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স্বয়ংসৎ বস্তু ও অব্ভাস 
অধ্যাপক ডক্টর জরীসাসবিতানী দাস, এন. এ. পি-এচ. ৭. 


ধাঠারা ইংরাজি ভাষায় কাডীয় দর্শনের আলোচনা, অপ্যাপন। বা 
অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার! খিঙ্গ, উন, ইউসেল্ফ, কথাটার সঙ্গে খুব 
পরিচিত। কিন্তু এই কথাটার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও, তাহ) 
দারা কি বুঝায়, বা কি বোঝা উচিত, লে বিষয়ে সকলের পুব স্পষ্ট, 
অন্ততঃ একই, ধারণ! আছে বলিয়া! মনে হয় না। বস্তুতঃ খিঙ্ষ, ইন 
ঈট সেলফ, বলিতে কি বোঝা উচিত, এই বিষয়ে মতানৈক্য থাকাতেই 
কান্টের টাকাকারদের মাধ বিভিন্ন সম্প্রদ।য়ের স্ব? হইয়াছে। এই সব 
টাকাকারদের মধ্যে সাহারা আমাদের জ্জাননিরপেক্ষ বস্তুর লস্ভিহে বিশ্বাস 
করেন, ধাহাদিগরকে এক কথায় বস্ব্বতস্ত্রবাদী €ইিংরাজ্িতে রিয়যালিউ.) বল৷ 
যাইতে পারে, তাহাদের পদাস্ুসরণ করিয়া, থিঙ্গ, ইন, ঈটসেল্ফ, এরং 
তৎসংস্ষ্ট ফোনোমেনন্, ফ্যাপিয়ার্যান্স, কা অবভাস সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে 
আমর! কিকিৎ আলোচন! করিব। 

থিঙ্গ, ইন্‌ ইটদেল্ফ, কে বাংলাতে ব্গতপন্তাক বস্থ বলিতে পারা 
যায়) ল্গতসন্তাক বন্ত বলিতে এই রকম পদার্থই বুঝায়, যার সন্ত 
ভার নিজের মাঝেই আছে । আমাদের মনে হইতে পারে, সকল বস্তুর 
সন্তাই ত তাহাদের নিজেদের মাধো থাকে ২ এবং তাহা হইলে স্বগতসন্তাক 
বস্তু বলিয়া বিশেষ কি বলা হইল ? এই কথার বিশেৰ অর্থ বুঝিতে 
হইলে আমাদের প্রথমতঃ বোঝা উচিত যে, এ রকম বন্তও থাকিতে পারে, 





২ দর্শন 


যার সত্তা তার লিক্কের মধ্যে নাই । অর্থাৎ যে রূপে সে বস্ত্র আমাদের 
জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, সেরূপে তার নিজস্ কোল সত্তা নাই, অঙ্ছের সন্তায় 
সে সন্ভাবান । স্য্য বাস্তবিক অন্ত যাওয়ার অব্যবহিত পরে পশ্চিনাকাশে 
যে স্র্যোর প্রতিমা দৃঠিগোচর হয়, তার লিজস্দ কোন সত্তা নাই । অস্তগত 
সুধ্য এবং বিশিষ্ট প্রকারের দৃর্িশক্তিসম্পন্গ মানব মনের উপর তার অস্তিত্ব 
নির্ভর করে। যে কোর্ন আপেক্ষিক বা সন্বন্ধমূলক গুণধর্দযুত্ত, বস্তুর 
অন্তিত এই রকম পারগত দেখিতে পাওয়া যায় । অগ্থিসংযোগে রক্তীভুত 
লৌহপিগুকে কি রকম উষ্ণ বলিয়াই না ননে তয়। কিন্তু বাস্তবিক লোৌহ- 
পিঞ্নিক্ঞের কাছে বা লিজ্ের মধ্যে মোটেই উষ্ণ হইতে পারে না; 
আমাদের সংবেদন!র কাছেই, আমাদের স্পাশুন_ প্রতায়ের কাডেই শুধু 


উন্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় ॥ স্থতরাং বুঝিতে হইবে, উষ্ণরূপে লোৌহপিগু 
ন্গগতসন্তংক নহে । অন্য কিছুর উপর কোনরূপে নির্ভর না করিয়া 
আপনার মধ্যে বস্তু যে রূপে থাকে, সেরূপেই তাহাকে স্বগতসত্তাক, 
অথবা অল্প কথায়, স্বয়ংসৎ বা প্বরূপসৎ বলিতে পারা যায়) বস্তুর যে 
রূপ অন্যের উপর নির্ভর কারে, সেরূপে তাহ! স্মঃংসত, স্বকূপসৎ বা স্দগত- 
সন্তাক নাহে ৷ 

আমরা সাধারণ জ্ঞানে যে সব বিষয় জানিয়া থাকি, তাহা আনেক 
কিছুর উপর নির্ভর করে । স্ুতরাং যেরূপে বিষয় আমাদের দ্বারা জ্ঞাত 
তয়, সেরূপে তাহা স্মগতসত্তাক বা স্বয়ংসৎ নক্কে । কাপ্টের মতে স্বরূপ 
সৎ বন্য বা বস্তুর স্দয়ংসৎ রূপ আমাদের মানবীয় জ্ঞানে কখনই প্রতিভাত 
হয় না) তাবে কান্ট, বস্তর এ রকম অজ্ঞাত ও অন্ত্রেয় এক রূপ মানিলেন 
কেন? 

যে রকম দুষ্রিভঙ্গী নিয়া কান্ট, জ্ঞানবিচার আরস্ত করিয়াছিলেন, যে 
রকম বিচারধারাত্র দ্বারা তাহার দার্শনিক মত প্রভাবিত হঈয়াছিল- 
তাহাতে অজ্ঞাত ও অক্ঞেয় স্বয়ংসংবন্ত না মানিয়। কান্টের উপায়াস্তর 
ছিল না। কান্ট, নিক্ছে দ্ৃপ্তিবাদী (এস্পিরিসিষ্ট ) ছিলেন না বটে? 
অর্থাৎ একথা সত্য যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুধু দেখিলে শুনিলেই জ্র/নলাভ 
হয় বলিয়া! তিনি মনে করিতেন না। তবে এ কথাও সত্য যে, দৃ্িবাদের 
দ্বারা ভাহার জ্ঞানবিচার বিশেবভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। শুধু 
দেখিলে শুনিলেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ না হইলেও কান্টের মতে দেখা শোনা 


স্বয়ংসং বস্ব € অবভাল bd 


ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না. ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব না থাকিলে 
আমাদের কোন প্রতায়ই জ্ঞানপদবাচ্য হয় না। কান্টীয় জ্ঞানশাস্সের এইট 
মূলমন্ত্র কান্ট, দৃতিবাদীদের কাছ হইতে শিখিয়াছিলেন । অষ্টাদশ শতাকশীর 
(ইউরোপীয়) দু্িবাদীদের মতে আমাদের স্ঞানের যাবতীয় উপকরণ 
আনর! উল্লিয়ামুভবের দ্বারা বাঠির হইতে পাইলেও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে 
আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় ন) । আমাদর স্টান্দ্রিযের উপর বাহাবস্থর 
ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে যে ছাপ পড়ে, অর্থাৎ বাহ্যবস্তর 
ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে যে সব প্রতীতির (আইডিয়া) উদয় হয়, 
সেইরূপ বা সেই সব প্রতীতিই সাক্ষাংভ।বে আনাদের জ্ঞানের বিষয় হয় । 
এই কথা যদি সতা হয়, তাহা হইলে আন।দিগ-ক বলিতে হয়, বাহাবস্ত যে 
সকূপতঃ কি. তাহ! বাস্তবিক আমরা জানি না। আমরা যাহা জানি. 
তাহা আমাদের মনের উপর বাহ্/বন্তর ক্রিয়ার এক গুকার পরিণাম মাত্র। 
কান্টের অজ্ঞাত ও আন্দ্েয় স্বয়ংসংবস্তর কল্পনার বীভ হয়ত এইখানে 
ছিল। 

আগেই বলা হইয়াছে, কান্ট, দৃ্তিবাদী ছিলেন লা। তিনি মননে 
করিতেন না যে মন বা বুদ্ধি নিক্রিয় থাকিলেও. শুধু ইন্দ্রিয়ামুতব দ্বারাই 
জ্ঞানলাভ হইতে পারে। তাহার মতে বাহ্য পদার্থোৎপাদিত মানস 
প্রতীতিমাত্রই ড্তানের বিষয় নয় । (এখানে “বাহু" শাব্দের দ্বারা, 'আনাডির' 
বুঝিলেই চলিবে ৷) প্রতীতিনিচয়কে বিশিষ্ট প্রকারে স্ুসম্বদ্ধ করিয়া 
আমাদের বুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের বিষয় নিশ্াণ করে। কান্টের মতে 
আমাদের জ্ঞানশক্তি প্রধানতঃ ছুই প্রকার, অথবা জ্ঞানশক্তির প্রধানতঃ 
দুই রূপ। একরূপে ইহাকে সংবেদনশক্তি (সেন্সিবিলিটি) এবং 
অষ্যরূপে বুদ্ধিশক্তি (আগ্ডারষ্টাণ্ডিং) বলা যায় । সংবেদনরূপো ইহ। 
পরত্যক্রিয় (রি(সেপ্টিভ_) এবং নুদ্ধিকূপে সতঃক্রিয় স্পেন্টেনিয়াস্‌) । 
সংবেদনরূপে ইহ! অন্যের প্রভাবে. অর্থাৎ পরবশ হইয়া, ক্রিয়া করে: 
বুক্ধিকাপে নিজেই আপনা হইতে ক্রিয়া করিয়া থাকে । সংবেদলাতে 
আমরা যাহ! পাই, যাক শুধু ঈন্দ্রিয়ের দ্বারা জন্গভব করি, তাহা অন্যের. 
কাছ থেকে পাওয়া ৮ আর বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকারে বুঝি, সে প্রকার 
বুদ্ধির নিজের । কান্টের মতে উভয় শক্তির ক্রিয়ার ফলেই স্ঞানলাভ 
হয়। শুধু সংবেদনের দ্বারা কিংবা শুধু বুদ্ধির ছারা জ্ঞানলাভ হয় লা। 


ও দর্শন 


দ্যান ব্যাপ।রে আমাদের কিছু পাইতে হয় (সংবেদলার দ্বার।) এবং কিছু 


দিতেও হয় (বুদ্ধির দ্বারা) । 
সংবেদনার উপাদান বাহির হইতে পাইলে তাহা গ্রহণ করিবার 


প্রকার আমাদের লিজস্ব । সংবেদনজ্রচ্চ বোধকে যদি পারিভাষিক অর্থে 
অস্থৃভব (ইনটুইশন.) বলি, তাহা হইলে দেশ ও কালকে কাণ্টের মতে, 
অন্রভাবের আকার (€ফর্সস্‌ অব. উনটুইশন.) বলিয়া মানিতে হয় । 
ইনার অর্থ এইট যে, আমাদের কিছু অন্পুভব করিতে হইলে শুধু দেশে ও 
কালেই অনুভব করিতে হয় ॥। আমাদের অনুভবের দৈশিক ও কালিক 
আকার আমাদের ভ্তালেরই আকার মাত্র. বস্তুনিষ্ঠ কোন ধশ্ম নহে? 
কান্ট, দেখায়াছেন, দেশ ও কাল বাস্তব কোন পদার্থ নয়, আমাদের 
অন্ুভ:ুবরই আকার মাত্র । 

আমাদের সংবেদনজ্তচ্য গ্রতীতিকে বিভিন্রভাবে স্থুসম্বন্ধ করিয়! 
বিষয়রূপে পরিণত করাই আমাদের বুদ্ধির কান্ত । এইট বিধয়গত 
স্মসম্বক্ধত! বুদ্ধি কয়টা নির্দিষ্ট প্রকারেই সম্পাদিত করিতে পারে । দ্রবাগুণ- 
ভাব, কার্যযকার২ভাব প্রভৃতি যে ১২টি নির্দিষ্ট প্রকারে সংশ্রেষিত বা 
সুসন্বদ্ধ হইয়া আমাদের সংবেদনজ্ঞগ্য প্রতীতিলিচয় বিবয়াকারে পরিণত 
হয়, তাহাদিগকে বৌদ্ধিক প্রকার (ক্যাটিগরিস্‌ অব. দি আগ্ারষ্ট)।ণ্ডিং) 
বলা হয় । দেখা যাইতেছে, বিষয়ন্দপে আমাদের জ্ঞানে যে পদার্থ পাই, 
তাহা স্বরপসৎ কোন বস্তই নহে । তাহা মূলতঃ আমাদের মানস প্রতীতি 
মাত্র এবং অনেকাংশে আমাদের বুদ্ধি নিশ্মিত ( আমাদের জ্ঞানগম্য বিষয় 
প্রথনতঃ আমাদের বিশিষ্ট আকারের €দৈশিক ও কালিক) সংবেদনার 
উপর, এবং মুখ্যতঃ আম।দের বৌদ্ধিক প্রকারের উপর নির্ভর করে; সেই 
জন্য তাহাকে স্বয়ংলৎ বা স্বব্ূপলৎ বল! যায় না। কাণ্ট, তাহাকে অবভাস 
বজিয়াছেন। আনরা যাহা কিছু জ্ঞানি, তাহাতেক্ট আহ্ৃভবিক আকার 
(দেশ ও কাল) ও বৌদ্ধিক প্রকার (ডব্যত্বাদি) প্রবিষ্ট হওয়[তে তাহাকে 
স্বয়ংসং বলিয়া] নানিতে পারা যায় না, অবভাস বলিয়াই মালিতে হয়। 

আমাদের আনে বিষয়ক্দপে যাহা ভাসে, তাঙকাকেই আবভাস বলা 
হইতেছে । এই অবভাস হে সয়ংসতবস্ত নয়, বা তাদুশ বস্তু সদৃশও কিছু 
নয়, তাহা সহক্তেই বোঝা যায় । অবভাদের মুল উপকরণ ত আমাদের 
মানস প্রতীতি মাত । এই প্রতীতিগুলি অবশ্য আমাদের €জ্ঞানশক্ডির) 


স্্য়ংসতবঙ্গ ও অবভাল a 


উপর স্বয়ংসংবস্তর ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু স্বয়:সংবস্তর 
ক্রিয়ার ফলে উৎপল্ল হইলেই তাহারা যে তৎসদুশ হইবে, এমন কথা 
বলা যায় না। অগ্নির সংস্পর্শে আমাদের, দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, 
কিন্ত তাই বলিয়া দুঃখ ও অঞি৷ একই পদার্থ বা একই রকমের পদার্থ বলিতে 
পারা যায় না। তার উপর বর্তনাল ক্ষেত্রে সয়ংসৎবন্তজ হয প্রশ্তীতিও 
শুদ্ধবপে আমরা জ্ঞানে পাই লা। এই সব প্রতীতি আমাদের দ্রবান- 
শক্তির নিন্দি্ট আকারে আকারিত হয়া বিষয়রূপে আনাদের জ্ঞানে” 
ভালে । স্বয়ংসতবস্থর স্রূপের সঙ্গে এট সব আকারের কোন সম্পর্ক 
নাই । এরকন স্থলে আমাদের বুদ্ধি নি্শ্মিত বিষয় ও স্বয়ংসংবস্তর আধো 
কোন সাদৃশ্য আছে একথ। কেমন করিয়া বল! যাইবে 2 


আমরা বলিলাম, স্য়ংসতবস্থী আমাদের প্রতীতি উৎপাদন করিয়। 
থাকে ; তাহা আমাদের (দ্ঞানশন্করির) উপর প্রয়ংদংবস্তর ক্রিয়ার ফলেই 
সম্ভবপর হয়! থ।কে। ন্দয়ংস২বন্ত সম্পর্কে এ রকন তাষা প্রয়োগ 
অনেকের মতে অসমীচীন। কেননা এ রকম ভাষায় কার্য্যকারণভাবের 
কথা, এক বস্ত্র উপর অপর বস্তুর ক্রিয়ার কথা বাক্ত হইয়াছে. এবং 
এট রকম কথা আমরা জ্ঞানীয় বিষয় আবভাসিক বস্ত সন্থান্ধেঈ বুঝিয়া 
থাকি ও বুঝিতে পারি, স্বয়ংসংবস্ত সম্বন্ধে এরকম কথার কি আর্থ হইতে 
পারে, তাহা আমাদের বোধগম, হয় না । কিন্ত এ রকম ভাষা আমাদের 
পক্ষে অনেকটা অপরি! ॥ (আমাদের জ্ঞানের এক বিষয়ের উপর 
অন্ত বিষয়ের যেরূপভাবে ক্রিয়া হইয়া থাকে, অথবা এক বিষয় হইতে 
বিষয়ান্তর যে রকম ভাবে উৎপন্ন হয়, স্সযংসংবস্্র রাজ্যে সে রকম কিছু 
হয় না বা হইতে পারে না সভা, কিন্ট তথাপি আমাদের ভ্বান সম্পর্কে 
ন্ময়ংসতবস্ব্ কিছুই করে না, অথবা আমদের উপর তাহার কোন ক্রিয়াই 
হয় না, এ কথাও ঠিক বলিতে পারা যায় লা। (স্রয়ঃসংবস্ত একেবারে 
নিঃসঙ্গ, নিক্কিয় হইলে, স্বয়ংসংবস্ত বলিয়া যে কিঃ আছে, ভাতা 
বালবারও অবসর হইত না 1) যাহা হউক, অব্ভাসের বা আমাদের বিষয় 
জ্ঞানের মূলে যে ন্রয়ংসতবস্ত রহিয়াছে, তাহা না মানিয়া পার! যায় না। 
এখন এই অবভাস বস্থটী যে কি সে বিষয়ে আমাদের ধারনা স্পষ্টতর 
করিবার চেষ্টা কর! যাক্‌ । 


bd দৰ্শন 


অবভাস বলিতে ভ্ঞানে যাহা ভাসে, যাহ! প্রতীত হয়, তাহাই 
আপাততঃ বুঝিতে পারা যায় ॥ প্রথমতঃ জ্ঞানের সঙ্গে বা কোন জ্ঞাতার 
সঙ্গে অবভাসের সম্বন্ধ আছে বুঝিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে, 
কোন না কোন বস্তুর অবভাস জ্ঞানে প্রকাশ পায়। মুলে কিছুই নাউ, 
অথচ অবভাস হইতেছে, এরকর কল্পনা আমরা-করিতে পারি লা। স্মৃতরাং 
অবভাস বলিতৃতিই বুঝিতে হইাবে কোন কিছুর কারে! কাছে অক্ভাস। 
এখানে জ্ঞাতার কথা ছাড়িয়া দিলেও. আরে! ছুইটী পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, 
মূলবস্ত এবং তার অবভাস । এখানে অবভাত বস্ব ও ভার অবভাসের 
মধ্যে আমরা নানা প্রকার সম্বন্ধের কথা কল্পনা করিতে পারি। প্রথমতঃ 
অআবভান্লা ও অবভাত বস্থকে আমরা এক বিয়াই অনেক স্থলে ধরিতে 
পারি । সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা কোন ভৌতিক পদার্থ ( যথা ঘট পট।দি ) 
এবং এন্দিয়কড্যানলক্ধক তাহার অবভাসের মধ্যে কোন ভেদের ক্ল্পন। 
করি না। দ্বিতীয়তঃ বিচারের ফলে ভৌতিক পদার্থ ও তাহার অবভাসের 
মধ্যে তেদ কল্পনা করিলেও, ভৌতিক পদার্থক অবভাস হইতে একেবারে 
বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোঝা যায় লা১ জ্ঞানের দিক, দিয়া ভৌতিক পদার্থকে 
তৎসম্পর্কিত ভুবভ।সরাশির সনি বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ 
অবভাসকে বস্তুর এক অংশ বা অবয়ব ললিয়৪ ধারণা করিতে পারা যায়। 
তৃতীয়তঃ, যখন সরল যক্টিখণ্ড জলে অগ্রনগ্র অবস্থায় আমাদের কাছে বক্র 
বলিয়। প্রতিভাত হয়, অথবা শ্বেত বসন্ত পীত বলিয়া ওতীত হয়, তখন 
বন্য ও তাহার অবভাসকে আমরা ভিন্ন বলিয়াই বুঝিতে বাধ্য হট । 
সরলের- মধ্যে বক্রের কিংবা শ্বেতির মধ্যে পীতের সমাবেশ কখনই করিতে 
পারা যায় না। কিন্তু এরকম স্থলেও অবভাসের মে) মূল বস্তার কোন 
জ্ঞানই হয় লা, তাহা বলিতে পারা যায় না) সরল যগ্িকে যখন বক্র 
বলিয়া দেখি, তখনও তাহা খে হহি ও ‘নিদ্দিষ্ট দৈখ্যবিশিষ্ট, সে সম্বন্ধে 
আনরা অজ্ঞ থাকি না। শ্বেত শঙ্গুক পীত বলিয়া বুঝিলেও অবভাত 
স্বর শঙ্গঞ্খের কোন শঙ্কা থাকে না। মূল বস্ত যদি আংশিক ভাবেও 
অবতাসের নধ্যে প্রকাশিত না হইত, তাহা হালে সেই অবভাস যে তাহার 
- অবভাস এ কথা বল! যাইত ন1। 
এখানে অবভানসের যে তিন প্রকার কল্পনার কথা বলা। হইল, সেগুলি 
হইতে কাণ্টীয় দর্শনের অবভাসের কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্স॥ উপরের দৃষ্টাস্ত- 


স্বয়ংস্ৎ বন্দ ৪ অবভালস ৭ 


গুলিতে যে সব বস্তকে মূলবস্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে, কান্টের মতে সে 

সবই অবভাস বলিয়া গণ্য হইবে । আগেই বলা হইয়াছে, অবভাস 

বলিতে কোন বস্তুর জ্ঞানীয় রূপ বুঝায় । অর্থাং আনাদের হানে কোন 

বস্তু যেরাপে প্রতিভাত হয়, সেই =; তীতিক রূপ এ বস্তুর অবভাস। 

অবভ।সের এই কল্লন। কাগ্গীয় অব ভাসেও প্রায়োজ্য । আামাদের ভালে 
বিষয়রূপে যাহা ভাসে, তাহাই অবভাস। কিন্ত কাহার অবভাস? এস্ট 
প্রামশ্মের উত্তরে বলিতে হয়, স্ময়ংসত্বস্তর অবভাস। কিন্তু কাণ্টীয় অবভাস 
অদি স্বয়ংসংবস্তর অবভাস হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইহ! প্রাতি 

ভালিক (ভ্রান্ত) অবভাসের চেয়েও নিকুষ্টতর, কেনন। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের 
বিযয় বাস্তব ন! হইলেণ্ড, তাহা হইতে মূলভূত বস্তুর কিছু ন! কিছু 
আভাস পাওয়া যায়। আমরা ষখন ক্তক্তিতের্কেপ্য দর্শন করি, তখন 
র্লিপয-অবতাস শুক্তি-বন্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিয় বটে, কিন্তু শুক্তির চাক্চিক্যাদি 
গুণ দৃষ্ট লর্প্যুতেও ভাসিয়া থাকে। অন্ততঃ ষে স্থানে বস্তু থকে, সেই 
স্থানেই ভ্রমের বিবয় প্রত্যক্ষ হওয়াতে, সেই আস্ত অবভাসের দ্বারা মুল- 
ভূত বহ্যার দৈনিক অবস্থান অবশ্যই নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু কান্ঠীয় 
অবভাস হইতে মূলভূত স্বয়ংসংবন্ত সম্বন্ধে আমর! কিছুই জ।নিতে পারি 
না, মুলত বস্তুর সঙ্গে অবভাসের সাদৃশ্য বা অন কোন জ্ঞেয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
নাই, অন্ততঃ আছে বলিয়া আনুর! জানিতে পারি না। তাহা হইলে 
অবভাসকে মিথ্যা! বলিয়া ধরিয়া নিতে আপত্তি কি.? মূলত বস্তু যখন 
শ্বরূপতঃ জ্ঞান! যাইতেছে না, তখন অবভাদাকে এক জথে মিথ্যা হয়ত 
বলা যাইতে পারে। কিন্তু কান্ট নিজে সবভাসকে নিথা। কিংবা ভ্রান্ত 
বলিতে সম্মত নন, এবং সে বিষয়ে তাহার যথেষ্ট যুক্তিও রহিয়াছে । 
যেখানে আমাদের ভ্রম হয়, .সেখানেই বিচার করিলে দেখ! যাবে, সেই 
ভ্রমের মুলে আমাদের ব্যক্তিগত বা বৈয়ক্তিক- অবস্থাগত কোন দোষ 
বর্মান রহিয়াছে । আমাদের পিন্তের কোন বিশেষ বিকার হইলে শ্বেত 
বস্তুকে আমরা পীত বলিয়া দেখি। শুক্তিকে রূপাক্ধপে দেখিবার বেলায় 
আমাদের শর্থলোভ প্রভৃতি দোষ৪ বর্তমান থাকে। যে অ্বন্থায় আমরা 
মিথ্যাবস্তু দেখিয়া থাকি সে অবস্থাতে উপযুক্ত আলোকের অভাবাদি 
কারণও বিদ্ধফান থাকে । এই সবই দ্রষ্টার নিজ্ছের বা বিশেষ অবস্থার 
দোষ। কিন্তু যে কারণে আমরা মূলভূত স্বয়ংসংবন্ত না দেখিয়া শুধু 


ত 


৮ দর্শন 


বভাসইঈ প্রত্যক্ষ করতে পারি, সে কারণ আমাদের ব্যক্ডিগত কোন দোষ 
নয় ॥ সব মানবের সাধারণ বুন্ধিধন্যই আমাদের অবভ।স প্রত্যক্ষের 
কারণ । ব্যপ্ডিগত কা ইৈয়ুক্তিক অবস্থাগত দৈহিক বা ভৌতিক কারণে 
ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে. সার্বভৌম বৌদ্ধিক কারণে অবভাস প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে 5 সেইজ্ঞগ্য অবভাস মিথ্যা বা ভ্রান্ত লয় ॥ আরও এক কথা 
কোন ভ্রম প্রত্যক্ষকে ভ্রম বলিয়া! আমরা, তখনই বাস্তবিক বুঝিতে পারি, 
যখন মিথ্যাবস্তর স্থানে সত্য কোন বস্তু দেখিতে পাই । (সতাবন্ত না 
দেখা পর্যান্ত মিথ্যাবন্ত্র আম।দের কাছে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। 
সত্যবস্ত জ্ঞানে উদ্ভাসিত হঈয়াই অধন ঘিথ্যাবস্ত্রকে নিম্সশ্রেনীতক্ত করিয়া 
দেয়। উত্তম আত্যবস্তর দর্শলেই মিধ্যাবস্তর সলমতা বুষ্ধিতে পারা যায় । 
সুতরাং অবভাসকে যদি আমাদের নিথ। বা হ্রান্ত বলিতে হয়, তাহা 
হইলে অবভাস হইতে কোন উচ্চতর বিষয় আমাদের জনে প্রতিভাত 
হওয়া আবশ্যক ৷) কিন্তু আমরা! যাহ! কিনু জানি না কেন, তাহা 
অবভাস হইবে )  মান্মুষ মানবীয় বুদ্ধির সীমা কখনঈ অতিক্রম করিতে 
পারে না। (En মানুষ যাহা কিছু জ্ঞানে তৎসমস্তই তাহার বুদ্ধি 
সাপেক্ষ অবভীস রূপে ভালে । অবভাস অপেক্ষা কোন উচ্চতর বিষয় 
কখনই আমাদের জহালগম্য না হওয়াতে অবভাসকে মিথ্যা বলিবার কোন 
কারণই কখনও উপস্থিত হয়: না। অতএব 'অবভাস স্বয়ংসত্বন্ না 
হইলেও, এবং সর্ববথা আম।দের বুদ্ধি সাপেক্ষ হইলেও, কখনই ভ্রান্ত বা 
মিথ্যা নয় ॥ 

আবুভাল জ্ঞাতার স্বরূপ মাত্রই নয়, জ্ঞান মাত্র নয় ; অথচ ন্সয়ংসত- 
বস্তুও নয়। ভ্রান্ত বিষয় মূলভূত সত্য বস্তু হইতে যতটা ভিন্ন নয়, অবভাস 
স্বয়ংসৎবস্ত হইতে তদপেক্ষা বেশী ভিন্ন, একথা আগেই বল৷ হইয়াছে । 
ইহাকে এক ভিন্ন রকমের বস্তু বলিয়াই আমাদের মালিতে হয়। যদি 
মিথ্যা হইত, তাহা হইলে হয়ত বলিতে পারিতাম, অবভাস কোন বন্য 
নয় । আমি কি তবে বলিতে চাই, স্বয়ংদতৎ এক রকমের বস্ত. আর 
অবভাস ল্য রকমের বস্তু? আমার অভিপ্রায় যেন এই রকমউ । আমি 
ভ্রানি, একথা বলাতে কান্টের কোন কোন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারদের সঙ্গে 
মতদ্বৈধ হইতেছে । অধ্যাপক প্যাটন বলেন, ঠিক ঠিক বলিতে গেলে, 
দুই বস্ত নয়, একই বস্ত, দুই ভাবে দেখা যাইতেছে মাত্র, (১) নিজের 





স্বয়ংসংবস্ত ও সবভাস ৯ 


মাঝে যেমন আছে, (২) এবং যেমন আমাদের কাছে ভাসিতেছে । অর্থাৎ 
তাহার মতে একই বন্য, একরূপে স্বয়ংসং এবং অন্যরূপে অবভাস ৷? 
অধ্যাপক প্যাটনের আগে প্রসিদ্ধ কান্টীয় পণ্ডিত আডিকেস্ও এই রকন 
কথা বলিয়াছেন । কেবল একটাই কিছু আছে, যাহ! একদিকে যেদন 
আমাদের জ্বানানুরূপে আমাদের কাছে ভাসে, তেমনি অন্যদিকে নিজন্দু 
সম্ভাবান্ও বটে )২ ” 


একথা অবশ্য আমি বুঝি, ন্দয়ংসংবস্ত ও অবভাস একই অর্থে 
দুই বস্ত নয়, অর্থাৎ যে অর্থে স্য়ংসং পদার্থকে বস্তক বল! যায়, 
সেই অর্থে অবভাসকে বস্তু বলা যায় না। কিন্ত বস্তু (থিঙ্গ,) কথা 
অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে! স্য়ংসৎ পদার্থ ত এক 
বস্তু বটেই, এবং অবতাসকেও যদি বন্ত বলা যায় এবং অবভাস 
যদি ব্য়ংসৎ বসন্ত হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হঈলে এখানে ছুই বস্তু 
পাইতেছি একথা বলিতে পারিব ন! কেন? আমি বলিতে চাই, অবতাসও 
এক রকম বস্তু বাটে। ঘটপটাদিকে বস্তু বলিতে আনরা সাধারণতঃ 
কোন আপত্তি করি না, ওঁ গুলিই ত অবভাস (- :এবং কান্টের মতে দ্রব্য 
সত্তা প্রভৃতি বৌদ্ধিক প্রকার অবভাদেই প্রযোজ্য । এই সব প্রকার 
প্রয়োগ করিতে পারি বলিয়াই অবভালকে. বিষয়ন্ষপে জানিতে পারি । 
দ্রব্যত্ব সত্তা প্রভৃতি ধৰ্ম্ম যদি অবভাসের থাকে, তাহা হইলে তাহা বস্ত- 
পদবাচ্য হইবে না কেন বুঝিতে পারা যায় না। 


আমার পুরোবন্তাী টেবিল যে. একটী বস্তু সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ 
করে না, এবং এই টেবিল স্বয়ংসৎ বস্তু নয়, ইহাও কান্টের মত; স্বতরাং 





21 Strictly speaking, there are not two things. but only one 
thing. considered in two different ways: the thing as it is in 
itself and as it appears to us. Kunt's Metaphysics of Brpcrience. 
Vol. I.p. 61. - 


2X1 es ist jedesmal nur ein Etwas, das cinerseits uns erfah- 
rungsmiissig gegceben ist......andercrseits aber auch ganz 
unabhiingig davon ein Dasein an und fiir sich hat. 


Kent und Das Ding an eich, p. 20. 





১০ দর্শন 


স্বয়ংসং পদার্থ বন্বস্তর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি টেবিল ও 
তংসম্পকিত স্বয়ংসহ পদার্থ তুই বস্ত না হয়, তাহ! হইলে তাহারা একই 
বন্ধ ; এবং আনাদের বলিতে হয়, একই বসন্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত: কেন না 
কাটের মতে আমরা স্বয়ংসৎ বস্থকে জানিতে পারি না এবং টেবিলকে 
নিশ্চয়ই জ্ঞালি। একই বন্তকে জ্ঞাত ও অঙ্ঞাত বলাতে যে বিরোধের 
শ্থঠি হয়, তাহা আর পৃথক করিয়া দেখাইয়া দিতে হয় লা। (স্তর একক 
রক্ষা করিয়া এই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বলিতে হয়, 
বস্থ এক হইলেও তাহার ছইটী রূপ, এবং এককরূপে তাহ! জ্ঞাত এবং 
অন্যরূপে অজ্ঞাত কিন্ত এই স্বয়ংসৎ বন্ধই যদি কোন একরূপে আবাদের 
দ্বার! জ্ঞাত হইল, তাহা হইলে ইহা অজ্ঞাত ও আজ্ছেয়, একথা কান্ট কি 
করিয়া বলিলেন ? এই কথা বলিলেই ত হইত যে, তাহ! আনর। সম্পূর্ণ- 
রূপে জানি না 1) তাহাই কি কাচ্টের অভিপ্রায় ? দ্বিতীয়তঃ স্বয়ংসৎ ও 
অবভাসকে যদি ‘তুই বস্তু বলা না যায়, তাহা হইলে তাহ! একই বস্তুর 
ছুই রূপ, ঈচাই বা কি করিয়া বলা বায় ? নিশ্চয়ই যেই অর্থে স্বয়ংসত্তা 
বস্তুর রূপ. :সই অর্থে অবভাঙ্গত্ তাহার রূপ নয় । তোর উপর জ্ঞাত ও 
অন্রাতকে সমপব্যায়ে ফেলিয়া উভয়কেই সমানভাবে এক বন্তর রূপ 
বলিয়া ভাবা নিশ্চয়ই খুব সহব্দ নয় ।) (তার চেয়ে স্বয়ংসৎ পদার্থও 
অবভাসকে দুই পৃথক বস্তু বলিয়া ভবাই ত সহজ 9 

স্বয়ংসৎ ও অবভীাসের মধ্যে যদি এক্য রাখিতে হয়, তাহা হইলে ত 
বলিতে হয়, যত স্বয়ংসৎ, তত অবভাস । যদি কোন অবভাস থাকে 
এবং তদ্ভিন্প ন্য়ংসৎ লা থাকে, তাহা হইলে ত অবভাস স্বয়ংসৎ হইতে 
পৃথক বস্তু হইয়া -দীড়াইবে ৷ তবে কি বলিব, প্রত্যেক বভাসেরই 
তদভিয় একটা স্বয়ংসৎ আছে? একটী ছটের অন্তরূপ কয়টা স্বয়ংসৎ 
আছে? এক লা বহু ? ঘটের বিভিন্ন অবয়ব ও ত এক একটা অবভাস । 
এই বন্ড অবয়বের জন্য কি বহু স্বয়ংসৎ মানিব? ঘটের মধ্য যতগুলি 
অনু আছে, ঘটাম্ুরূপ স্বয়ংসৎও কি ততগুগি ? (অন্ততঃ অবভাল যে বন্ধ 
তাহ! আমাদের মানিতে হয়. এবং স্বয়ংসৎ যদি অবভাসের সঙ্গে তাদাসত্ম্য।- 
পর্ন হয়, তাহা হইলে স্বয়ংসৎকেও বহু বলিয়া আমাদের ধরিতে হয় ৷) 
সেই রকম অবস্থায়, কাণট যে এক যায়গায় বলিলেন, এই অবভাসিক 
দৃষ্য প্রপঞ্চের মূলে, আত্মা ও অনাস্মারূপে তুই: বস্তু লা থাকিয়া, মূলতঃ 


স্বয়ংসৎ বস্তু ও অবভাস ১১ 


একই বস্তু থাকিতে পারে, সে কথার কি অর্থ হইবে ? আমি একথা 
বলিতেছিনা যে, কাণ্ট, নিশ্চিতভাবে মনে করিবেন, সমস্ত দৃষ্য প্রপন্চের 
"মূলে এক অদ্বিতীয় স্বয়ংসং বস্থ রহিয়াছে । তবে তিনি নিশ্চয়ই মনে 
করিতেন, এই রকম হইতে পারে। অর্থাৎ একই স্য়ংসৎ বস্ত্র সমস্ত 
দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে থাকিলেও তাহার অন্য কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তের 
অনুপপত্তি হইবে না। স্মুতরাং সামি বলিতে চাই, কান্টীয় দশন সম্মত 
পদার্থের এরকম ব্যাথা! করিতে হইবে না, যাহাতে কাট এখানে হে 
সম্ভাবনার কথা বলিতেছেন, তাহ! অসম্ভব হইয়া পড়ে। (আমরা অসংখ্য 
অবভাস অনুভব করিতেছি ॥ তাহাদের এক একটি (* ত্যেকটীই) যদ্দি 
€কোন) এক একটি স্বয়ংসতবস্্রর দুশ্যরূপ হয়ঃ তাচা হইঙে ত অসংখ্য 
স্বয়ঃসং বস্তুর অস্তিত্ব কল্পন। করিতে হয় ) তাহাই কান্টের মত হইলে 
সমস্ত দৃশ্য প্রপকের মূলে একই স্বয়ংসং বস্তু থাকিতে পারে, একথা তিনি 
বলিতে পারিতেন না। স্মতরাং আমাদের স্বীকার করিতে হয়, আাবতালিক 
জগতের মুলে এক স্বয়ংসত্রস্ত আছে, লা বন্ধ স্বয়ংসং বসন্ত আছে জে 
সম্বন্ধে আমরা বাস্তরিক শ্রিছুই বলিতে পারি না| লয়ংসৎ বস্তুর সঙ্গে 
দৃশ্যমান অবভাসের যে সাদৃশ্যাদি কোন সম্বন্ধের কল্পনা করা রায় না, 
তাহা আগেই বলা হইয়াছে । এখন বলিতে চাই, ( অবভাসকে শ্বয়ংসং- 
বস্তুর একরূপ বলা ত দূরের কথা স্মযংসং ও অবভানের মধ্যে কোন 
সাক্ষাৎ তাত্বিক সম্বন্ধ নাই ।) দৃশ্য সর্পের যেরকম তাহার মূলভূত রচ্ছুর 
সঙ্গে বাস্তব কোন কোন "সম্বন্ধ নাই, বর্তমান ক্ষেত্রেও তদ্রুপ । একথা 
সত্য যে, যুলে স্বয়ংসংবস্ধর কোন প্রকার উন্তেন্ডন। না থাকিলে আমাদের 
জ্রানশক্তির কোন ক্রিয়াই হত না এবং অবভাস কূপ বিষয় ও নিশ্মিভ 
হইত না। কিন্তু এই বুদ্ধিনিশ্মিত বিষয়ই যে আমাদের জ্ঞানশক্তির 
উত্তেজক (ম্বয়ংস্ৎ) পদার্থের এককূপ, তাহ। বলিতে যাওয়া সাহস মাত্র 
বলিয়া মনে হয়। (বদ্িনিশ্মিত বিষয় হইতে, জ্ঞানুশক্তির_ উত্তেজক 
স্বয়ংসং পদাথ কিরূপ, এমন কি. এক না। বহু, সে বিষয়ে আমরা কিছুই 
অনুমান করিতে পারি না DD) ভ্তরাং এই আবভালিক বিষয়কে স্বয়ংসৎ 
বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া কল্পন। করাই সমীচীন মনে হয় ।) 

এখনই বলিলাম, স্বয়ংসংবস্তুর সঙ্গে অবভাসের কোন বাস্তব, অন্ততঃ 
সাক্ষাৎ, সম্বন্ধ লাই । (কিন্ত অবতাসের কল্পনার সঙ্গে স্বয়ংসতের কল্পনা 


১২ দৰ্শন 


ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত বলিয়া মলে হয় ) অবভাসের কল্পনা ব্যতিরেকে 
স্বয়ংসতের কল্পন। করা কঠিন । অবভাস বলিতে কি বুঝায়, যদি স্পষ্ট 
করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে ব্ৰয়ংসংবস্ত বলিতে কি বোঝা 
উচিত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে নী ॥ স্রামাদের স্ঞানব্যাপারে কল্পন। 
শক্তি যে অনেক কিছু কাজ করে. সে কথ! কাণ্ট খুব ভাল করিয়াই বুঝিয় 
ছিলেন ।) আনাছের মন বা বুদ্ধি যে নিভ থেকে অনেক কিছু দিয়া 
জ্ঞানের বিষয় নিম্মিত করে. সে বিষয়ে কান্টের কোন সন্দেহ ছিলনা । 
(তাই যদি হয়, তবে ত আমাদের বলিতে হয়, জ্ঞানের বিষয় আমাদের 
মনগড়া রূপেই্ট আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় ॥) জ্ঞানের আদিম উপাদান 
পথনতঃ. মানবীয় অস্ুভরের বিশিষ্ট অংকে (দেশ ও কালে). গৃহীত হইয়া, 
বৌন্মিক প্রকার পরিচ্ছেদ ধারণ করিয়া আমাদের ভ্তালে বিয়য়রূপে ভাসে। 
প্রকারপরিক্ফেনরতিত বিষয়ের নগ্ররপ কখনই আমরা প্রত্যক্ষ: করিতে 
পারি ল। স্থতরাং বুঝিতে পারা ষায়,আমাদের জ্ঞানীয় বিষয় কোন 
বন্যার ঠিক ঠিক প্রতিকৃতি নয়। জলে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে তরঙ্গের 
স্থপ্টি হয়৷ কিন্ত তরঙ্গ কখন৯ঈ প্রস্তরের স্বরূপ প্রকাশ করে না। সেই 
রকম, যে বন্দর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমাদের জ্ঞানশক্তি বিষয় নিশ্ম্াণে 
প্রবৃত্ত হয়, বুদ্দিনিক্মিত বিষয় কখনই সেই বস্তুর প্রতিকৃতি হইতে পারে 
না। (ভুতরাং কাট, বিবৃত জ্ঞান প্রক্রিয়া মালিতে হইলে জ্ঞানীয় বিষয়কে 
অবতাসমাত্রই বলিতে হয় । আর শুধু অবভাসই যদি জ্ঞানের বিষয় হয়, 
তাহা হইলে অবভাসের মূলে যে স্বয়ংসৎ স্বতন্ত্র বস্তুর কল্পনা করিতে আমরা 
বাধ্য হই, সে বসন্ত সৰ্ব্বদা অজ্ঞাত ও অস্তেয়ই থাকিবে 1) স্বয়ংসতবন্ত 
যখন অবভাস নয়, অর্থাৎ অবভাস হইতে ভিন্ন ঝলিয়াই যখন স্বয়ংসূতের 
কল্পনা করিয়। থাকি, তখন তাহাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়াই ভাবিতে 
হয়। কান্ট, যখন বলিলেন, স্বয়ংসতবস্ত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তখন তিনি 
আমাদিগকে নূতন কোন তথ্য জ্ঞাপন করিলেন লা; স্বয়ংসৎ কথাটারই 
অর্থ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন মাত্র ) 


এখানে প্রস্থ উঠিতে পারে, আমরা যদি শুধু অব্রভাস্ই জানি, তাহা 
হইলে শুধু অবভাল নিয়াই আমরা সন্তষ্ট থাকি না কেন? (ত্দতিরিক্ত 
স্বতন্ত্র স্বয়ংসত্বস্ত মানিবার প্রয়োজন কি? 


স্য়ংসৎবস্ত ও অবভাস ১৩ 


আমাদের জ্ঞাত ও চেয় বিষর মাত্রই অবভাস, সে বিষয়ে সন্দেহ 
“নাই হ এবং এই বিষয় যে অনেকাংশে বুদ্ধি নিশ্সিত তাহাও না মানিয়। 
পারা যায় না। কিন্ত আমাদের জ্ঞানশক্তি একেবারে নিজের থেকেই 
বিষয়ের স্ছপ্রি করিতে পারে না, বিষয়ের আকার জ্ঞানপক্তি নিক্তে দিলেও 
বিষয়ের উপাদান অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হয় । ভঙানশক্তি কিয়ং- 
পরিমানে স্মতংক্রিয় হইলে ও কিয়ংপরিন।ণে তাহা পরতঃক্রিয় । আমাদের 
বুন্দি নিজ থেকে বিবয়ন্গ্ি করিতে পারে না, তজ্জন্য জ্কানশক্তির উত্তেজক 
স্বয়ংসতবস্তর সাহাযা দরকার, একথা! দ্দীকার করিয়া কান্ট, জ্ঞান সম্বন্ধে 
তাহার গলীর অর্তরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। ‘শামি ভ্ঞানিতেছি' বা 
আমার জ্ঞান হইতেছে' আমাদের এই রকম বোধ হইনৃত হইলে ভ্তান- 
শক্তিকে পরবশ হইয়া প্রবন্তিত হইতে হয় । য্রোহ। হতে আনাদের 
জ্বানশক্তি জ্বানব্যাপারে এই প্রবর্রনা বা উত্তেজনা পাইয়া থাকে. তাহাকেই 
স্বয়ংসত্বস্থ বল! হইয়াছে।_) 

তার উপর আমাদের আরও ভাবিয়া দেখিতে হবে যে, শুধু সাপেক্ষ 
বা পরতত্তবন্ত নিয়া আমাদের কাজ্জ চলে না। অবভাল যে নিতান্ত 
আনাদের বুদ্ধি সাপেক্ষ, তাহা অনেকবার বল! হইয়াছে । শুধু অবভাসই 
আছে, স্বয়ংদৎ কিছু নাই, এই কথা বজিলে বলিতে হয় সব কিছুই পরতন্্র, 
স্বতন্ত্র কিছু নাই। কিন্তু একথা আমর! ভাবিতেই পারি না। সাপেক্ষে 
মূলে নিরপেক্ষ, পরতস্ত্রের মূলে স্বতন্ত্র আছে বলিয়া আমরা ভাবিতে 
বাধ্য । সেইজন্য অবভাসের মূলে স্বয়ংসতবস্ত আছে. একথা আমর! না 
ভাবিয়া পারি না । তবে দয়ংসংব স্ব সম্বন্ধে অন্য কোন ভাবাসত্মক বোধ 
আমাদের নাই; আমর! জানি, আমাদের, জ্ঞান ব্যাপারের মুলে স্দতস্ 
স্বয়ংসংবস্ত কিছু আছে, এবং তাহ! অবভাস নয়; কিন্ত্র তাহার স্বরূপ 
সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই ৷ (যে অর্থে অবভাসকে জানি. সেই 
অর্থে স্বয়ংসৎবস্তকে মোটেই জানি না।)(কিস্ত না ভ্ানিলেও. স্বয়ংসংবস্থ 
যে কিছু আছে, তাহা আমর! ভাবিতে বাধ্য ।) কান্ট, যে তাহার পরবর্তী 
তাবপ্রবণ দার্শনিকদের মত স্বয়ংসংবস্তকে একেবারে উড়াইয়। দিয়। শুধু 
অবভাস নিয়! সন্তুষ্ট থাকেন নাই. তাহাতে তাহার দার্শনিক মহস্বই প্রকাশ 
পাইয়াছে। 


অভাব প্রতাক্ষে সামান্য লক্ষণ সন্তি কর্ষ 
অধ্যাপক গুজ্ঞান কীবল্রত ভট্টাচার্য, এন. এ, বেদান্ততীর্খ ॥ 


আজ একটী অপ্রচলিত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি । আশাকরি, 
পাঠকবর্গ এই প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়াই ধৈর্য্যচুত হইবেন না। 
অভাব বিষয়ক বিচারই আনরা সচরাচর পড়ি না। এই প্রবন্ধে এই 
অভাববিষয়ক বিচারের ভাতি অগ্রাচলিত একাংশের আলোচনা করা 
হউবে ৷ ওমরা যখন যে কোন পদার্থ উন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি 
তখন সেই পদার্থের সহিত ইন্সিযরের সঙ্গিকর্ষ হয়া থাকে) এই সদ্বিকর্ষ 
উন্দ্রিয়-বিষয়-সম্বঙ্গের নামাস্কর। এই সক্লিকর্ষ ছয় প্রকার । এই ছয় 
প্রকার সন্নিকর্ষের নান লৌকিক সন্পিকর্ষ ৷ এই ছয় প্রকার বিষয়ের 
সহিত ইন্সিয়ের সন্বন্ধ সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। এইরূপ সম্বন্ধ 
স্বীকার করিতে সাধারণবুদ্ধিসম্পন্প লোকের আপত্তি হইতে পারে ন! । 
ন্যায় বৈশেষিক দর্শন মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ । যেমন দ্রব্য, গুণ, 
কৰ্ম্ম প্রভৃতি ব্দতন্র পদার্থ সেইরূপ অভাবৎ স্বতন্ত্র পদার্থ । ইহ! কাল্পনিক 
পদার্থ নয়। ইহা অধিকরণ হইতে অভিন্প নয়। ‘হূতলে ঘট নাই! 
এই বাক্যের অর্থ ভূতপে ঘটাভাব আছে। *ভুতল একাকী আছে" 
এইরূপ অর্থ নয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ভূতলের ছটা রূপ 
আছে । একটী ইহার সত্রপ ও অপরটা ইহার অসদ্রপ । ইহার শসদ্রপ ই 
অভাব পদার্থ । নৈয়ায়িকেরা বলেন যে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ । 
পূব্বোক্ত দৃষ্টান্তান্রসারে আমরা যদি নৈয়ায়িক নত বুঝিতে চেষ্টা করি 
তাহ! হইলে দেখিব যে ভূতল একটা ভাবপদার্থ ও ঘটাভাব অভাব পদার্থ । 
এই ভূতল এ অভাবের অধিকরণ ৷. ঘটাভাব ভূতলে আশ্রিত হইয়া 
থাকে ।  শ্ঘটাভাব বিশিষ্ট ভূতল’ এই স্থলে ঘটাভাব বিশেষণ ও ভূতল 
বিশেষ্য । ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ । 
আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ভৃতলের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। এই 
ঘটাভাব বিশেষপরূপে ভূতলে থাকে৷ স্থতরাং এই অভাবের সহিত 
চক্ষুর সংযুক্তবিশেষণত! সম্বন্ধ হয়। নানারূপ বিশেষণতার সাহায্যে 


অভাব প্রত্যক্ষে দাম্াহ্যলক্ষন সন্সিকর্ষ ১৫ 


আমাদের অভাবের সাধারণ পতাাক্ষন্রান হইয়া থাকে। কোন প্রাচীন 
নৈয়ায়িক সম্প্রনায় নৈয়ায়িকদের এই সিন্ধান্ত স্বীকার করেন না! ভাঙার! 
বলেন যে সাধারণ প্রতাক্ষের দ্বারা আনরা অভাবকে জানিতে পারি না। 
তাহাদের মতের বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হইবে । 

অভাবের প্রত্যক্ষ বিষয়ক আলোচন! করিতে হইলে অভাব সন্বান্ধে 
কিছু পরিচয় ছেওয়া আবশ্যক ! আমরা যখনই অভাবের কথা বলি 
অথবা! হ্রামরা যখন অভাব প্রত্যক্ষ করি তখন আানরা এই অভাবকে কোন 
পদার্থের অভাব বলিয়া বলি অথবা ভালি । শুধু অভাবের কোন কালেই 
আমাদের গান হয় না। আমাদের ঘটাভাব পটাভাব প্রভৃতির ভান হয় 
কিন্তু অবিশেষিত অভাবের কোন দিনঈ স্থান তয় না। আনরা কোন 
দিনই বলি না যে সানরা অভাব দেখিতৈছি অথবা ওখানে অভাব আছে। 
অভাব সব সময়েই বিশ্বেষনের ছারা বিশেষিত হইয়া আমাদের জ্ঞানের 
বিষয় হয়। এখন দেখা যাক এই অভাবের বিশেষণ কোন্‌ পদার্থ হইয়া 
থাকে । "অভাব বলিলে' এই অভাবী কাহার অভাব তাহা! বলিতেই 
হইবে, তাহা না বলা। পৰ্য্যন্ত অভাবের পরিচয়, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । 
যাক্কার অভাব তাহাকে অভাবের প্রতিযোগী বল! হয়। “ঘটের অভাব! 
এই স্থলে ঘট এই অভাবের প্রতিযোগী এই প্রতিযোগী অভাবের 
বিশেষণ । এই প্রতিষোগীর সাহায্যে একী অভাবর্ক্ৌ অন্য অভাব হইতে 
পৃথক করিয়া মামর। বুঝিতে পারি । এই প্রতিযোগীই ভাবের সব 
সময়ে (নিয়ত) বিশেষণ হয় এবং অভাব বাক্তি সমূহের পার্থক্য জানাইয়া 
দেয়। প্রতিযোগিতে ধশ্মের নাম প্রতিযোগিতা । ঘটাভাবেব অভাব ঘট। 
ঘটাভাবের অভীবন্ধ প্রতিযোগিতা । এঈ প্রতিযোগিতার উল্লেখ করিয়া 
অভাবের পরিচয় দেওয়া হয় ঝলিয়াই এখানে প্রতিযোগিতার কথা 
বলিলাম । ঘট যেখানে থাকে ঘটাভাব সেখানে থাকেনা । ঘট ও 
'ঘটাভাব পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। এখন সকলের মনেই এ প্রশ্ন উঠিতে 
পারে মে ঘট যদি তাহার অভাবের বিরোধি পদার্থ হয় ভাহা হইলে 
ঘট কিরূপে খটাভাবের বিশেষণ হয়, কারণ, বিশেষণ বিশেষ্যের সহিত 
সন্বদ্ধ হয় ইহাই হইল সব্ববাদিসম্মত নিয়ম । এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হইলে ঘট ও ঘটাভাবের বিরোধ কিরূপ স্থলে হয় তাহ! বুঝিতে হইবে । 
তাহার পরে দেখিতে হইবে তাহাদের বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ হয় কি না। 


১৬ দর্শন 


ঘটা হাবের সহিত বটের বিরোধ বলিলে আমাদের বক্তবা বিষয়টা অতি 
স্থল ভাবে বলা হইল | ঘট ৪ তাহার অভাবের বিরোধ হয় কোন 
সন্বন্ধ বিশেষকে আশ্রয় করিয়। । ঘট ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে এবং 
তাহার অবয়ব কপাল ও কপালিকাত্তে এই ঘটই সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 
ঘট সংযোগ সন্বন্ধে কপালে থাকে না। সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের অভাব 
কপালে আছে । নৈয়ায়িক পরিভাষানুসারে বল৷ হয় স্ংযোগসন্জ্জাবচ্ছিন্ 
গ্রুতিযোশিতাক-__ কপালরুতি_ ঘটাভাঝ। এর সরল অর্থ কপালে একটী 
অভাব ব্যক্তি আছে। এই অভাবের প্রতিযোগী ঘট । এবং এই 
প্রতিযোগীর সম্বন্ধ সংযোগ । এই সংযোগ সম্বন্ধ এই প্রতিযোগীর 
বিশেষণ এবং এই সম্বন্ধ এই প্রতিযোগীকে অন্য প্রতিযোগী হউতে পৃথক 
করিয়া দেয়॥। সমবায় সম্বন্ধে ঘট কপালে থাকিলেও সেই ঘটাভাব 
এই কপালে থাকিতে পারে খে ছটাভাবের প্রতিযোগী সংযোগসম্থন্ধ 
দ্বারা বিশেবিত। ন্ৃতরাং ঘটের সহিত ঘটাভাবমাত্রের বিরোধ নাই । 
নৈয়ায়িকদের মতে অভাব তাহার প্রতিযোগীতে প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে 
থাকে এবং প্রতিযোগী তাহার অভাবে প্রতিযোগিতাকন্ব সম্বন্ধে থাকে । 
অতএব প্রতিযোগী তাহার অভাবের বিশেষণ হইতে পারে। 

এখন আমরা প্রক্কত বিষয়ের আলোচন! আরস্ত করি । অভাবের 
প্রত্যক্ষ কেমন করিয়া হইয়া থাকে তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে 
করিব না। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অভাবের প্রত্যক্ষ সাধারণ সঙ্গি- 
কর্ষের দ্বার! হয় না, অসাধারণ সঙ্গিকর্ষের আবশ্যকতা আছে, যদি থাকে 
তাহা! হইলে সেই অসাধারণ সন্ষিকর্টী কি? কোন একটী ব্যক্তির 
অভাবে আনরা। বিশেধাভাব বলি । এক জাতীয় সকল ব্যক্তির অভাবকে 
আমর! সামান্তাভাল বলি । ক এর বাটীতে খ এর বাটীতে যে ঘট আছে 
সেই ঘট নাই । ক এর বাটীতে 'অগ্য ঘট থাকিলেও খ এর বাটীর ঘট 
নাই? ক এর বাটীতে উক্ত এ ঘটের অভাব আহ্ছ। ইহা ঘটের 
বিশেবাভাব, অর্থাৎ বিশিষ্ট ঘটের অভাব । গ এর বাটাতে যদি কোন ঘটই 
না থাকে তাহা হইলে এই ঘটাভাব ঘটসানান্ের অভাব । ইহার 
লাম ঘটসাসাষ্যাভাব। নৈয়ায়িক মতে ঘটের সামাগ্যাভাব প্রত্যেক ঘট 
ব্যক্তির যত অভাব আছে তাহার সমি নয়, ইহা! একটী অতিরিক্ত অভাব । 
স্ঘটের সামান্তাভাবকে কেন অতিরিক্ত বল! হয় তাহা) এ প্রবন্ধে আলোচিত 


ভাব প্রত্যক্ষে সানাহ্যলক্ষন সক্নিকর্ষ ১৭ 


হইবে না। এখন আনরা ধরিয়া লব যে টের সামান্যাভাব একটা 
অতিরক্ত অভাব। এই ঘটসানাম্তাভাচুবর প্রতিযোগী কে? এরং 
প্রতিযোগীর অশ্য কোন পরিচয় দিবার প্রয়োক্জন নাই, শুধু এইট কথা 
বলিলেই চলিবে যে ইহার প্রতিযোগিমাত্রই ঘটন্ের দ্বারা বিশেষিত। 
সকল ঘট ব্যক্তির সামাচ্য ধৰ্ম্ম ঘটহ । এট ঘটহের দ্বার! বিশেষিত 
ব্যক্তি মাত্রই এই ঘটাভাবের প্রতিযোগী । প্রতিযোগীকে না জানিলে 
অভাব জ্ঞানা হয় না। ঘটহ্ের দ্বারা বিশেষখিত বাক্ছি অসংখ্য । 
তাহাদের প্রুত্যিকাকে প্রথক্‌ পৃথক, কবিয়া জানা মানুবের পাক্ষে অসস্তব । 
আমরা যখন 'এট ঘট " এইরূপে একটী ঘটকে জানি তখন ঘট ব্যক্তি এবং 
ঘটক জ্ঞাতি জ্ঞানি। এই ঘটহ ভ্ঞাতি পরম্পরা সপ্থদ্ধে আনাদের চক্ষু 
রিক্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় । এট ঘটত জ্রাতির সহিত সকল ছটবাক্তির 
সম্বন্ধ আছে । কারণ ঘট ব্যক্তিকে ঘট কপে বুঝিতে হঈলেঈ তাহার 
সহিত ঘট জাতির সম্বঙ্গ স্বীকার করিতে হইবে । এই ঘটন্বের 
সাহায্যে আমরা সকল ঘট বাক্ডিকে জ্রানিয়৷ থাকি । এস্থলে ঘটতই 
সন্নিকর্ষের কাজ করিয়া থাকে ৷ এই সন্লিকর্ষের নান সামাশ্যলক্ষণ সন্লিকর্ষ। 
ইারই সাহায্যে আমাদের সকল ঘটব্যক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে । এইভাবে 
সকল ঘটব্ক্তি জ্ঞাত হইলে আমাদের ঘটাভাব জ্ঞান সম্ভবপর তয়। 
'সতএব ঘটাভাব প্রাতাক্ষ করিতে হইলে সানাম্যলক্ষণ সঙ্িকর্ষের আবশ্যকতা 
আছে । ইহাই প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত । 

এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে একদল নবানৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন যে 
সকল প্রতিযোগীর ক্যান না হইলে যে সানান্যভাবের জ্ঞান হয় না একথা 
বলা চলে না। প্রতিযোগীর যে ধৰ্ম্ম সকল প্রতিযোগিতেই থাকে এবং 
এবং প্রতিযোগি ভিন্ন অপর কোথাও থাকেন৷ তাহাকে প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক বলে । যেমন ঘট-সামান্যাভাবের প্রতিযোগী সকল ছটব্যক্তি ৷ 
সমস্ত ঘটব্যক্তিতেই ঘটত থাকে । এই ঘটত ঘট ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্কিতে 
থাকে না। এই ঘটাভাবের প্রত্তিযোগিঠাবচ্ছেদক ঘটব্ব। এই ঘটবের 
দ্বারা বিশেষিত যে কোন ঘটভ্তান ঘটাভাব প্রত্যক্ষের কারণ। অতএব 
ঘটের সামান্তাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সকল ঘট বাক্তির পূর্বোক্ত 
উপায়ে ব্রতাক্ষের প্রয়োজল লাই । পৃর্ষোক্ত উপায়ে সকল ঘটব্যক্তির 
সামান্যাকারে প্রত্যক্ষের নাম ঘটের অলৌকিক প্রত্যক্ষ । অতএব ঘটের 


১৮ দর্শন 


সামাগ্ত/ভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সামান্যলক্ষণ সম্িকর্ষ দ্ীকারের কোন 
আবশ্যক্ত। নাই । 

রঘুনাথ শিরোমণি বলেন যে অভাব প্রত্যক্ষের হেতুরূপে প্রতিযোচগি- 
জ্ঞানের কোনই আবশ্যকতা নাই ' অভাবস্ঞানটীর আকার কিরূপ তাহা 
দেখা যাক্‌ ৷ অভাবজ্ঞানে অভাব বিশেষ্য হয়। এই অভাবের প্রতিযোগী 
এই অভাবের বিশেষণ হয়। এবং প্রতিযোগিত/বচ্ছেদক এই প্রতিযোগীর 
বিশেষণ হয়। এই অভাবজ্ধানে বিশেষ্যের বিশেষণ আছে এবং এই 
বিশেষণেরও বিশেষণ আছে। এখন একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই 
বিষয়টী আরও স্পষ্ট করিয়া! বলিবার চেষ্টা! কবিয়। দেখা যাক্‌ । ঘটাভাবের 
প্রত্যক্ষ ইহা একটা জ্ঞান । এই ভ্যানে অভাব বিশেষ্য । ঘট এক্স অভাবের 
প্রতিযোগী ॥ ইহা এই অভাবের বিশেষণ । এবং ঘটন্ব এই প্রতিযোগীর 
বিশেষণ । এইস্থলে ঘটবঈ এাতিযাগিতালচ্ছেদক। যে জ্ঞানের বিশেষ্য 
বিশেষণের দ্বারা বিশেবিত হয় এবং এই বিশেষণের বিশেষণ থাকে তাহাকে 
বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বোধ বলে। বিশেষণের বিশেষণকে বিশেষণতা- 
বচ্ছেদক বুল । যে জ্ঞানের ষেটী বিশেষণ হয় তাহাকে সেই জ্ঞানের 
প্রকার বলে । যে জ্ঞানের হট বিশেষণ হয় তাহাকে ঘটবপ্রকারক জ্ঞান 
বলে । যে জ্ঞানে বিশেষণতাবচ্ছেদক বিশেষণ হয় তাহাকে বিশেষণতা- 
বচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান বলে। বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি 
বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান কারণ । ছটাভাব জ্ঞান বিশিষ্ট 
বৈশিষ্ট্যাবগাহি দ্যান । এই চ্যানের প্রতি ঘটৱপ্রকারক জ্ঞান কারণ ৷ 
এই ঘটন্ব ভ্তানই বিশেষণতাবচে্ছেদক প্রকারক জ্ঞান । এই স্থলে ঘটত্ব 
বিশেষণ 'ঘটের বিশেষণ । এই ছটপ্রকারকচ্ছানঈ ঘটাভাব জ্ঞানের 
প্রতি হেতু৷ ঘটাভডাব শুত্যক্ষের কারণ ছটন্ঞান লয় কিন্ত ঘটত্বপ্রকারক 
সান । অতএব সামাশ্যলক্ষণসন্তিকর্ষের কোনই প্রয়োজনীয়] নাউ ॥ 
এখন আপত্তি উঠিতে পারে অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি গ্রাতিযোগিজান যদি 
কারণ না হয় তাহা হইলে শ্রতিযোগিশুন্য অভাবের প্রতাক্ষ হয় না কেন? 
অর্থাৎ আানরা ঘট নাই একথা বলি কেন, আনাদের বলা উচিত শুধুই 
“নাই’। এর উত্তরে রখণুনাথ শিরোমণি বলিতে পারেন যে অভাবের 
গুতিযোগিদ্বারা অবিশেষিত হইয়া যে প্রত্যক্ষ হয় না তাহার অহ্য কারণ 
আছে । অভাবঞত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সম়িকর্ষবিশেষ যে কারণ তাহ। সকলকেই 
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স্বীকার করিতে হটে গ্রতিযোগিতাবচ্ভেদক প্রকারক জ্ঞানেও ইন্দ্রিয় 
সন্লিকর্ষ বিশোষের সাহায্যে এই অভাবের গুত্যক্ষ উৎপাদিত হইয়া থাকে, 
এই জন্যই কেবলনাত্র অভাবের ভান হয় ন! । 

এই মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে পুর্বকৃথিত নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের 
শিষ্যেরা। অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন । সেই দোবগুলির এই প্রবন্ধে 
আলোচনা করিব না. কারণ, এই দোবগুলি উভয়পক্ষের সাধারণ দোষ 
এবং এই দোবগুলির উদ্ধারের পথও একই ধরণের । কিন্তু তাহারা 
একটা বিশেষ দোষ দেখাইয়া-ছেন। সেই দোষটা আলোচনা এই 
প্রাবন্ধে করিব। রঘুন।থ শিরোনণির মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি লা, 
কারণ এই মত গ্রহণ করিলে আনাদের বড় দীখাকারের কার্ধ্য ও কারণ 
মানিতে হয় । তাহার অভাব জ্ঞান বিশিষ্ট বৈশিষ্টযাবগাতিবোধ | অর্থাৎ 
এই জ্ঞানটী এমন একটী কার্য যাহার বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি অনেকগুলি 
অংশ আছে । এই জ্ঞান সমবায় স্কন্ধে হাসত্ধাতে থাকে । এই জ্ঞানের 
কারন বিশেষলতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান। এই জানের আকার৪ বেশ 
বড়। এই জ্ঞানও সনবায় সম্বন্ধে আস্মাতে থাকে । এই কাধ্যজ্ঞান ও 
ও কারণজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মারূপ একই আধারে থাকে । কার্য ও 
কারণের অন্ত কোন দোষ নাই বটে কিন্পু এই পথটা বড়ই দীর্ঘ । বাহার! 
প্রতিযোগিজ্জানকে অভাব জ্ঞানের কারণরাপে বলেন ভাতার দেখাইয়াছেন 
যে তাহাদের পথটী আরও স্বল্ল) 

তাহাদের মতে অভাব প্রত্যক্ষকে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাতি জ্ঞান বলিয়। 
বলিবার কোনই ৩য়োদ্রন নাই । অভাকগ্রত্যক্ষকে শুধু বিশিষ্ট শ্বানরূপে 
বুঝিলেই চলিবে । অভাব বিশেষ্য ও প্রতিযোগী বিশেষণ । প্রতি- 
যোগীর বিশেষণ অভাবের ভান কালে জ্ঞাত হয় কি না তাহা জ্ঞবানিবার 
প্রয়োজন নাই । যেজ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণ প্রতীয়মান হয় তাহাকে 
বিশিষ্ট জ্ঞান বজে। এই অভাব ক্ষানের বিষয় অভাব। সকল জ্ঞান 
যেরূপ বিষয়তা সম্বন্ধে স্বীয় বিষয়োভে থাকে এই জ্ঞানও সেইরূপ বিষয়ত। 
সম্বন্ধে অভাবেতে থাকে । এই অভাব জ্ঞানের প্রতি কারণ জ্ঞান । 
এখন দেখা যাক্‌ কিরূপ জ্ঞান কারণ । শ্তাহারা বলেন যে জ্ঞান পরম্পর1 
সম্বন্ধে অভাবে থাকে সেই জ্ঞান কারণ। সেই পরম্পরা সম্বন্ধটী হইতেছে 
ম্বপ্রকারীই্ত ধন্দাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকহ সম্বন্ধ! এখন এই সম্বন্ধটীর 


২০ দর্শন 


বিশেষ বিবরণ প্রায়োচ্ছনীয় । প্রত্যক্ষের বিষয় যে অভাব সেই অভাবে 
প্রতিযোগিতাকক সম্বন্ধে প্রতিযোগী থাকে। এবং এই প্রতিযোগী 
প্রতিযোগিদ্ঞানের বিষয় । এবং এই প্রতিযোগী প্রতিযোগিজ্ঞানের 
বিশেষণর্ধপে প্রতীয়মান হয়। এই জ্ঞানর প্রতিহবোগীর সহিত সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ আছে এবং প্রতিযোগীর সন্নিত অভাবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে । 
স্থৃতরাং এই ড্ভানের প্রতিযোগীকে ত্বার করিয়া অভাবের সহিত সম্বন্ধ 
ভালভাবেই স্থাপিত হইতে পারে। এখানে তুইটী পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্বন্ধ 
মিশিয়। একটা জ্রটিল সম্বস্কের স্থঠি করিয়াছে। এখানে শুধু জ্ঞান 
ও এই সম্বন্ধের কথা বলিলেই আমরা পরতিযোগিন্ঞানকে পাইব । 
কারণ অন্য কোন জ্ঞান এই সম্বন্ধে অভাবের সহিত সশ্বদ্ধ হয় না। কার্য 
ও কারণের অবয়ব ক্ষুদ্র করিয়া আমর! সম্বঙ্গের আকার যতই বড় করিনা 
কেন তাহাতে দদোয হয় না । ইহারই লাম সম্বদ্ধ মুদ্র। । এই প্রক্রিয়াম্ুসারে 
কাব্য এবং কারণ উভয়ই ব্বল্পাকার। কাৰ্য্য বিশিষ্টজ্ঞান এবং 
কারণ জ্ঞান । অতএব এই মতে কার্য্যকারণ ভাবের লাঘব দেখান 
হইয়াছে । 

রঘুনাথের পরবন্ত আরও নবীন নৈয়ায়িকের দল বলেন যে প্রতি- 
যোগিল্ঞ/নকে অভ।ব প্রত্যক্ষের ‘কারন বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রতি- 
যোগিদ্বারা অবিশেষিত অভাবের প্রত্যক্ষের আপত্তি এই নিয়মাস্সুসারে 
বারণ করা যায় না। তাহার! একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন । 
এই দৃষ্টান্তটা ভ্রনজ্ঞাতনর পুষ্টান্ত। ছটজ্ঞানের বিরোধী অভাব ঘটের 
অভাব নয়। এইরূপ নিশ্চয় হইলে আমাদের ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। ঘটক্ষপ প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকিলেও আমাদের এইন্থলে 
শ্বটাভাবের জ্ঞান তউ্‌তে পারে না। এই অভাব ঘটাভাব নয় এইরূপ 
নিশ্চয় থাকিলে ‘খটা ভাবের জ্ঞান' উৎপল হইতে পারে না। ইহা 
ঘটাভাব নয় এই নিশ্চয় ‘ইহ। ঘট।ভাব' এই বুদ্ধির ও ত্তিবন্ধক । যাহা 
থাকিলে যাহা উৎপন্ন হয় না তাহাকে তাহার প্রতিবন্ধক বলে। ক 
থাকিলে যদি খ উৎপক্প না হয় তাহা হইলে ক খ এর এ্তিবন্থক । আমার 
নিশ্চয় ভনাব্মক হইলেও ইহা ৩তিবন্ধক হয় । এইরূপ স্থলে গট বিশেখিত 
অভাব বুদ্ধি হইতে পারে না। শুধুই 'লাই” এইরূপ জ্ঞান হয় ইহ! 
বলিতে হইবে । 


অভাব প্রত্যক্ষে সানান্যলক্ষন সঙ্পিকর্ষ ২১ 


এই সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ন।) প্রতিবাদী বলেন 
যে ইহা খটাভাব নয়। এইরূপ ভ্তানেও ঘট বিশেষণ হইতেছে । এই 
প্রতিবগ্ধক জাল বটন্বারা বিশেধিত হওয়ায় এইরূপ প্রতিবন্ধক জ্ঞান 5ওয়া 
অসম্ভব । এইরূপ প্রতিবন্ধক জ্ঞান যদি সম্ভবপর না৷ হয় তাহা শুধু 
অভাবের প্রত্যক্ষ যে উৎপন্ন হয় সেপ ক্ষ কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা অপর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন এবং বলেন 
যে এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাশূন্য অভাবের জ্ঞান হইতে পারে । অভাব 
প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন । এখানে ঘটাভাবের নান 
না করিয়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘট বিশিষ্ট বলা হইয়াছে । প্রতিযোগিতা 
সগ্থন্ধে ঘটবিশিষ্ট ঘউ।ভাবই হইয়া থাকে । ঘট বিশিষ্ট হতে ভিন্ন এই 
কূপ নিশ্চয় থাকিলে ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব এই 
স্থলে প্রতিযে।গিবিষুক্ত অভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে এক! সব্ববাদি সম্মত । 
এইঈবপ স্থলে প্রতিযোগিজ্ঞনকে ধাহারা অভাব প্রশ্াক্ষের প্রতি হেতু 
বলিয়া সকার করেন ভীহারাও অভাবভেদকে হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে 
বাধ্য । এবং এইটজগ্যঈ প্রতিযোগিজ্ঞানকে অভাব প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়। 
স্বীকার করিবার কোন যুক্তি দেখা যায় না। যদি কোন স্থলে প্রতি- 
যোগিঞ্ঞান বযভীত অভাবপ্রতাক্ষ সম্ভবপর য় তাচ! হলে প্রতিযোগি- 
জ্ঞানকে অভাবপ্ুত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কি রাজ্রশাসন 
থাকিতে পারে? 


অপর নৈয়ায়িক দল বলিয়া থাকেন যে অভাবের প্রতিযোগিবিযুক্ত- 
ভাবে প্রত্যক্ষ শীকার করিলে কোনই দোষ হয় না। 'শূত্য' এট প্রকার 
জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে। এবং এই জ্ঞান প্রামাণিক ৷ প্রতিযোগি- 
জ্ঞানকে অভ্তাবপ্রতাক্ষের কারণ বলিয়া মানিবচর পক্ষে কোনই প্রমাণ 
নাই। ৯ 

উপসংচারে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে প্রাচীন নৈয়!য়িকদিগের 
মত নব্য নৈয়ামিকগণ গ্রহণ করেন নাই । প্রতিযোগাবিশেষিত অভাবের 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া নব্য নৈয়ায়িকগন অভাবের বাস্তবতা আরও দুঢ়- 
ভাবে গুমাণিত করিয়াছেন ; এই অভাব কলিত পদার্থ নয়। এই অভাব 
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অধিকরণ হইতে অভিল্পও নয়। কিন্তু অভাব যখন প্রতিযোগিবিশেবিত 
হইয়া প্রত্যক্ষ হয় তখন পরতিযোগীর জ্ঞান কিরূপে হয় তাহা পরবত্তা 
নৈয়ায়িকগণ ভাল করিয়া বিচার করেন নাই। অভাব প্রত্যক্ষের পক্ষে 
প্রতিষোগিজ্ঞানের কারশতা স্বীকার করিলেও সামান্যলক্ষণ সল্পিক্ধ 
স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা যে লাই তাহা সকল নব্য নৈয়ায়িকের 


সিদ্ধান্ত । 


নাথযোগদর্শন 
( শিবশক্তিতন্ত ) 


অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. এ । 


যোগদর্শন বলিলে সাধারণতঃ মহধি পতঞ্জলি প্রণীত দর্শন বুঝায়, 
এবং তদনুগত সাধনমার্গ ই যোগনাৰ্গ নামে অভিহিত হয়। নাথযোগি- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যোগ দর্শন ও যোগ এার্গ একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে । নাপাযোগিসন্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট সাধারণতঃ 
হঠযোগী বলিয়া পরিচিত হইলেও, হঠযোগ এই সম্প্রদায়ের সাধননার্গের 
একটি বিশেষ অংশ্রমাত ॥। এই অংশ বিশেষ সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের 
সাধকগণ বিশেষগ্র । মানুষ স্ুনিয়ত অমুশালন দ্বারা তাচার দেহের 
প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর কিরূপ প্রভুন্ব স্থাপন করিতে পারে, দেহের 
অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি যাস্ত্ের ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পুর্ণকূপে স্বেচ্াধীন 
করিতে পারে, স্বীয় প্রাণশক্তি ও মনঃশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া কতদূর 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, হঠযোগিগণ এবিষয়ে গুরুশিষা 
পরম্পরা ক্রামে বুল গবেষণা করিয়াছেন এবং অসামান্য কৃতি প্রদশন 
করিয়াছেন । হঠফোগদ্ধারা মানুষ দেহেজ্দিয়মানের প্রচ হয়। কিন্ত 
দেহ, প্রাণ ও মনের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাতেই তাহাদের সাধনার শেষ নহে ॥ 
ইহা ছারা যে দিবাশন্তি ও দিব্যজ্কান লাভ হয়, তাহার সাহ।ঘ্যে বি্বের 
সুলীভুত চরম তন্দের নিরাকরণ সাক্ষাংকারই তাহাদের সাধনার আদর্শ । 
চরম তন্বকে নিজের ভিতরে-_-নিজের আত্মার আস্মাব্রপে__উপলদ্ছি করিয়া 
এবং সেই চরম তস্ত্বের দৃষ্টিতে বিশ্বের স্প্রিস্থিতিগ লয় রহস্ত অবগত হইয়া, 
সব প্রকার বন্ধন ক্ষুত্রতা মোহ ও দুঃখ হইতে আত্যস্তিক বিমুক্তিলাভ এবং 
সমস্ত বিশ্বের উপর সম্যক্‌ নাথন্র ব। প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই তাহার! মানব জীবনের 
লক্ষ্যস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করেন । জ্ঞানে পুর্ণতা, ০৪ মে পূর্ণতা. শক্তিতে 
পূর্ণতা ও শান্তিতে পূর্ণতা লাভ করিয়া মানুষ ঈশ্বরত্ধে প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
নিত্যসিদ্ধ নিত্যপরিপুর্ণ পরমেম্বরের সহিত স্বরূপতঃ জতিল্পতা উপলব্ধি 
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করিবে, মানবতার এই স্থমহান্‌ দাবী লইয়া লাধযে।গিগণ সাধন সমনে 
প্রবৃত্ত হন । স্বীয় দেহমন প্রাণকে আয়ত্ত করা ও তহন্দেশ্যে হঠযোগের 
অন্ুুশালন করা এই সাধনার প্রথম সোপান । 





নাথযোগিগণ আপনাদের সম্প্রদায়কে “সিদ্ধ-সন্ত্রদায়” বলিয়া ঘোষণা 
করেন । সাধনাদ্ধারা যাহ।রা অভীপ্পিত লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন, 
তাহারাই সিদ্ধ । স্বৃতরাং জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে, শান্তিতে যাহারা 
আ।দিনাথ যে।গীশ্বর শিবের সহিত একীভানসম্পর হইতে পানে, তাহারাই 
বস্তুতঃ সিন্ধ ও নাথ নামের যোগ্য । এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিক্স সময়ে 
এন্সপ অনেক সিন্ধ নহাপুরুষ আবিভূ্ত হইয়াছেন, ভাহাদের সাক্ষাৎকুত 
তত্ব ও অবলস্বিত সাধন পদ্ধতিই এই সম্প্রদায়ের সংধালাধন বিষয়ক 
মতবাদের ভিন্তি, এ লিক্গগনের জীবন নিজেদের জীবনের ভিতরে সমাক্সত্য 
করিয়া তোলাই সাধকগণের জীবনাদর্শ,__এই প্রকার বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখি- 
ধার উদ্দেশে]ই সমস্ত সং্রদায়কে সিদ্ধ যোগিস্প্রদায় বল! হইয়া 
থাকে । 


যোগিগুক গোরক্ষলাথ এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক না হলেও 
সর্ব প্রধান আচার্য্য । বেদান্তি-সম্প্রদায়ে আচাখা শঙ্করের যে স্থান, নাথ 
যোগিসম্প্রদায়ে গোরক্ষনাথেরও সেই স্থান ॥। ভগবান্‌ বুদ্ধের পরে 
আচাৰ্য্য শক্ষর বাতীত যোশিগুরু গোরক্ষনাথের ন্যায় আর কোন মহা" 
পুরুষই আধ্যাত্মিক ভ্রীবনের উপর স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের এমন 
বিশাল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। 
ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এবং ভারত বহির্ভ্ত অনেক দেশেও নাথ 
সাম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মঠ মন্দির আশ্রম ও শাখা-লহ্প্রদায় সংগঠিত 
হইয়াছে এবং সর্বত্র গোরক্ষনাথের অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেক 
কিছ্বদস্তী প্রচলিত রহিয়াছে । সম্প্রদায় মধ্যে গোরক্ষনাথ সাক্ষাৎ শিবা- 
বহার বলিয়! পৃক্ছিত। তিনি অমর এবং এখনো দিব্য দেহে লোক 
সমাজের কল্যাণ বিধান করিতেছেন, __সম্প্রদায়িক সাধকগণ ইহা অকপট- 
ভাবে নিশ্বাস করেন ॥ 


গোরক্ষনাথ ঠিক কোন্‌ সময়ে ও কোন্‌ প্রদেশে আবিহূতি হইয়াছিলেন, 
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তঙসন্থন্ধে উ্রতিহাদিকগণের মধ্যে অদ্ভুত মতভেদ দৃষ্ট হয় । বঙ্গ, নচারাষ্র, 
পঞ্জাব প্রভৃতি অনেক গুদেশ তাহাকে আজ্মজ্জ বলিয়া দাবী করেন । 
তাহার আবির্ভাবকাল বিভিন্ন কিন্বদস্তী অবলম্বনে খুষ্টপৃর্ব প্রথম শতাব্দী 
হইতে সৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা সময়ে কলিত হইয়াছে । 
সাম্প্রদায়িক নতে তিনি সত্য ত্ৰেতা দ্বাপর কলি চারি যুগেই লোক কল্যা- 
ণার্থে সেচ্ছায় আল্মপ্রকট বলিয়া থান্েন। যাহা হৌক, এতিহাসিক 
তথ্যালোচন। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাহার প্রবন্তিত দার্শনিক 
মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করাই এই গুবন্ধের উদ্দেশ্য । 


নাথ সম্প্রাদায়ে সংস্কতে ও প্রাদেশিক ভাষায় সাধ্যসাধন বিষয়ক 
অনেক গ্রন্থ রচিত হ্টয়াছে। গোরক্ষনাথ নিজেও অনেক গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । অধিকাংশ গ্রন্থেই পধানতঃ যোগ সাধনার পদ্ধতি নানা- 
ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে দার্শনিক তন্তু সয়িবেশিত 
হইয়াছে । তন্মধো 'সিদ্ধসিন্ধান্তপদ্ধতি একখানা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত দার্শনিক 
গ্রন্থ । প্রাধানতঃ এই গ্রন্থ অবলশ্বনেট গোরক্ষনাথের দার্শনিক মতবাদ 
এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে । গ্রস্থখানি পদ্/পদ্যাঝ্মক । 
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির প্রথম শ্রোক এই, _ 
আদিনাথং নমস্কৃতা শক্তিতঘুন্তং ক্তগদগুরুম্‌ । 
বক্ষে গোরক্ষলাগোহহং সিদ্ধসিন্ান্ত পদ্ধতিম্‌ ॥ ১1১০ 


_ শক্তিধুক্ত জগদ্গুরু সাদিনাথকে নমস্কার করিয়া আমি গোরক্ষলাথ 
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি বজিব। 

গোরক্ষনাথ গ্রস্থকত্তী । আদিনাথ নথসম্প্রদ।য়ের আদি প্রবর্তক এবং 
গোরক্ষনাথের গুরুর গুরু পরমগ্ডরু বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাহাকে তিনি শক্তি” 
যুক্ত ও জগদ্গুরু বলিয়া খ্যাপন করিতেছেন এবং তাহাকে প্রতি জানাইয়া 
অন্থারস্ত করিতেছেন । এই মঙ্গলাচরণ শ্রোকে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ও 
নির্দেশিত হইয়াছে । আদিনাথ গ্রস্থকর্তার দৃপ্িতে তত্তুতঃ সকল নাথের 
আদি, সকল যোগীর চিরন্তন আদর্শ, যোগীম্বর মহাদেব ৷ তিনিই পরন- 
তন্ব। এই পরম অন্বয় তন্থ শিব “শক্রিযুক্ত' ও 'জগদগুরু' । এই শিব- 
তত্ত্বই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য । 
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শিব নিতাশক্তিমাল্‌ । তিনি এক অদ্বিতীয় সর্ব্ববিধপরিচ্ছদরহিত । 
শহর শক্তি স্বরূপতঃ তাহার সহিত অভিন্গ॥ সুতরাং শক্তির সমতায় 
তাহার মধ্যে কোনরূপ স্বৈতভীব হয় না। "শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তি: 
শ্তেরাভান্তরে শিবং । আস্তরং নৈব জালীয়াং চন্দ্রক্্রিকয়োরিব ৷” 
৭1২৬া শিব সচ্চিদানম্দস্বরূপ, সাচার শক্তি সচ্চিদানন্দসগয়ী । 
কিন্তু শর্রের সংকোচ-বিকাশ আছে, ব্যক্রাব্যক্ত ভাব আছে. ক্রিয়ার 
ভিতরে অভিবাক্তি এবং ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় স্বস্সরূপপে অবন্থিতি- 
আছে । এই প্রকার পরিণাম আছে বলিয়াই তাহা শক্তি নামে 
অভিহিত হয়।  *সর্ধশক্তি পসরসংকোচাভ্যাং জগংস্বপ্তিঃ সংস্কৃতিশ্চ 
ভবতোব ন সন্দেহং”--৯২০। কিন্তু পরিখানের আত্মা অপরিণামী | 
অপরিনামী সংশ্গরূপ আত্মার অধিষ্ঠাতহ ব্যতীত পরিণামিনী সত্তার 
কোন অর্থ উ হয় লা। পরিণাম ও অপরিনাম এক তত্বেরই ছুই অঙ্গ। 
পন শ্শিবেন বিনা শক্তি: ন শক্তিরহিত শিব: 1 ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিণাম 
বা। পরিবর্তনের প্রতায় অপরিনাম বা স্থিতিশীলতার প্রতায়সাপেক্ষ এবং 
অপরিণাম ব( অপরিবর্তনের প্রত্যয়ও পরিনাম বা পরিবর্তনের প্রতায় 
আপেক্ষ । শুধু পরিনাম বা শুধু অপরিণাম, শুধু গতি বা শুধু স্থিতির 
কোন ধারনা সম্ভব নয় । 

স্ব দৃত্তিতে স্থিতি ও গতির পরম্পরসাপ্েক্ষব প্রতীয়মান হয়, 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াই যে পরস্পরের সভা, তাহা অস্থৃস্থতিগোচর 
হয় । একটু স্থস্্দৃতিতে বিচার করিলে আরো দেখা যায় যে, যাহা 
আপাততঃ স্থির, গতিহীন, পরিণামবিষ্ঠীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও 
একান্তভাবে স্থির নয়, তাহ।র মধ্যেও গতি চলিতেছে, তাহাও পরিখাম- 
প্রবাহেরই সমন্দিত অবস্থাবিশেৰ : আবার যেখানে কেবল গতি বা 
পরিনানই দৃত্িগোচর হয়, তাহার মধ্যেও কথক্চিৎ স্থিতিশীলতা বিদ)মান। 
অতিক্কত পরিশামশীল পদার্থ প্রায়শং স্থির অচক্ল অপরিামী বলিয়াই 
অন্তুহৃত হয়, আবার নিত্য অচাতস্বভাব পরিণামরহিত বস্তুর মধ্যেও 
স্থল্মমদৃতিতে সঙ্গ পরিপাম আবিষ্কৃত হয়। স্থিতি ও গতির ভেদ, নিত্যত্ব 
ও পরিণ।মিত্বের পার্থক্য বস্তুত: আপেক্ষিক বলিয়াই বোধ হয় ॥ 

সুস্থ আলোচনায় ইহাই লিরূপিত হয় যে, পরম পরাকাষ্ঠার অবস্থায় 
গতি ও স্থিতি, পরিণাম ও একব, পরস্পরের সহিত অভিন্ন স্বরূপে প্রতি- 
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ভিত-_-শক্কি ও বস্তু তখন এক হইয়া যায়, কাল ও মহাকালের কোন 
ভেদ থাকে লা। (Absolute Motion and Absolute Rest,— 
Time and Eternity, are found to be identical.) এ বিষয়ে 
সাধারণ আলে।চনার অবকাশ এখানে লাই । 

নাথযোগিগণ গতির মূল উপাদানকে বলেন শক্তি এবং স্থিতির 
উপাদানকে বলেন শিব, এবং শিব ও শক্তিকে বলেন তন্তু; অভিন্ন । 
শক্তি নিয়ত পরিণামশীল। অবিরান ক্রিয়াময়ী বহরূপরূপানস্তরপ্রসবিনী 
বিশ্বন্্রননী ; শিব প্রচ্যুতদ্বরূপ. সকল পরিণাম ও ক্রিয়ার উদাসীন দ্রষ্ট। 
ও সন্তোক্তা, অসংখ/রূপরূপান্ততরের নিত্য অভেদভূনি, এক অদ্বিতীয় 
স্বয়ংজ্যোতি পরমাস্ম।। তন্ততঃ উভয়ই এক, অহিল্প। শক্তি ও তাহার 
ক্রিয়াপ্রবাহ্‌কে তাহারা মিথ্যা বলেন না, বিশ্বপ্রপঞ্চকে রজ্ু সর্পবৎ অন্ঞ্ঞান- 
প্রস্থত বলেন না। শক্তি ও তাহার পরিণাম দ্বারা শিবের অদ্বৈতত্খ হানি 
হয় বলিয়া ও ঠাহার। মনে করেন না। শক্তির ক্রিয়ার ভিতরে তাহারা 
শিবেরই প্রকাশ দশন করেন 

শিবময়ী শক্তির আব্মপরিনামেই বিশ্ব প্রপঞ্চের স্থষ্টি । স্থপ্তি দ্থিবিধ_ 
বাসি স্থতি ও সমষ্টিস্থই । বহু ব্যির মধ্যে এক্যসূত্রের বিকাশেই সমগ্রি 
স্গ্ি। নাথযোগিগণ ব্যপ্টিকে বলেন ‘পিণ্ড' এবং সনঠকে বলেন 'ত্রহ্মাণ্ড' ॥ 
পিগরূপ শক্তিপরিণাম দ্বারা যেমন বহুত্ের বিস্তার সাধিত হইতে থাকে, 
তাহাদের মধ্যে এক্যন্থত্রের বিকাশ ছারা তেমনি সমহিস্ি হইতে থাকে, 
ত্রদ্ধ।গু গঠিত হইতে থাকে । প্রত্যেক পিন্ডের মধ্যে ব্ৰহ্মাণ্ড প্রতিফলিত, 
এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পিণ্ডেরই বিরাটরূপের অভিব্যক্রি। অদ্ধিতীয়া 
সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি স্যপ্রিকালে অনম্তপিশু-্রক্ষাণুজননী অনস্তপিগু- 
ব্রদ্ধাগুরূপিনী, এবং শিব তাহার এই অনন্ত লীলা-পরিনানের 'উপভ্রষ্টান্ত- 
মন্তা 5 ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর2 ॥ প্রলয়কালে এই অনন্তপি গু-ত্রহ্ধাণ্ড 
সেই শক্তির মধো পরিণামাভিব্যক্তিবিহীন অব্যক্ত শক্তিরূপেই বিলীন 
থাকে । তখন শক্তির স্বস্বরূপে প্রতি? এবং শিবের সহিত সম্যক্‌ 
অভিন্নতাবে অবস্থিতি। শক্তির তখন পরিামের পরাকান্ঠ! বলিয়াই 
সে অবস্থায় স্থিতি ও গতির কোন তেদ নাই, স্বরূপ ও ক্রিয়ার কেন 
ভেদ নাই । শিবেরও তখন কোন উপাধি নাই। শক্তি তাহার সহিত 
অভিন্ন বলিয়াই তখন ভাহাকে শক্তিনান্‌ -বলারও কোন অর্থ লাই, সকল 


২৮ দৰ্শন 


জ্ঞান, সকল গুণ, সকল এশ্বৰ্যয তদতিন্া শক্তির মধ্যে অভেদভাবে বিলীন 
বলিয়াই তখন জ্ঞান গুণ বা এশ্বর্য্য তাহাতে আরোপ করা চলে ন1। 

গোরক্ষনাথ বিশ্বাতীত 5রম তন্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন, _ 

যদা! নাস্তি সুয়ং কর্তা কারণং চ বুলাবুলম্‌) 
অব্য ক্রং চ পরং ত্রহ্ম অনামাবিদ্যতে তদা ॥ ১1৪ 

~-~যখন স্থূল ও স্থন্মম কাধ্য জগতের সত্তা নাই, সুতরাং কারণ এবং 
কর্বারও সত নাই, তখন অব্যক্ত অন।ম পর ব্ৰহ্মই স্বরূপ তঃ বিদ্যমান । 

কার্ধ্যের সম্পর্কেই কারণত্ব ও কর্তব। উৎপত্তিস্থি তিন্বংসশীল কাধ্য- 
জগতের যখন অভাব, তখন খাহা। বিদ্যমান থাকে, তাহাকে কারণও বলা 
যায় না, কর্তাও বলা! যায় ন! । তখন যে কিছুই থাকে লা, তাহাও বলা 
যায় লা. যেহেতু কিছু না থাকিলে বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপন্তিই হইতে পারিত 
না: যাহ! বিছ্ধমান থাকে, তাহার কোন গুণ, কোন বিশেষণ, কোন 
নাম নির্দেশ কর! স্তব নয়, যেহেতু গুনমাত্রই বগ্তকে বিশেষিত করে, 
বন্বন্তর হইতে তাহার বৈশিষ্টা নির্দেশ করে এবং তগ্থারা বন্তস্তরের সন্তা 

এস্থচনা করে, এবং সার্থক নামমাত্রই গু৭বাচক বিশেষণকল্র । অতএব 

বিশ্ব প্রপঞ্চের অতীত মূল তন্ধ নামরূপাদিবিহীন, কর্তীব-কারণন্বদিবিচীন, 
সর্র্ববিধপরিচ্ছদবিহীন এক সদ্বস্ত। তাহা অবাক্ত, কিন্ত স্ব প্রকাশ । 
সেই সদ্বগুই বেদান্তে ও আতিতে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা অভিহিত, হয়, নাথ- 
যোগীদের গ্রন্থে শিব শব্দ দ্বারা অভিহিত হয় । 

কর্তৃব-কারণতাদি ধর্ম্ম তাহার মধ্যে ব্যক্ত ন? থাকিলেও, এসব ধর্ম্মের 
সম্ভাবনা তাহার মধ্যে অবশ্যই আছে, এই কায্যজগংই ইহার এমাণ। 
যখন কাব্য নাই, তখন কারণ বা কর্তাও নাই; কিন্তু কার্য যথন তাহা 
হইতে স্ষ্ট হয়, তখন কারণন্ব ও কর্তৃত্বের বীজ তাহার মধ্যে অবশ্যই 
স্বীকার্ধ্য । এই বীজ তাহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন । এই বীজই শক্তি 
নামে অভিহিত । যোগিগুরু বজিতেছেল-__ 

স্বয্নননাদিসিদ্ধম্‌ একনেব অলাদিনিধনং সিদ্ধসিদ্ধান্ত প্রসিজ্ধম্‌ । তস্য 
ইচ্ছামাত্রধ্্ম্রা ধন্মিণী নিজ্ঞা শক্তি: প্রসিক্চা ॥১৫৷ 

_স্বয়ং অনাদিসিদ্ধ অনাদিনিধন একই সিদ্ধগণের (তত্বদশিগণের) 
লিন্ধাস্তে প্রসিচ্ছ। তাহার ‘নিজ! শক্তি' ম্োভিল্লা স্বন্থরূপভূত1! নিত্যা 


নাথছুযাগদর্শন ৯৯ 


শক্তি) প্রসিদ্ধ । ইচ্ছ।মাত্রই সেই শক্তির ধৰ্ম, সেই শক্তি ইচ্ছাসা ত্রধান্মের 
ধহ্দিণী । পরমার্থতঃ এই ধর্ম্ম ও ধশ্নিণার কোন ভেদ নাই, এবং এট 
লিচ্ঞা শক্তি ও সেই নিত্য নিধিবকার নামরূপক্রিয়াদিরহিত আদ্ধিতীয় 
তন্বেরও কোন ভেদ নাই । অথচ স্থৱিপ্রক্রিয়ায় এঈ শক্তি পরিনানময়ী 
ও তাহার আত্মন্থর্ূপ এক নিত্য কৃটন্থ, শক্তি বিশ্বজনলী ও এক বিশ্বাস্া 
বিশ্বপ্রকাশক বিশ্বাধিষ্ঠান। এই একই বৈদাশ্িকদের ব্রহ্ম, লাঘযোগী 
উপাসকগণের শিব । 


এট তনাদিলিক্ধ আন।্গিনিধন নানরূপ পরিণানাদ্িরতিত অদ্ধিনীয় 
শিবের স্বরূপভতা ভানাদিসিক্জা আনাদিনিধনা নিতাপরিণানময়ী উচামাক্ 
ধৰ্ম্ম৷ 'নিজ্ঞাশক্তির' ত্রমবিবর্তনে কি পদ্ধতিতে বিশ্বপ্রপর্গের ক্রনাভিবাক্তি 
হয়, [এবং তদ্দারা কি পদ্ধতিতে শিবের বিচিত্রোপাধিবিশিষ্ট হুরূপের 
প্রপাশ হয়, "সিচ্ছসিদ্ধান্তপন্ধতিতে সিদ্ধগুরু গোরক্ষনাথ তাহা প্রদর্শন 
করিয়াছেন । কিন্তু এট পদ্ধতিনিক্গেশর তব তরবকায় তিনি 
বলিয়াছেন, _ 


নাস্তি সত্যবিচারেহন্মিন, উৎপহ্িষ্ডাগুপিশুয়ে1চ। 
তথাপি লোকবৃত্তার্থং বক্ষে সৎসম্প্রদ।য়তঃ ॥ ১1২. 


_এই দর্শনে পারমাথিক বিচারে অণ্ড ও পিদগুর (সনহিত্রহ্মাণ্ডের ও 
ব্গিদেহের) উৎপত্তি (অর্থাৎ আদি সহি) নাই। (শক্তির পরিণাম ও 
বিকাশ সঙ্ষোচ এবং তছ্ছেতুক পিগাণুকস্থপ্তিপ্রবাহ বস্থতঃ অনাদি € 
অনন্ত ; কোন বিশেষ কালে ইহার আরম্তও হয় নাই, পোন বিশেবকালে 
ইহার শেষও হইবে লা 1) তথাপি লৌকিকভাবে কালিক দুণ্রিতে স্তর 
প্রব্রিয়। ০৪, দর্শনার্থে সৎসন্প্রদায়ের সিজ্ধান্তানুসারে উহা বর্ণন করিব ৷ 


পরমত্রক্ষ শিবের ্গরূপভূতা। 'লিজ্তা শক্তি' চারিটা স্তরে ক্রমশঃ 
অভিব্যক্ত হয়! বিশ্বস্্টর কারণ হইয়। থাকে । এই চারিটা স্তরের নাম 
যথাক্ৰমে 'পরাশক্তি', 'অপরাশক্তি. 'ৃস্্াশক্তি', -কুগুলিনী শক্তি । 
শক্তির এইরূপ ক্রমবিকাশেই শিবের জান গুল বীর্ষা এশ্বর্যাদি বিশেষণের 
বিকাশ । 


নিক্ষাশক্তিতে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই, গুণ ও. গুণীর ভেদ 


ইং 


৯২ 


৩. দর্শন 


নাট, আশ্রিত ও আশ্রয়ের ভেদ নাই. স্বান ইচ্ছা ও ক্রিয়ার ভেদ লাই, 
প্রকাশ প্রতন্তি ও স্থির ভেদ নাই । আত্ান্তিক অভেদভুমি এই লিজা 
শক্তির স্বভাবে যোগিগুরু পাচটা লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । 

গলিভাতা  নিরজনতা নিম্পন্দতা নিরাভাসতা। নিরুধানতা উতি 
পঞ্চগুলা নিজ্ঞাশক্তিঃ ১১০ €১) লিতাতা _নিজ্ছাশক্তি নিত), তাহার 
আপাগভাবও নাই, ধবংসাভাবও নাই। (২) নিরঙ্গনতা__তাহার কোন 
প্রকার মালিল্য নাই, বরাগন্বেষাদি কোন প্রকার দোষ লাই । (৩) 
নিস্পন্দতা- তাহার নধো কোন প্রকার স্পন্দন নাই, বিন্দ্মমাত্রও চাঞ্চলা 
নাই, স্থিতি ও গতির ভেদ তাহার স্বভাবে উতপন্ হয় নাই, অবস্থাস্তর 
প্রাস্তির উন্মুখ তাও প্রকাশিত হয় নাই । (৯) নিরাভাসতা_ স্ত্াশ্রয় শিব 
হইতে ভিন্গপে তাঁহার কোন প্রতীতি নাই, তেদের অভাবহেতু শিবের 
আভাস কা গুতিবিশ্বও তাহাতে বিলসিত হয় লা, শক্তি-শক্তিমতৎ 
আশ্রিতাঅয় প্রকাশ্যপ্রকাশক গুনগুনী প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদের বিকাশ 
তাহার মধ্যে নাই । (৫) নিরুপ।নতা _উদ্থান বা সংসাররূপে পরিণা্মের 
কোন লক্ষণ তদবস্থায় প্রকটিভ হয় নাই। 

ক্েবলনাত্র নিষেধবাচক পাচটী লক্ষণ ছারা শিবাভিন্থা নিজ্ঞাশক্তিকে 
লক্ষিত করা হইয়াছে । এই নিজ্ঞা্বক্তির মধ্য যখন স্থ ষ্টর অভিমুখে 
কিঞ্চিৎ উন্মুখতা অভিবাক্ত হইল, শিবের সহিত তাহার কথঞ্চিৎ শক্তি- 
শক্তিমদ্ভাব অদ্ভুণিত হইল, শিব কিঞ্চিৎ উপাধিবিশিউ হইয়া শক্তির 
প্রতি ঈক্ষল করিলেন, তখন এইট শক্ি পরাশক্রিক্বূপে আত্মপ্রকাশ 
করিল । 

গতশ্যোম্মুধরমাত্রেণ পলাশক্তিরুশ্পিতা | ১৬ 

এস পরাশক্রিরও পাচটী লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে । “অস্তিত। অপ্রমেয়তা 
অভিন্নতা অনম্ততা অবাক্রতা ঈতি পদ্গুনা পরাশক্তি? 

(১) অন্তিতা_পরাশক্তির স্তরে শিবাশ্রিতা শক্তিরূপে শক্তির 
কথবিৎ ভিয়াভিয্ন অস্তিত্বের আবির্ভাব হইল । নিজাশক্তির স্তরে শিবই 
শর্ত বা শকিই শিব ২ পরাশক্তির স্তরে শিবের শক্তি, শক্তি শিবের সহিত 
নিত্যযুক্তা হইয়াও, তৎসতায় সন্তাবতী ও তচ্চৈতস্তে প্রকাশময়ী হইয়াও, 
স্বরূপতঃ শিবের সহিত অভিন্লা হইয়াও. স্ঠুম্মুখতালক্ষণ দ্বারা কথিত 
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ভিন্নজপে বিরাজমানা । (২) অপ্রনেয়াহা পরাশক্তি অপ্রমেয়া সর্পববিধ 
পরিচ্ছেদশগ্যা ইয়ন্তারহিতা, স্থৃতরাং উন্দরিয়প্রতাক্ষ ও অনুনানাদি লৌকিক 
প্রাণের অগম71 । (৩) অভিন্ততা - জীবজ্রগদাদি স্থষ্ট না হওয়ায় তাহার 
ভিতরে বা বাহিরে কোন প্রকার ভেদ লাই, তাহার সম্ভা হইতে পৃথক 
সন্তাবিশিষ্ট কোন পদার্ধের বিগ্যনানত! নাই৷ (৭) আঅনম্ততা _তদ- 
ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু না থাকায় ও দেশকাল না থাকায় পরাশক্তি অনন্থা, 
আগগ্যন্থমধাবিহীন। । (৫) অবাক্ততা। -পরাশন্ভিও আবাক্তা, কোন প্রকার 
দ্বৈত বা বৈচিত্রা তখনও অভিব্ক্ত হয় নাই । 


স্থষ্টির উস্মুখ তাহেতু শক্তির ভিতরে যখন কিঞ্চিৎ স্পন্দন আবিভুি 
হইল, শক্তি যখন সানাশ্যভাবে কথক্ষিৎ ক্রিয়াশল। হউল, তখন সেই 
পরাশক্তির যে অবস্থা, তাহার নান 'অপরাশ ভি” | 

*তন্য স্পন্দলমাত্রেণ অপরাশক্কিরুশিতা :১।৭৷ 

এখানে একটি কথা স্মরণীয় যে. নিজ্ঞাশক্তি যখন পরাশক্রিরূপে পর্ণিত 
হয়, তখন তাহার 'নিজ্ঞার' নষ্ট হইয়া 'পরাহ' লাভ হয় না. এবং পরাশক্তি 
যখন অপরাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখনও তাহার 'নিজ।হ' ও "পরার" 
নষ্ট হঈয়া 'অপরার' প্রান্তি হয় না। কারণরূপ সর্বদাই কা্য্যরূপের 
মধ অন্থুস্ত থাকে, এবং সেইহেতু কাধ্যরূপ যতই বৈচিত্রান্বিত হয়, 
তাহাতে একত্ব নই হয় লা, বন্ধের নধোও একত্ব অক্ষর থাকে, এব: 
নব নব স্বষ্টির 'যাগাতাৎ অফুরস্ক থাকে । 


এই স্পন্দনাব্মিক। সপরাশক্তির৪ পাচটী লক্ষণ উক্ত হইয়।ডে । 

“শ্রুরতা ক্ষুটতা। শ্রারত!। শ্ফোটতা স্কর্তিতা_ উনি পঞ্চনু'৷ অপরা- 
শক্কিঃ ১১১) স্ষরতা। ও শ্ফারতা (সর্থাৎ সঞ্চলন ও সঞ্চালন), শ্যুট ত! 
ও শ্ৰেট ত! (এর্থাৎ বিকাশত 1৪ -বিকাশকতা), স্কত্তিতা €অর্থ।২ উৎসাহ 
বা আনন্দ হাব)। অপরাশক্তি পূব্বাপেক্ষ। কথকঞ্চিং বাক্তভাবাস্থিতা, 
ব্যক্তীছত হওয়ার দিকে কতকটা আগ্রসর। তাহার মধ্য স্ষ্টির আবেগ 
পৃরর্বাপেক্ষা। শ্ষটতব- কিন্ত তাহাতে বৈভিত্র্য স্ম্ষমভাবেও প্রন্টাশ পায় নাই. 
কেবলমাত্র একটু চাঞ্চলোর বিকাশ হইয়াছে । অপরাশক্তির উপাধিযোগে 
শিব যেন নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে সগ্চ উশ্শিত প্রায় হইয়াছেন, কিন্তু 


৬৯ ছল 
বুাপিত হন নাই, তাহার অহংবোধও জাগ্রত হয় লাই, তাহার বধ্যে 
জ্ঞাত-ছেয় ভেদে, কর্ত-কাধ্যতেদ বিকশিত হয় নাই, নিজেকে শক্তিমান্‌ 
এবং শর্তিকে তাহার আশ্রিতা বলিয়। কোন সজাগ অন্ুহ্তি সমুন্দিত 
হয় নাই । বানের উদ্ভোগ হইয়াছে নাত্র । 

অপরাশক্রির মধ্যে ক্রমশঃ 'অহংভাব' প্রকাশ পাইল, এবং তাহাতে 
স্থপ্টির অভিমুখে শক্তি আরো অগ্রসর হইল । অপরাশক্তি তখন স্ুবন্মাশক্তি 
রূপে পরিণত হইল । 

“ততঃ অইস্াৰ্থমাত্রে।-সৃক্ষা) শা ক্তরুংপয্ণ!” 1১৪৮৪ 
এই সূহ্মাশক্রিরও প।/চটী লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে । 

“নিরংশত! নিরস্তরতা নিশ্চলতা নিশ্চয়তা নিবিবিকল্তা_ইতি পঞ্চগুণ। 
স্যঙ্ান্থতি ১১৬ (১) নিরংশত৷-_ অখণ্ডিত! অহমাকারা বৃত্তিরূপেই 
তখন শক্তির প্রকাশ । অহমাকারা বৃত্তির নাধো ইদমাকারা বৃত্তি সমূংপল্ল 
না হইলে--"অচন্‌ অহহ্ণ এই একার অনুভব প্রবাহের ফাকে ফাকে 
অহং ভিন্ন ‘ইদম্‌ ইস্‌ এই প্রকার শম্গুছতি জাগ্রত না হইনে,__'অহম!' 
খণ্ডিত হয় না, অহং-বোধের অবয়ববিভাগ হয় না, অংশাংশী-ভেদ সমূদিত 
হয় না । (২) নিরস্তরতা--দেশক্কৃত বা কালরুত কোন প্রকার "স্তর 
বা ব্যবধান তাহার মধ্যে প্রকটিত হয় ন্যই। কখন ‘আমি-বোধ', কখন 
এই বোধের অভাব, আবার এই বোধের উৎপত্তি, এইন্দপ ব্যবহি ভাবে 
হাহ স্তাবোধ প্রবাহিত হয় লা; কোন স্থানবিশেষে আনিত্ববোধ (যথা, 
'দেহান্্বাধ) এবং হ্থানান্তরে এই বোধের অভাব (যথা, দেহ।তিরি ক্র 
স্থানে). এইরূপ কোন বাবধানও স্ুপ্ত্রশশক্তিগত অহ স্বাবোধের মধ্যে নাই । 
(৩) নিশ্চলত৷--এই অচমাকারাবত্তির কোন ‘চলন’ সর্থ৷ৎ চাঞ্চলা বা 
স্বক্ূপবিচ্যুতি ঘটে না, কখন গাভ়তা, কখন শিথিলতা, কখন জা গ্রদ্‌ভাব, 
কখন তন্দ্রাচ্চয়ভাব. এই প্রকার অবস্থাভেদ সেই ঝুন্তির মধে) থাকে না। 
(৪) নিশ্চয়তা-_এই হস্ত! নিশ্চয়া্মক।, সংশয়-বিপব্যয়শ্শ্ঠা। । (৫) 
নির্বিিকল্রত1- এই অহংজ্ঞানে কোন বিকল্প নাই, কোন উপাধি কা বিশেষণ 
নাই. - ইহাতে ‘আমি-বোধ' কোন প্রকার এবিশেষণবিশিষ্ট নয়, কোন 
প্রকার উপাপিধুক্ত নয়, স্থৃতরাং পরিচ্ছিপ্র নয়, এক এক সময় এক একরূপ 
অবস্থায় অবস্থিতও নয়। ‘আমি-জ্বান' এই স্তরে সর্ব্বদ৷ একক্ধূপ, এবং 
এই আমি-বোধই স্বস্দ্মশক্তির স্বরূপ ৷ 
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তদনম্তর এই অহন্তার সঙ্গে বেদনশীলতা উদ্গত হইল, জ্ঞাতৃ-চ্ছেয়- 
জ্ঞান ভেদ, কর্ত-কান্য-কম্্রভেদ, সংকল্লাস্্রিকা বৃত্তি, সংকল্পনীয় পদার্থ- 
রাঞ্জির ভ।বময় রূপ এই অনন্তাস্থিতা নহাশক্তির ভিতরে সমুদিত হইল, 
তখন ইহার লাম হইল কুণুলিনীশক্কি ৷ 

ততো বেদনশীলা কুণ্ডলিনী শল্তিরুদ গত।” ৷ ১।৯। 
কুণ্ডলিনী শক্তির পঞ্চ লক্ষণ _ 

“পূর্ণত। প্রতিবিশ্বভা গ্ুবলতা প্ৰোচ্চলত। প্ৰতাঙমৃূখতা _ইতি 
পঞ্চণ্ডণা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ ৷” ১1১৪1 

(১) পূৰ্ণতা, ব্যাপকতা, সব্ধত্র বিদ্যমানতা ; বিশ্ব সংসারের উপ।দান 
কারণ বলিয়াই কুণ্ডলিনী শক্তি পূর্ণা, সর্ব্বব্যাপিনী। (১) প্রতৈবিদ্বতা _ 
চার ভিতরে শিব স্বক্ূপতঃ প্রকাশিত না তটয়। বিচিতক'পে প্রতিবিশ্বিত 
হয়! কুণ্ডলিনী শক্তি অবলম্বনে শিবের বৈচিত্রাস্্ি ও বিচিত্রোপাধি- 
পরিগ্রহ । (৩) প্রবলতা - অশেষবৈচিত্রারচনাসামর্থা । (৮) প্রোচ্চলত। 
ক্রমবন্ধমানতা, স্থলাদিরূপে পরিণামশীলত্ব , আপনার অভান্তর হইতে 
নিত্য নব নব স্বপ্তির বিকাশ সাধন করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমশই 
পুষ্টলাভ করিতেছে। (৫) প্রতাম্ুধতা _বিচিত্ররাপে আপনাকে সংসার 
স্থষ্টির মধ্যে পরিশত করিয়াও কুণ্ডলিনী শক্তি নিত; শিবমুখী শিব প্রাণা 
শিবাস্মবোধসম্পন্না ৷ এই প্রত্যঙ্গুখতা হেতুই বৈচিদ্োর নধেয একহ 
বিরাডিত, বৈষম্যের মলে: সামা বিদ্যমান. “ভাদের মাধো আদ 
স্থগুতিষ্িত । 

শিবাভিম্না শিবময়ী মহাশক্তির এইরূপ পঞ্চবিধ বিকাশ ও প্রতি স্তরে 
পঞ্চবিধ-গুণের প্রকাশে শিবের এই বিশ্বদেহের উৎপন্তি,--অদ্বৈততন্ব 
বিশুদ্ধ সচ্চিংসবরূপ" শিবের বিশ্বাস্মা বিশ্বপ্রাণি বিশ্বনিয়ন্তা। বিশ্বভাবময়র্ূপে 
অভিব্যক্তি । এই বিশ্বদেহই পরপিণ্ড বা ব্ৰহ্মাণ্ড । “এবং শক্তিতাস্বে পঞচ- 
পঞ্চ যোগাৎ পরপিন্ডোহপত্তিঃ” । ১৷১৭। 


বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত* 
ভবসন্তকৃষার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ । 


বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে প্রাচ্য মত বলিতে আমি প্রাচীন আচার্খযদের 
মতকে লক্ষ্য করিয়াছি । তাহাযদর মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ 
থাকিলেও প্রধান প্রধান অনেক বিষয়ে তাহাদের মতের প্রক্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। উপনিষদেরই অন্য নাম বেদান্ত । বেদের অস্তে সন্নিবিষ্ট 
বলিয়া উপনিষল্গের নাম বেদান্ত পাণিনির প্রথম স্তরের মহাভায্ে 
এবং অ্যান্য স্থলে বেদের সহস্রাধিক শাখার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 
যদিও এক্ষাণে অল্প কয়েকটি শাখাই বিদ্যমান আছে। বেদে বৃক্ষের সহিত 
তুলনা করিয়া বেদের বিভিন্ন অংশকে শাখা বঙ্গিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
যেমন রূক্ষের একটি শাখা অবলম্বন করিলে এঁ.বক্ষের ফল লাভ করিতে 
পারা যায় সেইরূপ বেদের একটি শাখা অবলম্বন করিলে বেদরক্ষের 
ফলন্দরূপ ধৰ্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুক্ষবার্থউ লাভ করা যায়। 
তন্মধো মোক্ষলাদভির কথাঈ উপনিষদ্গে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে । 
বেদের সহস্রাধিক শাখার প্রান্তে সহস্রাধিক উপলিষদ এক সময়ে বিদামাল 
ছিল। তন্মধ্যে ১০৮টি সমধিক পাসিদ্ধ উপনিষদ এক্ষণে বিদামান । এই 
১০৮টি উপনিষদের নাম, এবং কোন্‌ উপনিষদগুলি শ্রথেদের অন্তর্গত, 
কোন্গুলি যজ্ঞানেবিদের, কানগুলি সামবেদের এবং কোন্গুলি অথবর্ধবেদের 
অস্তগৃত. এট সকল তথ্য মক্তিকোপনিষদে পাওয়া যায় ৷ 


বেদ দুই অংশে বিভক্ত মন্ত্র ও ত্রাহ্মণ। মতধি সপস্তম্ব যন্ঞ- 
পরিভাষা স্বত্রে বেদের সংজ্ঞা দিয়াচেন__মন্তত্রাহ্মণয়ো*বর্দনামধেয়ং. 
মন্ত ও ব্রাহ্মণের সনষ্টির নাস বেদ্‌ J. প্রাচীন আচার্যগব সকলেই বেদের 
এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকার উপনিষদ ব্রাহ্মণ ভাগের 
অন্তৰ্গত. কোনও কোনও উপনিষদ মন্ত্রভাগের অন্তর্গত । অতএব সকল 


£৩১ শে মার্চ বঙ্গীছ দর্পন পরিষদের অদিবেশনে প্রদত্ত বক্তার লারমর্শ্ব । 
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উপনিষদ বেদের অন্তর্গত । বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও মানবের 
রচিত নহে । বেদের রচনাকর্ত্বার লাম পাওয়া যায় না, যে সকল প্রখির 
নিকট বেদের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সকল খধির নাম 
পাওয়া যায় । বেদ যে কোনও মানব রচিত নহে. বেদের শব্দ সকল যে 
নিত্য এই মতের সমর্থনে সায়ণাচার্ধায বেদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন । 

বাচাবিরপনিতায়।-_ঞ্চখেদ সংহিতা (৭1৬) অর্থাৎ বেদের বিবিধ 
শব্দ সকল নিত্য । কবিদের নিকট বোদের শব্দ সকল প্রকাশিত হইবার 
পূর্বেও সেই সকল শব্দ ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল । শঙ্ষরাচারধ্য এইট 
মতের সমর্থনে বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে নিন্পলিখিত বাকা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 

অস্য মহতো ভূতিস্ত নিংশ্বসিত নেতদ 
যদ প্রয্েদঃ যজুব্রেদ; সামবেদহ অপর্বনবেদঃ ॥ 
টী বহদ।রপাক উপনিষদ - ২!4)১০ 
অর্থাৎ গছেদ প্রভৃতি এই মহা প্রাণীর (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাদের ন্যায় উৎপন্ন 
হউয়াছে । স্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন, 
যো ব্রহ্মাণং বিদ্ধ তি পুবদং 
যো বৈ বেদাংশ্চ পতিবোতি তশ্মৈ ॥ 

অর্থাৎ ঈশ্বর সগ্টির পূর্বের ব্রঙ্গকে সষ্টি করিয়। ব্রহ্মার নিকট বেদ প্রকাশ 
করেন । ব্রহ্মা ঈশ্বরের নিকট বেদ লাভ করেন, পরে যে খ্বি যেকূপ 
তপস্যা করেন তাহার নিকট বেদের সেই অংশ প্রকাশিত হয় । 

মনুষ্য রচিত গ্রন্থ ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবন। মাছে । বেন মন্ুযা রচিত 
নহে, স্বয়ং ঈশ্বর কর্তক প্রচারিত. এজন্য বেদে" ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা 
সাই সমগ্র বেদ মহ্ান্ত সতা। বেদের অর্থ নেক সময় অতিশয় 
গভীর_ ব্যাস বাল্মীকি মনু যান্ঞবন্ত্য £প্রভৃতি ক্কবিগণ তপ স্যার দ্বারা 
বেদের গভীর অর্থ উপলক্তি করেন এবং সাধারণ লোকেও যাহাতে বেদের 
আর্থ জানিতে পারে এজন্য পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংচিতা, - 
যাজ্বন্ক্য সংহিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা! করেন। বেদের যে সকল অংশ 
এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, তাহার সার ভাগও এই সকল গ্রন্থে রক্ষিত 


৩৬ দর্শন 


হইয়াছে । এই সকল বেদযূলক কবি শীত গ্রন্থর সাধারণ নাম স্মৃতি ৷ 
বেদের নাম শ্রুতি । শ্রুতি ও স্মৃতির মিলিত নীম শান্স । মহাভারত বলি- 
য়াছেন, ইতিহাস পুর।ণাভ্যাং বেদার্থ সুপবংহৃষেৎ অর্থাৎ ইতিহাস কোনায় 
ও মহাভারতের নান ইতিহাস) এবং পুবালের দ্বার! বেদের অর্থ দৃঢ়ভাবে 
উপলব্ধি করিতে হইবে ৷ রামায়ণে দেখা যায় যে লব” ও কুশের যখন 
বেদসকল অভ্যাস করা হয় তখন বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য মহঘি 
বাল্মীকি তাহাদিগকে রামায়ণ শিক্ষু দেন । মহান্ভারতকে পণ্চমবেদ বল! 
হয় কারণ চারি বেদে যে সকর্ল উপদেশ আছে মহাভারতে তাহ! সঙ্কলন 
করা হুইয়াছে। শররক্ষ্ঃ গীতায় উপনিষদের সারভাগ সংগ্রহ করা 
হইয়াছে । চৈতন্য বলিয়া ডেন _ 
বোদের নিগৃঢড়-তর্থ বুঝনে না যায় 
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥ «. 

মনুসংহিতা সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেনঘ, বৈ কিঞ্চ মন্বরবদতৎ তৎ ভেষজং 
(তৈত্তির্ীয় আরণ্যক) অর্থাৎ মন্দু যান্ত কিছু বলিয়াছেন তাহ! শুযধের 
গ্যায় তিতকারী ৷ বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন 
ওঁবধ বাবস্থ করেন, মও সেটকপ বিভিন্ন ভবরোগীর' বিভিন্ন বাব্দ্থা 
করিয়াছেন : চিকিৎসক হেন কাতর রোগীকে তিক্ত উষধ দেন, কষ্টকর 
ব্যবস্থা করেন, সেরূপ যে বাক্তি ছঃখ পাইয়াছে মন্টু তাহার ভ্রম্য 
আরও ছঃখের ব্যবস্থা করেন : যে পুর্বক্ষাত পাপের জগ্য আমরা সংসারে 
তঃখ পাই সে পাপের যাহাতে পত্র ক্ষয় হয় এজন্যই মন্ণু এরূপ ব্যবস্থা 
করেন । অনাবশ্যক দুঃখ দেওয়া ভাশার উদ্দেশ্য নহে! 

এপর্যাস্ত যাহা বল! হঈল তাহা হতে ইহা প্তিপাদিত হইবে যে 
বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত মনুসংহ্িতা প্রভৃতি গ্রন্থের সমষ্টি একটি 
অখণ্ড বন্য যাহ। শান্প নামে পরিচিত - উপনিষদ তাহার একটি অংশ, 
অশ্য শীশ্তে যে সকল তত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল তন্ত উপনিষদ 
কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে; কোথাও বা অস্তলিতিত আছে ৷ বীজ 
হইতে বৃক্ষ হয়, বাহু দৃষ্টিতে বীজ্র এবং ফুলকে বিভিন্ন বস্তু বলিয়া নলে 
হইতে পাচ, কিস্ত যিনি গভীর দৃষ্টিতে দ্খ্যিবেন তিনি বলিবেন উহার! 
ভিন্প বন্ত নহে, বীজের মধ্য ফুল বিশ্যমান আাছে। সেইরূপ বান্ধ 
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দৃষ্টিতে কেহ বলিতে পারেন হে পুরাণের ধর্শ্ব এবং উপনিষদের ধর্শ্ম 
বিভিন্ন, কিন্তু যিনি গভীর দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন তিনি বলবেন যে 
উহারা এক । 


সুতরাং উপনিষদের তন্ত বলিতে সমগ্র হিন্দু শান্সেরই তত্ব আসিয়া 
পড়ে । সংক্ষেপে সে তস্থ এই যে এক সর্ববজ্ঞ সর্ননশক্তিমান ঈশ্বর এই 
জগতের স্থষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্পাদন করেন, ঈশ্বর হইতেই জগতের 
উৎপত্তি হয়, পলয়ের সময় জগৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিলীন হয়, স্ষ্টি স্থিতি 
প্রলয় অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, জীব নিঙ্ত পুর্নকুত পাপ 
পুণ্য অনুসারে স্খহুঃখ ভোগ করে, জীবকে পাপ ব। পুণা করিবার প্রবৃত্তি 
ঈশ্বরই ভ্রীবের পুর্বরকৃণ্ড কণ্দ্ অনুলারে প্রদান করেন, প্রতোক হষ্টির 
পুর্বেন একটি সি ছিল, পূর্ব স্িতে যে জীব €যকূপ কর্ম করিয়াছিল 
বর্তমান সগ্টির প্রারম্ভে যে তদনমুসারে দেহ লাভ করে এবং তাহার 
তদমুরূপ কণ্ম করিবার প্রবৃত্তি হয়, যে পাপ করে দে নরকে যায়, যে 
পুণ্য করে সে স্বর্গে যায়, স্বর্গ ব নরক অনন্তকাল স্থায়ী নহে, পাপ পুণ্যের 
পরিমাণ অনুসারে স্বর্গে বা নরকে লল্লকাল বা দীর্ঘকাল বাস করিতে হয়, 
তাহার পর আবার পৃথিবাতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যে শান্তি প্রবল 
পাপও করে নাই পুণাও করে নাই তাহাকে ম্বর্সেগ যাইতে হয় লা 
নরকেও যাইতে হয় না, মৃত্যুর পরই সে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, যে 
বাক্তি আন্রীরন ঈশ্বরের উপাসনায় অতিবাহিত করে সে মৃত্যুর পর 
দেবযান পথে ব্ৰহ্মলোক গমন করে এবং সেখান হইতে মুক্তিলাভ করে, 
তাহার পুনর্জন্ম হয় না, জীবের স্থুলদেহ ব্যতীত ইন্জ্রিয় _ প্রাণ-মন-বুদ্ধি 
প্রভৃতির দ্বারা গঠিত একটি লুক্মমদেহ আছে, স্ুলদেছের হ্যায় সৃ্মমদেহও 
অচেতন, আত্মাই চৈতগ্যনয়, মানবের স্যার পশুপক্ষী প্রভৃতির আ্ম। 
আছে, পূর্ববকৃত কন্ম অনুসারে মানব পশুপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, 
উৎকৃষ্ট কন্দ করিয়া মানব ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবদেহও লাভ করিতে 
পারে, যতক্ষণ পুনর্জন্ম নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ ছুঃখের সম্তাবন। নিবৃত্ত হয় 
না, এজগ্/ পুনৰ্জ্জন্ম নিবারণ করা বা মোক্ষলাভ করাই মানবভীবনের 
শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, বিষয়ভেবূগের আকার্ডঙ্ষণাই আমাদের পুনজ'নম্মের কারণ, 
অজ্ঞান হেতু আমরা দেহ ইন্দিয় বা মনকে আত্ম! বলিয়া ভ্রম করি, 


৩৮ দশন 


আনাদের পূর্বব হত ক্ম অনুসারে ঈশ্বরের মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের 
এই ভ্রম উৎপল্ন হয়, ঈশ্বরের কুপা হইলে তিনি আমাদিগকে মায়ার 
পরপারে লইয়া যান, আমরা তখন ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করি, বিবয় 
ভোগের আকাওক্ষা নিবৃত্ত হয়, আর পুনর্জন্ম হয় লা, ঈশ্বরকে নিরন্তর 
উপাপন। করিলে, তাহার চিন্তায় তন্ময় হইলে তিনি কৃপ। করেন, চিত্ত 
শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরকে নিরস্তর উপ।সন! কর! যায় না, আমাদের পুসনিকৃত 
মন্দ কশ্মের ফল্তে আমাদের ভিন মলিন হইয়াছে, এজন্য কোনও বস্বর 
প্রতি আসক্তি হয় কাহারও প্রতি বিদ্বেষ হয় ১ আমর! ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিলে এই আসক্তি ও বিদ্বেষ অন্তরায়রূপে উপস্থিত হয় 
এবং আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগকে বিষয় চিন্তায় নিবিষ্ট করে; 
এই আসক্তি ও বিদ্বেযরূপ চিত্তের মলিনত্ দূর করিবার. জণ্য কর্ক্স করা 
প্রয়োজন, নিক্কান ও অনাসক্রভাবে শান্রবিহিত কণ্ম অন্তষ্ঠান করিলে 
ক্রমশঃ চিত্ত শুন্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হঈলে চিন্তকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করিয়। 
রাখা যায়, নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তা করিলে আমরা ঈশ্বরের কপালাভ করিতে 
সক্ষন হই. ঈশ্বরের কুপালাভ করিলে আমরা মায়! অতিক্রম করিতে 
পারি, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মো।ক্ষলাভের 'অধিকারী হুই । 
এভাবে শান্পবিহিত ক্র অনুষ্ঠান আমাদের চিনশুদ্ঞ করিয়া একদিকে 
যেমন আমাদের আধ্যাস্থিক উন্নতি লাভে সহায়ক অপরদিকে তাহা 
আমাদের পাধিব উদ্নতির লঠায়ক। কারণ ধর্মের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ _ 
উহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে নাক্ষলাভ-_ যতো ইজ্ঞাদয়নিঃশ্রেয়স 
সিক্ষিঃ স ধশ্মঃ যাঙ্গা হইতে অচ্যুদয় ও লিঃশ্রেয়সসিদ্ছি হয় তাহাই 
ধর্ম, টতলোকের উদ্ভতির লাম আভ্াদয়, পরলোকে আমোক্ষল।[ হর" নান 
নিঃশ্রেয়স । 


ঈশ্বরের স্দরূপ কি. তাহাকে লাভ করিলে জীবের অবন্বা কিরূপ হয়, 
এস্ট সকল কথাই উপনিষদে বিস্তারিত ভাবে আলপোচন! করা হইয়াছে ॥ 
কর্মের কথা৷ অল্প পরিমাণে মাছে এন্রশ্য কেহ কেহ মনে করেন যে 
উপনিষদে কর্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া. হয় নাই, জ্ঞানের উপরই 
বেশী জোর দেওয়! হইয়াছে! কিন্তু ইহা যথার্থ নহে । কর্ম না করিলে 
জ্ধানলাভ করা যায় না, ইহাও উপনিষদের মত । ঈশোপনিষদ 


বেছাস্কদর্শন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নত ৩৯ 


বলিয়াছেন, কশ্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে শত্বর্ধ জীবিত থাকিবে এইরূপ 
ইচ্ছা করিবে _ 
বুর্ববন্গেবেহ কর্মানি জ্রিজীবিযেহ ম্বতং সমাঃ ৷ 
কেনোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, তপস্তা, আত্মসংঘন এবং কর্মের উপর উপনিঘদ্‌ 
প্রতিষ্ঠিত, 
তস্যৈ তপে! দমঃ কর্ন ইতি প্রতিষ্ঠা 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন 
সতাংবদ, ধর্মং চর 
অর্থাৎ সত্য বলিবে, ধর্ন আচরণ করিবে । 
ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ আহার শুদ্ধি রক্ষা! করিতে বলিয়াছেন, 
আহার শ্ুদ্ধৌ সন্বসুদ্ধি: সত্ব শুদ্ধৌ ঞ্রুব! স্মৃতি: 
অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে অন্তংকরণ শুদ্ধ হয়, অগ্তঃকরণ শ্যদ্ধ হইলে 
সর্ববদ] ঈশ্বর চিন্তা করা যায় । কঠোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন যে মন্দ কর্ম 
হইতে নিবৃত্ত না হালে, মন শান্ত না হইলে ঈশ্বব লাভ তয় লা, 
নাবিরতো ছুশ্চরিতাৎ নাশ্বান্তো না সনাতিতঃ । 
নাশাশ্ব মানলো বা ইপি প্রচ্ঞানেনৈননাপ্র,য়াৎ ॥ 
কঠ ১১২৩ 
কোন্‌ কর্ম ভাল কোন কর্ম মন্দ, কোন সাহার শুদ্ধ কান আহার শুদ্ধ 
এ বিষয় বিস্তারিত বিবরন উপনিষদে পাওয়া যায় লা, মন্ত্রসংহ্িতা প্রভৃতি 
স্বৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়, মুর ব্যবস্থাসকল্ল বেদযু্সক. 
ঘঃ কশ্চিৎ কসাচিৎ ধৰ্মে” মন্তুনা পরিকীন্তিতঃ 
স্‌ স্বের্ণিভিহিতো। বেছে - 
সমস্ত উপনিষদের সালছুত গীতাঘ ক্ষ পলিয়াঞ্ছেন কান কর্ন করবা 
কোন্‌ কম” অকতব্য এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ 
তশ্মাৎ শাক্সং প্রমানং তে কার্য্যাকাধ্য বাবন্থিতৌ 
মনুলংহিত। সু প্রসিদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ এবং মহাভারতের বহু পূর্বে রচিত তষ্টমা- 
ছিল ইহা সব্ববাদিসম্মত । 
উপনিষদ্‌ এবং মন্ুসংহিতার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি জীবনের কি লক্ষ্য তাহাই উপনিঘদে বিস্তারিতভাবে 


২ হর্শন 
আলোচনা করা হইয্সাছে, সেই লক্ষা লাভ করিবার ক্রগ্ধ কিক্ূপ আচার 
পালন করা উচিত, কোন্‌ কর্ম করা উচিত. কিরূপ সমাস ব্যবস্থা সেই 
লক্ষ্যের অনুকূল এট সকল কথা মন্সংহিতাতে বিস্তারিতভাবে আলোচন! 
করা হইয়াছে । 

মন্ত্র বলিয়াছেন যে কাহার কি কর্ম করা উচিত তাহা তাহার বর্ন বা 
ক্রাতির উপর নির্ভর করে, বর্ণ বা জ্ঞাতি জ্রম্মের উপর নির্ভর করে মেস 
১০7) । কারণ জন্ম একটা অহেতুক ঘটনা নহে, পুর্বক্ষন্মের কর্মের উপর 
বর্তমান জ্রশ্ম এবং জাতি নির্ভার করে। এ সকল কবা উপনিধদের 
অন্থমোদিত বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে । জ্ঞাতি-যে পূর্বহ্প্মের কর্মের 
দ্বার) নিদিষ্ট হয় ইহা ছান্দে;গ্য উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে বল! হইয়াছে। 

রমণীয়চরণা রলশীয়াং হোনিনাপগ্ন্তে ব্রার্ষেণযোনিং বা ক্ষত্রিয় 
যোনিং বা ঠবশ্যযোনিং বা কপুরচরণ! কপুয়াংযে।নিমাপদান্তে শ্মযোনিং 
বা শুকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং ।--ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫-১০-৭ 

অর্থাৎ বাহার! উত্তম আচরণ করে তাহারা। উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়. 
ব্রাহ্মণযোলি বা ক্ষত্মিয়যোনি বা বৈশাযোনি । যাহারা মন্দ আচরণ করে 
তাহার) মন্দ যোনি প্রান্ত হয়, যথা ব্দযোনি, শৃকরযোনি বা চণ্ডালযোনি । 

বরণাশ্রমধর্ম পালনের সহিত উপনিযতৃক্ত ত্রহ্মচ্ঞানলাভের কিরূপ 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ তাহ! রামামুচ্ক প্রণীত ত্রহ্মসুত্রের সর্বশেষ স্থত্র-ভাষ্য হইতে 
প্রতীত হইবে৷ রামান্ুজ বলিয়াছেন,_এবং অহররমু্ভীয়নান বর্ণ।শ্বম 
ধর্মাম্রগুহীততত্পাসনরূপতৎসনারাধন প্রীত উপাসীনান্‌  অনাদিকাল- 
প্ররু্তানস্তদৃস্তরক্ন'সঞ্চয়রূপাবিদ্যাং বিনিবর্ত্য স্রযাথাত্ম্যান্ ভবরূপ আন- 
বধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপয্য পুনর্নাবর্্ুয়তি | : 

অর্থাৎ প্রতাহ বর্ণ শ্রমধর্ন পালন করিলে তাহাতে ঈগ্র রর উপাসনা 
কর! হয়. তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া আমর! অনাদিকাল তত যে সকল 
পাপ করিয়াছি তাহা হইতে সুক্ত করেন, তখন আমরা নিজ্স্বরূপ আলুভব 
করি এবং অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হই, আর পুনর্জন্ম হয় না ।. 

এ পর্য্যস্ত যাহা বলা হইল সকল প্রাচীন আচার্য্যই এই সকল তনত 
স্বীকার করিয়াছেন । ডাহ্যদের মধ্যে মতভেদ এই সকল বিষয় লইয়া 
ব্রক্ষের স্বরুপ কি, তিনি 'সপ্ডণ না নিশুনি, জীব ও ত্রন্দের সম্বন্ধ কি, 
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ব্ৰহ্মকে লাভ করিলে জীবের কি অবস্থা তয়। কোন্‌ কর্ম কর্তব্য, এ 
বিষয়ে আচার্যাদের মধে] মতভেদ নাই ॥ 


কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন আচার্যাদের এই সকল মত গ্রহণ 
করেন নাই । তাহারা সর্বত্রই বিরোধ দেখিয়াছেল । বেদের কর্ম 
কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদের, উপনিষদের -সতিত পুরাণের, 
বেদের সহিত মন্ত্রসংহিতার, সর্বত্র বিরোধ ও অসামঙসা দেখিয়াছেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ কর্মকাণ্ডের সহিত স্যানকাণ্ডের যে বিরোধের কথ! তাহারা 
বলিয়াছেন সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। অধ্যাপক 
ম্যাক্‌ডোনাণ্ড বলিয্াছেন--উপনিষদণগুলি বেদের ব্রাহ্মণভাগের অংশ. 
হইলেও তাহাদের মননে যে নুন ধর্ননদেখিতে পাওয়া যায় তাহা কার্ধাতং 
যজ্ঞ ধর্মের বিপরীত * অর্থাৎ উপনিষ্দের ধর্ম কম কাণ্ডের বিপরীত । 
কিন্তু তিনি ইহা বুরিলেন না যে কর্মকাণ্ড উপনিযষিদের ব্রন্মান্তান লাভ 
করিবার সোপান । সোপান এবং ছাদের মধ যে সম্বন্ধ কর্মকাণ্ড ও 
ত্রঙ্গাজ্তানের মাধ্যে (সেই সম্বন্ধ | 7 * 


ডাঃ ভিন টারনিট স্‌ বলিয়াছেন, যে সময়ে ব্রাহ্মার। বৃথা যন্ঞধানের 
চৰ্চ্চা করিতেছিলেন সেই সময়ে অন্যের! সেই সব গভীর প্রশ্নের আলে।চন। 
করিতেন যেগুলি উপনিষদে অতি সুন্দরভাবে নীমাংসিত হইয়াছে "" 
তার্থাৎ যাহার! যন্ত্র করিতেন এবং বীহারা উসনিধদের জ্ঞানের চর্চা 
করিতেন তাহার! ভিন্ন দানের লোক ' কিন্তু তিনি উচ্ভা ভুলিয়া গোলেন 
যে জনক রাজার যজ্ঞসভায় বলিয়াউ য্যজ্তবস্তা প্রভৃতি খধি ক্কানের চর্চা 
করিয়াছিলেন (বৃহদারণাক উপনিষদ) : চক্রায়ণ উবস্তি ঞ্রযিও রাক্তার 
যেত গিয়া জ্ঞানের কথা বালেন এবা পররোহিতরূপে বৃত হল (ভান্দোগ), 
যমরান্ডা নচিকেতাকে আগে যজ্ত করিতে শিক্ষা দেন পরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান 
করেন 5 তৈত্তিরীয় উপনিষদ:বলিয়ােন যন্ শ্রাদ্ধ তর্পন গতি যত্রপূবক 
অনুষ্ঠান করা উচিত (দেবপিতৃকার্য্যাভযাং ন প্রমদিতব্যং). তদারশযক 
উপনিষদ বলিয়াছেন ব্রাহ্মণগণ অনাশক্ত ভাবে যজ্ঞ, দার ও'তপস্থা করিয়া 


™ History of Sanskrit Literature Pp. 215 
+ History of Sanskrit Literature. চা 231 


এই দর্শন 

ত্রশ্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে তেমেব ব্রাহ্ম [বিবিদিষস্তি যচ্ছেন দালেন 
তপসা অনাশকেন) । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভিল্প দেশের লোক, তাহাদের 
ভাষা! ভিন্ন, ধর্ম ভিন্ন, তাহাদের এরূপ ভুল হওয়। বিচিত্র নহে । কিন্তু 
আমাদের দেশের পণ্ডিতগন স্ুরোপীয় পণ্ডিতদের এই সকল ভিভ্তিহীন 
উক্তির এ তিধ্বলি,করিতৈছেন দেখিয়া আনাদের বিশ্ময় ও ক্ষোভের সীমা 
থাকে লা ৷ অধ্যাপক হিরিয়ায়্ন। লিখিয়াছেন-_উপনিবদের মূল ভাব 
যজ্ঞধর্ম হইসপ্ডে ভিল্-__<মন কি তাহার বিরোধী এবং তাহাতে বিশ্ব 
সম্বন্ধে যে মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! ত্রাহ্মণভাগের অন্তর্নিহিত 
মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।* অর্থাৎ উপনিষদের শিক্ষা যৃদ্তের বিরোধী । 
এই উক্তির সমর্থনে তিনি একটি মাত্র উপনিষদবাক্ক্য উন্ধত করিয়াছেন, 
“প্রবাহোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ” (মুগুকোপনিযদ) । এই স্লোকটিতে 
কেবল ইহাই বল। হইয়াছে যে যন্তের দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না। 
কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডেও ত একথা! বলা হয় নাই যে যজ্ঞ দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় । 
ক্ম্মকাণ্ডে ইহাই বল! হইয়াছে যে যচ্ছদ্বার! স্বর্গ লাভ হয় (হ্বর্গকামো 
যজ্রেত) ৷ মুণ্ডকের এই :বাক্যের সহিত তাহার বিরোধ কোথায় ? 
সমুগ্ডকের যে অধ্যায়ে এই বাক্য পাওয়া যায় তাহার গোড়াতেই বল৷ 
হইয়াছে, যে বক্র সকল সত্য, তাহার পর বলা হইয়াছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করা উচিত €তাগ্ঠাচরখ নিয়তং) তাহার পর বলা হইয়াছে হে যজ্ঞ, করিলে 
ম্র্গলাভ হয় (নাকস্য পৃষ্ঠে তে স্কৃতেইনুহুা) । স্বতরাং বিরোধ কিছু 
নাই। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ এবং তাহাদের অস্থসরণকারী ভারতীয় পণ্ডিত 
যন্তেয বিশ্বাস করেন লা, তীাক্কাদর সেই অবিশ্বাস তাহারা উপনিষদের 
খবিদিগের প্রতি আরোপ করিয়াছেন মাত্র । পুনশ্চ স্যার রাধারুঞ্নও 
উপনিধদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বঙ্গিয়াছেন_লোকে ভ্রান্তিশে যে 
দেবতাদের পুজা করিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বিশ্বরহাস্যের 
চিন্তা আরম্ভ করিল । ইহার তাৎপধ্য এই যে উপলিষদের আবিগণ 
ভাবিতেন যে বেদের সংহিতা অংশের ক্লশ্বিগণ অস্ঞপ্তাহেতু অনেক দেবতার 
কল্পনা করিতেন । উপনিষদে কি স্যর রাধারুষ্ণের এই মতের বিন্দুমাত্র 


* Outtines of Indian Philosophy. p. 48. 
+ Indian Philosophy, V. PE P. #4. 
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সমর্থন পায়। যায়? প্রত্যেক উপনিষদেই দেবতাদের কথা আছে, 
ঈশ্বর যেরূপ মনুষা) পশু পক্ষী 2 করিয়াছেন সেইরূপ দেবতাও স্হতি 
করিয়াছেন । পুনশ্চ হ্যার র!ধাক্ুষণ বলিয়াছেন আদিম বছ দেবতা পুক্তা 
(Polytheism) হইতে বহুদূর অগ্রসর হইলে তবে স্ুসম্বন্ধ দার্শনিক 
মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় * অনেক দেবতার কথা মাছে বলিয়া 
যদি ক্্মকাণ্ড (চ০156,61572) হয় তাহা হইলে উপনিষদ Polytheism 
কারণ উপনিষদেও সব্ব্বত্র বছ দেবতার কথা আছে । এক সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের কথা উপনিষদে আছে. সত্য । কিন্তু খঘেদ সংহিতাতেও এক 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথ! অনেক স্থলে আছে । যথা নাসদীয় সুক্ত, 
হির্যগর্ভসূক্ত, পুরুষস্ক্ু) । ঘজ্র করিয়। হ্র্গে চলিয়া যাম (ক'মকান্ডের 
কথ) এবং ব্রহ্ষদ্ধান লাভ করিলে মুক্তি হয় ( জ্ঞানকাতডের-কথ। ), এই 
দুই উক্তি যে পরস্পর বিরোধী ইহা কোন্‌ তর্কশান্ত্র অনুসারে প্রতিপাদিত 
হয়? 
আমি অধ্যাপকগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে বিখ্যাত যুরোপীয় 
পণ্ডিতের উক্তি বলিয়াই তাহার! যেন তাহ! অবিচারে গ্রহণ ন। করেন, শঙ্কর, 
রামানুন্ধ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্ধারা কি বলিয়াছেন তাহাও হেন শ্রন্ধ পুর্ণ 
হৃদয়ে আলোচনা করেন, এই আচার্য্যর! দীর্ঘকাল (কেহ কেহ আজীবন) 
ভ্রহ্মচ্য্য পালন করিয়া, শাস্তদংযত হৃদয়ে বৈদিক সত্য উপলদ্ধি করিবার 
জগ তাহাদের পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । ছাত্রদের নিকট আবেদন 
করিতেছি তাহারা যে অমূল্য প্রাচীন সভ্যতার উত্তর।ধিকারী হইয়াছেন, 
তাহা যেন যথার্থল।বে হৃদয়ঙ্গন করিয়। প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ 
করেন, শঙ্কর রামান্থজ্র ব্যাস বাল্মীকির সহিত তাহাদের যে ঘনিন সংযোগ 
আছে বৈদেশিক সভ্যতার শাক্রুমণে তাহা যেন ছিয় না হয় । 


» Op. Cit., P. 72. 


__- শট তি 


দেশ কি আমাসাপেক্ষ ? 


ওরশুকদেব সেল, এম. এ 


দলের প্রথম সংসাণঘ (ক্ষার্তিক, ১৩৪৮ সাল) অপ্যাপস্স শীযুক্ক কালিদাস 
ভট্টাভাঙ্বা মহাশয়ের এপেপলিচাকা নামক আচিস্থিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। এই 
প্াবান্ধে তাভাবট সমালোভলা করা হইঘাভে ।-- সম্পাদক] 


গত কার্তিক সংখার “দর্শনে শ্রীদৃত কালিদাস ভগীচার্যা মহাশয় 
তাহার স্তচিস্তিত 'দেশবিচার" নামক পবক্ষে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন যে দেশ "আনা সাপেক্ষ' ও “কিবলনিশ্চয়ের' বিষয় । কালিদাসবাবু 
অনেক বিচার ক্যা তাহার সিক্গান্তের সমর্থন করিয়াছেন । তাহার 
সিদ্ধান্ত সস্বাঙ্গে তমাল কিছু বলিবার নাঈ। শুধু তাহার প্রদর্শিত 
কয়েকটা যুক্তি সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব । 


‘দেশ আমাসাপেক্ষা হা! সিদ্ধ করিতে কালিদাসবাবু সাতটা প্রমাণ 
উপস্থিত করিয়াছেন । পথম পপমাণে কালিদাসবাব বলিয়াছেন “কগতের 
অন্তর্গত ত পদার্থের বহ্নিঃসন্তা পারস্পরিক কা উভষমুখী ক্তগতের 
বহিইপন্তা কিজ্র একসৃখী । ভ্ঞগত আমার বাঢিরে বলিল্লে আমিও যে 
ভগতের বাহিরে এমন কথার স্বচনা নাই 1------ জ্কুগৎ আমাব বাতিরে, 
কিন্দ আমি ভগতের বাহিরে নাই, উহা তঈতেঈ বুঝিতে পাবা যায় যে 
যাবশীয় জ্ঞাগতিক পদার্থ যে অসীম প্রসার দেশে বিঢামান আমার সত্তাকে 
উপেক্ষা করিলে তাহার পদার্থ থাকে লা (পঃ ৫৭)। স্যতরাং 
দেশ আমা সাপেক্ষ । পথন প্িসাণের মল কথা ক্তুগৎ আমাল বাঠিৰে 
কিন্ত আমি ভগতেব কাচিরে নাউ” এস বাকাজীর তার্থ ভাল কলিয়া বুঝ) 
দরকার । এই বাকাটাতে ব্যবহৃত ‘আমি’ ‘জ্গং’ ও বাতির এই তিনটী 
শব্দের কি অর্থ হউতে পারে বুঝিতে হইবে ) প্রথমতঃ ‘আমি’ শব্দ দ্বারা 
একটী বিশেষ দেহ বা দেহাবচ্ছিয়্ আত্মা বুঝা যাইতে পারে । আমি 
শব্দ দ্বারা “দেহ অভিপ্রেত নয়” এ কথা কালিদাসবাবু স্পষ্টই বলিয়াছেন । 
দেহাবচ্ছিল্প আব্র অভিপ্রেত কিনা তাহা অবশ্য বলেন নাই । ধরিয়া 


দেশ কি আমাসাপেক্ষ ? ৪৫ 


দিতেছি এখানে ‘আমি' শব্দের অর্থের সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক নাই। 
স্থতরাং ‘মানি' শব্দের অর্থ এখানে হইতে পারে নিরবচ্ছিন্ন আম্মা বা 
জ্ঞাতা ৷ কান কোন মতে (যথা ম্যায় মতে) আত্মা সর্বব্যাপী বা বিভু ৷ 
আব্মা যদি সৰ্ব্বব্যাপী হয় তবে ভ্রগৎ বা কোন কিছুই আত্মার বাহিরে, 
অর্থাৎ আস্মা যেখানে লাই সেইখানে আছে, এমন কথা। বলা যায় লা। 
স্থতরাং এইরূপ সর্বব্যাপী আছ্। ও -আমি' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ হইতে 
পানে না। অতএব ধরিয়া লিতেছি “আমি' শব্দের অর্থ এখানে শুধু 
'জ্ঞাত!’, অন্য কিছু লয় । এখন দেখা যাক ‘বাহিরে’ শব্দের কি অর্থ 
হইতে পারে। “ক খ এর বাহিরে ইহার এক অর্থ হইতে পারে ক 
ও খ ভিন্ন স্থানে বা দেশে অবস্থান করে। ‘একটা টেবিল একটা 
চেয়ারের বাহিরে" ইহার অর্থ টেবিলটী ও চেয়ারটী বিভিন্ন স্থান বা দেশ 
জুড়িয়া। আছে | কিন্ত মনে রাখিতে হইবে এইরূপ অর্থ “বাহিরে শব্দ 
শুধু দেই সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা চলে যেখানে পদার্থ দুইটার উভয়ই 
- দেশে থাকে বা থাকিতে পারে । কিন্তু পদার্থ ছইটীর অস্ততঃ একটাও 
যদি এমন হয় যে তাহার সম্বন্ধে দেশে থাক। না থাকার প্রস্থ 
ওঠে না, তাহ! হইলে সেখানে উপরোক্ত অর্থে "বাহিরে" শব্দটী ব্যবহার 
করা চলে না । যেমন 'শ্যায়পরায়ণতা” দেশে থাকে কি থাকে না, এই 
প্রশ্ম ওঠে না, সুতরাং *টেবিলটী শ্যায়পরায়ণতার বাহিরে কিনা "যায়" 
পরায়ণতার বাহিরে টেবিল' এইরূপ কোন কথাই বলা চলে না। আমরা 
মামি শব্দের অর্থ ধরিয়া নিয়াছি শুধু 'জ্ঞাত!--যে ভাতা সন্বঙ্গে দেহে 
থাকা না থাকার, সব্বদেশে বা কোনদেশেই থাক! ন! থাকার প্রশ্বই ওতে 
না? সুতরাং এইরূপ জ্ঞাতা সম্পর্কেও উপারো ক্র অর্থে, অর্থাৎ ভিন্ন স্থানে 
অবস্থান অর্থে 'বাহিরে' শব্দটী ব্যবহার করা চলে না) অতশ্রব ‘আমার 
বাহিরে জগৎ" বা ‘জগতের বাহিরে আমি' ইত্দাদি বাকাশুলিকে অর্থপূর্ণ 
বলিয়া ধরিতে হইলে বাহিরে শব্দগীকে অন্য কোন অর্থে ব্যাখা? করা 
গয়োক্তন । 


‘জগৎ’ শব্দটার কি অর্থ হইতে পারে তাহাও এখন দেখ। দরকার । 
জগৎ শব্দের এক অর্থ হইতে পারে "যাহা কিছু জদ্বত্ব আছে তাহার 
সমষ্টি বা সমগ্র" এখন প্রশ্ন এই যে এই সমষ্টি বাঁ সমগ্রের ভিতরে 


৪৬ দৰ্শন 


‘আমার’ ও অন্তর্ভাব হইয়াছে কিনা 2 যদি ধরা হয় এই সমগ্রের ভিতরে 
আমার বা জ্াতার অন্তভর্পব আছে, তবে বলিতে হইবে :এই সমগ্রও 
আমাকে বাদ দেয় লাই, আমিও সমগ্রকে বাদ দেই লাই। অর্থাৎ সমগ্র 
বা জগতের বাহিরেও আমি নই, আমার বাহিরেও জগৎ লাই । এখানে 
বাহিরে শব্দটা কোন দৈশিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই ৷ এখানে বাহিরে 
অর্থ ভিন্ন । আর যদি ধরা হয় সমগ্রের ভিতরে আমার অন্তর্ভাব লাই, 
তবে বলিতে হইবে সমগ্র ও আমি ভিল্ল। অর্থাৎ “সমগ্র ও “আমি? 
পরস্পর পরস্পর হইতে ভিল্প । স্তরাং এই অর্থে সমগ্র বা জগৎ আমার 
বাহিরে কা আমা হইতে ভিন্ন, এবং আমিও সমগ্র বা জগতের বাহিরে 
অর্থাৎ জগৎ হইতে ভিন্প। কিন্তু এই অৰ্থেও আমার বাহিরে জগত কিন্তু 
জ্গতের বাহিরে আমি নাই" একথা বল! চলে না। জগত শব্দের অন্য 
এক ব্যাখ্যা হইতে পারে 'ক্েয়' অর্থে । এই অর্থে জগৎ শব্দের ভিতরে 
সমষ্টি বা সমগ্রের কোন ইঙ্ষিত নাই ॥ জ্বগৎ শব্দের অর্থ এখানে “যাহ 
জানা যায়” জ্বেয় বা দৃশ্য, আর ‘আমি’ শব্দের অর্থ যে জ্ঞানে, জ্ঞাতা বা 
দ্রষ্ট।। কোন কোন জ্ঞেয় পদার্থ স্থানে বা দেশে থাকিলেও জ্ঞাঁতার সন্থন্ষে 
কোন দেশে থাকা না থাকার এশ্র ওঠে না, ইহ! আমর! ধরিয়া নিয়াছি । 
স্মুতরাং ‘বিভিন্নস্থানে অবস্থান করা” অর্থে বাহিরে শব্দটী জ্ঞাত! ও জ্ঞেয় 
সম্বন্ধে ব্যবহার করা চলে ন! । এখানেও আমাদের মনে হয় জ্ঞাতা ও 
জ্ঞেয় সম্বন্ধে 'বাহিরে’ শব্দটী ব্যবহার করিতে হইলে ‘ভিন্ন’ অর্থে ই ব্যবহার 
করা চলে। জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়েব মধ্যে আন্যোগ্ঠাভাব ব। ভেদ বর্তমান । 
অর্থাৎ জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে ভিক্স, এবং জ্ঞেয় জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন কিন্তু 
তাহা। হইলে বলিতে হয় জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্গৎ যেমন জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন 
অর্থাৎ আমার বাহিরে, ঠিক তেমনি জ্ঞাতা । অর্থাৎ আমিও জ্ঞেয় হইতে 
ভিয়৷ অর্থাৎ জগতের বাহিরে । স্থতরাং এইরূপ ব্যাখ্যায়ও ‘আমার বাহিরে 
জগৎ কিন্ত জগতের বাহিরে আনি নাই" কালিদ1সবাবুর এই কথার উপপত্তি 
হয় ন। তাহার পরে এই কথার উপপন্তির জ্ঞন্য যদি বা কোন যুক্তিতে 
ধরিয়া নেওয়া যায় যে জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় ভিল্ল হইলেও জ্ঞেয় হইতে 


জ্ঞাতা ভিন্ন নয় (জগতের বাহিরে আমি নাই), তাহা হইলেও ইহা 
হইতেই কি করিয়! প্রমাণ হয় যে দেশ নামক জ্ঞেয় পদার্থ আম! সাপেক্ষ 
তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই । 


দেশ কি আমাসাপেক্ষ ? নথ 


কালিদাস বাবু দ্বিতীয় প্রমাণে বলিয়াছেন “আমার বহিঃস্থ কোন 
বস্তুকে আমর! এ বস্তু বলয়া বুঝি। "এ শব্দটার অর্থ হইল কোন 
পুর্বনির্দিষ্ট বন্য হইতে বর্তনানে ভাত বস্বটীর স্থান নির্দেশ । কিন্তু কোন্‌ 
পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু হইতে? যাহাই উল্লেখ কর! যাইবে তাহাও একটা 
‘এ বস্তা'।" কালিকাস বাবুর মতে দেহ ও পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু নয়, কারণ 
দেহের ও “বিশেষণকপে এ শব্দটার ব্যবহার করিতে হইবে ।” আন্বাই 
সেই প্রথমতম পদার্থ, আস্থা হইতে নির্দেশেই বহিঃসন্বের বা দেশের 
বোধ । অতএব দেশ আমমা-নিশ্মাণ।” প্রঃ ৫৫) প্রথম প্রমাণের 
আলোচনা প্রসঙ্গে যে প্র«এ তুলিয়াছিলাম এখানেও প্রথমে আমাদের সেই 
প্রশ্র। "আমার বহিঃন্থ বস্তু” বলিতে কি বুঝিব 2 সাধারণ অরে বুঝ। 
যায় "আমি যে দেশে নাই সেই দেশে বর্তমান বস্তু । আমি বা আমার 
শব্দের অর্থের সঙ্গে দেহের কোন সম্বন্ধ নাই এ কথার ইঙ্গিত কালিদাস 
বাবুর দ্বিতীয় প্রমানেও আছে। আমি শব্দের দ্বার! যদি বিশুদ্ধ ভা 
হিসাবে আত্মা বুদ্ধি, ভবে এই আম্। সম্বন্ধে কোন দেশে থাক! না থাকার 
প্রশ্ন উঠে না, ইহাও আমরা ধরিয়া নিয়ছি। আমি শ'ক্দর এইরূপ 
অর্থ ধরিলে “আমার বহিঃস্থ” বলিতে কি অর্থ প্রকাশ হয়, আমরা বুঝি 
না। আমাদের ধারণা, যে বস্ত স্বয়ং স্থানে বা দেশে থাকে না, তাহাকে 
অবধি করিয়া অম্য কোন বস্তর স্থান নির্দেশ কর! যায় না। আমরা 
এইরূপ ব্যাপ্তি নিতে পারি যে কোন একটা প্রথন বস্তাকে অবধি করিয়া 
কোন একটী দ্বিতীয় বস্তর স্থান নির্দেশ করিতে হইলে প্রথম বস্বটাকে 
স্থানে থাকিতেই,হইবে । দৃবশামান জগতে ইহার উদাহরণের অভাব নাই. 
কিন্তু ইহার ব্যভিচার আছে বলিয়া আমরা জানি না। জন্তাতা বা আস্ত 
এখানে সন্দিগ্ষস্থল, সুতরাং উহার উল্লেখ অগ্রাহ্য । আমাদের এই ব্যপ্তি 
চিক হইলে আত্ম! তন নির্দেশে কোন বস্ত্র স্ভান নির্দেশ হয়, এ কথা 
বলা চলে না। 


সাধারণতঃ “এ বস্ত' বলিতে আমরা বুঝি “হাহা এই বস্ব নয়। যে 
বন্তটী দেহের কাছে তাহাকে “এই বস্তু’ বলিয়া! বুঝি, এবং যেটা দেহ হইতে 
দূরে. তাহাকে “& বন্থা' বলিঘা বুঝি । এইরূপে “সম্মুখে "পিছনে", 
‘দক্ষিণে’, ‘বামে’ প্রস্ততি বলিতে ও আমর! কোন একটা "দেহের সম্মুখে, 


৪৮ দর্শন 

পিছনে, দক্ষিণে, বামে এইরূপ ভাবেই বুঝি । দেহ সম্পর্কবিহীন দেশ- 
বিহীন বিশুদ্ধ জ্ঞাতার কাছে বা দূরে. সম্মুখে বা পিছনে বলিতে কি অর্থ 
বুঝা যায় তাহার স্পষ্ট ধারণা আমাদের হইতেছে লা । 


দেহ হইতে দ্বরের বস্থরকেই আমরা “এর বস্তা বলি, দেহফেও 'ওঁ বন্ত” 
বলিয়। সাধারণতঃ আমাদের বোধ হয় লা। দেহ এবং দেহাতারিক্ত সব 
বস্তুকেই “এ বস্ত' বলিয়া বুঝি_ এইরূপ কথার উপপত্তি হয় যদি আমরা 
"এর ব্যাখ্যা করি আমাভিন্ন' বা ‘জ্ঞাতা ভিন্ন' অর্থে। "এ শব্দের অর্থ 
“জ্ঞাত! হইতে ভিন্ন’ ধরিলে বলা চলে আমি বা জ্ঞাতা যাহা কিছু, জানে 
সবকিছুকেই আমা কা জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বলিয়া বা ‘এ’ বলিয়া জালে । 
কিন্ত এখানে ‘এঁ' শব্দের অর্থ শুধু ‘ভেদ', দৈশিক বহিঃসত্তা নয়। তার- 
পরে একথাও বলা চলে না বে যাহ। কিছু জ্তাত! হইতে ভিন্ন পদার্থ বা 
জ্ঞেয় হইবে তাহা দৈশিকও হইবে, কারণ স্থুধহ্হখই বহু পদার্থকে 
সাধারণতঃ ক্রয় বলিয়া স্বীকার করা হয়, কিন্ত সে গুলিকে সব সময় 
দৈশিক বলা চলে না। অবশ্য যদি প্রথমেই ধরিয়া নেওয়া হয় যে যাহ! 
দেশে থাকে শুধু তাহাকে ‘জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন" বা জ্ঞেয় বা “এ বলিব 
তবে, অবশ্য স্বতন্ত্র কথা । 

তৃতীয় ঞমাণে কালিদাস বাবু যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ- 
ক্র্পে আমি নুঝিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে 
মনে হয় তৃতীয় প্রমানটার মূলে রহিয়াছে জ্ঞান সম্বন্ধে একটা বিশেব 
মতবাদ । মতটা এই যে, কোন একটা বস্তুর জানে যে সব গুণ বা ধর্শ্যকে 
আমরা সাধারণতঃ এ বন্তনিষ্ত বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে উহারা এ 
বস্তুনিষ্ঠ নহে, উহার! জ্ঞাননিষ্ঠ । তেমন রক্তপুস্পের জ্ঞানে “যে রক্তবর্ণকৈ 
সচারাচর বসহ্থি:স্থ পুস্পেরই আকার বল! হয় তাহ! প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানেরই আকার” (পু: ৪১) । এখন সমস্ত এই যে, রক্তবর্ণ যদি বন্মতঃ 
আমার জ্ঞানেরই আকার হয় তবে তাহাকে বহিঃস্থ পুষ্পের আকার বলিয়া 
বোধ হয় কেন ? এই সমস্যার সমাধানে কালিদাস বাবু বলিয়াছেন খে 
আমা নিরপেক্ষ বস্তু “আম! সাপেক্ষ দেশে প্রকাশমান'' হয় বলিয়া 
বস্তুটী রক্তাকার বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দেশকে 
আমাসাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; সুতরাং দেশ আমাসাপেক্ষ । 


দেশ কিলানাসাপেক্ষ ? ৯ 


তৃতীয় প্রমাণঈ বিশ্রেশন করিতে গিয়া ছুইটী প্রশ্ন মনে হয়ত যে সব 
ধর্মকে বন্থনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাননিষ্ট হইলে যে 
সমস্যার স্মষ্টি হয়, তাহার সমাধালের জন্য দেশকে আনাসাপেক্ষ স্বীকার 
করা গু/য়োজ্রন কি নাং দ্বিতীয়, যে সমস্যার সমাধালের জন্য দেশকে 
আনাসাপেক্ষ স্পীকার করা প্রয়োজন বলিয়া মলে হয়, এ সমস্যাটীই 
আদে কোন বাস্তব সমস্যা কিনা 2 এই সমস্যাটীউ ঠিক বাস্তব সমস্থ 
নয় বলিয়া আমরা সন্দেহ করি, কারণ যে সব কথ। মানিয়া নিলে এই 
সমস্যার স্মষ্টি হয় সেই সব কথা মানিয়। লেওয়া প্রয়োজন বলিয়া নানে 
তয় না। 


এ কথা সাধারনত; সকলেই শিকার করিবেন যে, যে সকল কটন 
আমাদের হয় বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানের অশুব্যবসায় হয়, 
সে সকল জ্ঞানই সবিকল্লক। অর্থ।ৎ যখন কিছু জ্ঞানি, একট। কিছুকে 
একটা কিছুভাবেট জ্ঞানি। যেমন একটী ফুলকে লাল বলিয়া জানি । 
বা একটা বস্তুকে ফুল বলিয়া জানি, অথবা অস্কতংপক্ষে একটা কিছুকে 
‘আাছে' অর্থাৎ সন্তাবান বা) অস্তিতবান বলিয়া জ্ঞানি। এস সন ক্ষেত্রে 
যাহাকে জ্ঞানি তাহাকে বিশেষা বা উদ্দেশা বলা যায়. আর “যেভাবে 
তাহাকে জ্ঞানি (যেমন ‘লাল’ তাবে বা ফুল' ভাবে) তাহাকে বিশেষণ 
বা বিধেয় বলা যায় । আমাদের ধারণা এই যে “কান বিশেষ্া্কে যখন 
কোন বিশেষণ বিশিষ্ট বলিয়। জ্ঞানি, বিশেষণটা তখন এ বিশেবারঈ পর্শ্ম । 
যে ক্ষেত্রে বিশেষনটী সত্যই বিশেষানিষ্ঠ বশ্ম নতে, সে ক্ষেত্রকে আমরা 
তাপ্রম। বা ভ্রান্তির স্থল বলিয়া থাকি । কালিদাসবাবু বলিতে চান যে 
কোন স্থালেঈ বিশেষণটী প্র-তপক্ষে বিশেষানিষ্ট ধৰ্ম্ম নহে : বিশেষলটা 
প্রহতপক্ষে জ্ঞানের আকার । কালিদালবাবুর মতে রকপু্পের' জানে 
রক্রবর্ণটি বস্তুনিষ্ঠ নতে, জ্ঞাননিষ্ট । একটা পুস্পাকে রক্ত বা নীলভাবে 
ন! জ্ঞানিয়। শুধু পুষ্প হিসাবেও জ্ঞালিতে পারি । এই ক্ষেত্রে, অথাৎ 
'পুষ্পত্ববিশিই্ পুপ্প' এইরূপ জ্ঞানেও তাহ! হইলে বলিতে হয় পুস্পত্ব নামক 
জাতি বা ধৰ্ম্মটীরও প্রচত আশ্রয় জ্ঞান, বস্তু নয়। আবার একটা বস্বাকে 
পুপ্পভাবে না জানিয়া শুধু “আছে”: বা ‘সত্তাবান’ ভাবেও জানিতে পারি । 
এ ক্ষেত্রেও তাহা হইলে অনুরূপ যুক্তিতে স্বীকার করিতে হইবে যে “সভা 


৫ দর্শন 
বা *অন্তিত ও বস্তুর ধশ্্ নয়, উহাও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাননিঠ । এখন 
আমাদের প্রশ্ন এই যে, এইরূপ আমানিরপেক্ষ বগ্তুটী তাহ! হইলে কি 
রকম পদার্থ ? সকল প্রকার গশুণবিহীন, ধশ্দুবিহীীন, সত্তা বা অস্তিত্ববিহীন 
পদার্থের কল্পনায় ও শূণ্যের কল্পনায় কি পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি 
না। এইন্প আমানিরপেক্ষ বস্থর কল্পনা! যদি *[ণ্যের কল্পনাই হয়, তবে 
একটা শুণা আমাসাপেক্ষ দেশে প্রকাশিত হইয়া আমাপ্রদন্ত ধস্মাদি গ্রহণ 
করে, ইতাদি কথার অর্থ কি হয় আমরা ঠিক বুঝিতেছি না । 

আমাদের ধারণা জ্ঞানের আকার বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহ! বস্তুতঃ 


বিষয়েরই আকার ৷ রক্র/কার বা নীলাকার জ্ঞানের অর্থ রক্তবিষয়ক বা 
নীলবিষয়ক জ্ঞান ; জ্ঞানটা লিক্ছেই ব্রক্ততবর্ণ বা নীঙ্গবর্ণ নয় । কালিদঃপবাবু 
বলিতে চান জ্ঞানের আকার ভিন্ন বিষয়ের কোন আকার নাই । কিন্ত 
অনেকে ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলিতে পারেন যে বিষয়ের আকার 
ভিন্ন জ্ঞানের কোন আকার নাই। অন্ততঃ একথা ঠিক যে কালিদাসবাবুর 
মতটা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ হইতে পারে; স্বতরাং এই মতটা। যাহার! 
মানিতে রাজ্রী নহেন তাহারা এই মতটীর উপর নির্ভরশীল বলিয়া, 
কালিদাসবাবুর তৃতীয় প্রমানটাও গ্রহণযোগ্য মনে করিবেন না । 

চতুর্থ প্রমাণ । আমি যতদূর বুঝিয়াছি (অবশ্য আমি ভুল বুঝিতে 
পারি) তাহাতে মলে হয় কালিদাসবাঝুর চতুর্থ প্রমাণটা অনেকটা তাহার 
ভূতীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করে। ম্তরাং এ সম্বন্ধে প্রথকভাবে 
আর কিছু বক্তুবা নাই । 


পঞ্চম প্রমাণ । এই প্রমাণে তিনি বলিয়াছেন "আমার দক্ষিণ হত্ত- 
খানি একখানি দর্পণের সম্মুখে ধরিলে উহাকেই বামহস্তরূপে দেখি। 
যেহেতু উহাকেই বামহস্তরূপে দেখি__এইক্দপ প্রতীতি হয়, অতএব বলিতে 
উবে থে দক্ষিণ ও বামের প্রাভিদ, অর্থাৎ দেশগত প্রভেদ বপ্ধর স্ঈকপ 
নে 1৮ (পৃঃ ৭৭) 

এই প্রমাণের মুলে কোন গভীর তত্ব নিহিত থাকিতে পারে, কিন্ত 
এরূপ কিছু থাকিলেও আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। একখান! বড় 
আয়নার সামনে সুখাসুখি না দাড়াইয়া যদি আয়নার দিকে পিছন ফ্িড়িয়া 
দাড়ান যায়, এবং একটু কষ্ট করিয়া ছাড় বাকাইয়া দেখা যায়, তাহ] হইলে 


দেশ কি আমাদাপেক্ষ ? ১ 


দেখা যাইবে, বাম হাতখানা বাম হাতই রহিয়াছে, আয়নার ভিতরে 
উহ্াকেই ডান হাত বলিয়া মনে হইতেছে না। আয়নার সাননে মুখ 
করিয়া দাড়াইলে বিশ্বের বামহাত ও প্রতিবিস্থের বামহাত যে বিপরীত 
দিকে থাকে তাহার গোড়ার রহস্য শুধু এই-ই যে বিশ্বের € প্রতিবিস্বের 
মুখ তখন বিপরীত দিকে ঘুরান থাকে। বিশ্বের ও প্রঠিবিস্বের মুখ 
বিপরীতদিকে স্বরান থাকিলেও বিশ্বের বামহাত যে দিকে থাকিবে, 
প্রতিবিস্বের বানহাতও কেন £সইদিকেউ থাকিবে ন!। অথবা, আমি ও 
ফদি মুখামুখি দ্রাড়াউ, তবে আমার বামহাতখান! যেদিকে খাকিবে 
তোমারও লেঈদিকস্থ হাতখানিউ কেন বানহাত হইবে না । অথবা, আমি 
পুব দিকে মুখ করিয়া দাড়।ঈলে উত্তরদিকল্ছ হাতখানা যদি আমার বামহাত 
হয়, তবে আমি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাড়াটলেও আমার বামহাতখান। 
কেন উত্তর দিকেই থাকিবে না,_এই সবগুলিই মূলতঃ আমার কাছে 
একই প্রশ্ব বলিয়া মনে হয়। আমরা যেই যখন দিকেই ঘুরিয়া 
দাড়াই না কেন, আমাদের সকলের বাম হাত ও ডানহাত সব সনয়ই 
একদিকে থাকিবে এ কথা বলা চলিত, যদ্দি কম্পাসের কাটায় আমাদের 
বামহাত ও ডানহাতগুলি সব সময়ই একটা দিক বিশেষের দিকে সংলগা 
থাকিত । কিন্তু আমাদের হাতগুলিৎ কম্পাসের কাটার মত খোরে না, 
কা দিকগুলিও আমাদের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দাড়ায় নাএ আরা 
যে দিকেই ঘুরিয়া দাড়া না কেন, পূব দিক পূব দিক থাকিবে, উত্তর 
দিক উত্তর দিকই থাকিবে । শুধু আমার হাত, অর্থ আনার দেহের 
অঙ্গ বিশেষ কোনদিকে থাকিবে, তাহাই আমার ঘোরার উপর নির্ভর 
করে। স্বতরাং বুঝা যায় দিকের জবস্থিতি আমাদের দেহের ঘুর্ণন 
সাপেক্ষ নয়, আমাদের দেহের অঙ্গবিশেষের অবস্থিতিউ আমাদের দেহের 
ঘূর্ণন সাপেক্ষ । স্থুতরাং দিক আমাসাপেক্ষ উহা পাণ হয় না। ভা 
ছাড়া, অনেকে মনে করেন দিকের কল্পনা ও দেশের কল্পনা ঠিক এক নয়। 
তাহ্বার। বলিবেন কোন যুক্তিতে দিক আমাসাপেক্ষ প্রমানিত হইলেও 


এ যুক্তিতেই দেশও আমাসাপেক্ষ ইহ! প্রমাণিত হয় না৷ আর বিশেষ 
দ্রষ্টব্য এই যে. এই পঞ্চম প্রমাণে কালিদাস বাবু ‘আমি’ বা "আমার" 
প্রভৃতি শব্দ যে ভাবে ব্যবহার করিষ্লাছেন তাহাতে এই শব্দগুলি দ্বারা 


৭> দৰ্শন 


“আত্মা বা “বিশুদ্ধ জ্ঞাতা’কে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় লা। 
এই পঞ্চম প্রমাণের আসি" বা "আমার" শব্দ কোন দেহবিশেবকেই লক্ষ্য 
করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্বত্রাং পঞ্চম প্রমাপটীাকে 
মানিয়া নিলেও ইহা দ্বারা দেশ শুধু দেহসাপেক্ষ টহাই প্রমাণিত হয় । 
কিন্তু ইহা প্রমাণ করা কালিদাসবাবুর উদ্দেশা নয়? 

ষন্ঠ পমাণ । ষষ্ঠ প্রমাণে কালিদাস বাবু বলিয়াছেন. দেশ আমা- 
সাপেক্ষ কারণ "দেশের অপারোক্ষ প্রীতি ইন্ড্রিয়লন্ধ নহে” । যাহার 
অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লক্গ নহে তাহাকে আমানিরপেক্ষ বলা যায় না)" 
(পুঃ ৭৭) “দেশের অপারোক্ষ প্রীতি উন্দ্রিয়লক্ধ নহে” এস কথাটীর 
অর্থ বোঝা দরকার | প্রথমতঃ উত্তাল অর্থ হতে পাবে, দেশের অপারোক্ষ 
জ্ঞান হয়. কিন্তু সে ড্যান ঈন্দ্রিয়সন্লিকর্ষজ্তয্য নহে ৷ তাহা হলে উত্দ্রিয় 
জন্য এবং ঈন্দরিয়াজ্তত্য ত বক্তম পতাক্ষ জ্ঞান মানিতে হয়। কিন্তু ৫৭৮ 
পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অন্নচ্চেদে কালিদাসবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় 
তিনি ভউদ্গিয়ন্তম্য প্রচাক্ষল্তান মানিতে পান্মত নহেন । অতএব স্বীকার 
করিতে হয়. যাহা ইল্দিয়লক্ধ জ্ঞান নহে তাহা পতাক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান 
নহে । স্বতরাং ‘দেশের অপারোক্ষ পতীতি ঈল্লিয়লক্ধ নহে" না বলিয়া 
বলা উচিত দেশের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না । তাহা হঈলে যৃক্জিটী 
দাড়ায় এরূপ £ ‘দেশ আমাসাপেক্ষ, কারণ, দেশের অপারোক্ষ চ্যান তয় 
না। পবমাণু প্রভাতি এমন কতবশস্থত আছে যাহার প্রতাক্ষজ্বান হয় না। 
হাহা হইলে স্পীকার করিতে হয় প্রতাক্ষল্যানের অবিষয় যত বস্ম আছে 
সকলক আমাসাপেক্ষ । একথা সাধারণতঃ কেন স্বীকার করিবেন লা. 
এবং মনে হয় কালিদাস বাবুরও উহা বলা উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ বলা 
যাতে পারে, ঈন্দ্রিয়সন্লিকর্ষ ছাড়াও প্রতাক্ষজ্ঞান হইতে পারে। দেশ 
এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় । তাহা হইলে ব্যাস্সিঈ দাড়ায় এইরূপ £ 
যাহা যাহা ইন্দ্রিয় সম্লিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় তাহাই আমাসাপেক্ষ । 
কিন্তু এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদাহরণ কোথায়? যুক্তির খাতিরে মনকে 
ইন্দ্রিয় ন। মানিলে স্ুখদুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষকে এইরূপ প্রতাক্ষভ্ঞানের 
স্থল বলা যায়। কিস্ত দেশকে কি স্ুখছঃখাদির সঙ্গে এক: পর্খ্যায়ভুক্ত 
করা চলে ? চক্ষুকর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকেও সুখতুঃখাদির যেমন 


দেশ কি মামাসাপেক্ষ ? রত 


মানস প্রত্যক্ষ হয়, সকল বহিরিল্দরিয় ব্যতিরেকেও দেশের রূপ মানসএ 
প্রত্যক্ষ হয় কি? স্ুখদুঃবাদির সঙ্গে সম পর্য্যায়ভুক্ত করিলে দেশের 
আর দেশর বা লহিঃসন্ড থাকে না: এবং এইরূপ দেশ কিরূপ পদার্থ 
আমরা বুঝিতে পারি না । আর দেশ যদি এইরূপ মানস প্রত্যক্ষের 
বিষয় না হন, তাহা হইলে আমরা বলিব, বহিরিন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং 
মানস প্রত্যক্ষের অবিষয় হঈয়াও প্রত্যক্ষের বিষয় এইরূপ কোন পদার্থের 
প্রসিদ্ধি নাই) দেশ: সন্দিশ্বস্থল, স্বতরাং উঠার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে না। সুতরাং যাহা যাহা ইন্দ্রিয়সঙ্জিকর্ষজ-্য প্রতাক্ষজ্ঞানের বিষয় 
(অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়) তাহাই আমাসাপেক্ষ এই ব্যাপ্তি মানিয়। 
নিলেও উহ দ্বারা দেশ আমাসাপেক্ষ ইহ! সিদ্ধ হয় না? 


পরিশেষে কেহ ওশ্স তুলিতে পারেন “আামাসাপেক্ষ' বলিয়া কোন 
পদার্থ থাকিতে পারে কিনা ? “আমার অর্থ ভাত র অস্তিত্বের উপর 
যাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে, ইহাই যদি ‘আমাদাপেক্ষ' কথার অর্থ হয়, 
তবে অনেকে কোন পদার্থেরই, অন্ততঃ জমপ্রত্যক্ষের বিষয় ভিন্ন অদ্য 
কোন পদার্থেরই, আমাসাপেক্ষক মানিতে প্রস্তুত নাও হইতে পারেন । 
যাহারা কোন পদা'থেরই আমাসাপেক্ষত্ব স্ীকার করেন না, তাহারা 
দেশের আমাসাপেক্ষত্বও স্বীকার করিবেন না। স্থতরাং প্রথমে বিচারের 
দ্বারা আমাসাপেক্ষত্বের সিদ্ধি করা দরকার । কিন্ত এই সব বহু তর্ক 
সাপেক্ষ বিচারে প্রবেশ করা এখানে সম্ভব নয় । 


দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ 
আ্মঅনরেত্্রমোহন তর্কতীর্থ ॥ 


অনেক কাল পূর্বের পড়িয়াছিলাষ, তাই লেখকের নাম স্মরণ হইতেছে 
না, তবে কথাটা কোন পাশ্চাতা পণ্ডিতের ইহা বেশ মনে আছে। তিনি 
বলিয়াছিলেন _“ভারতীয়দিগের একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দর্শন 
সালে । অন্য দেশের লোকদিগকে যেরূপ চেষ্টা করিয়া _পড়াশুল! 
করিয়। দার্শনিক বিষয়ে জ্ঞান অক্্রন করিতে হয় ভারতীয়দের ততটা 
আবশ্যক হয় না। দাৰ্শনিক জ্ঞান ইহাদের স্বতঃক্ষুর্ত। দর্শনশাস্স্রের 
সংস্কার লঈয়াই ইহারা জন্মগ্রহণ করে” ইত্যাদি । ব্রবীন্দ্রনাথের অল্প 
বয়সের কোন রচনা লইয়া আমরা উল্লিখিত মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা 
করিব । দর্শনশান্্স বলিতে আমরা বেদান্ত সাংখ্য গায় ইত্যাদিই বুঝিয়া 
থাকি । 

যে বয়সে কবি “ছবি ও গাল” রচনা করেন তখন বাংলা ভাবায় 
দর্শন শান্রের পুস্তক স্থলভ ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় বেদান্ত পড়িবার 
মত শক্তি ও স্বিধা। তখন তাহার ছিল হারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
অতএব "ছবি ও গালের” কবিতায় যদি কোন বেদান্তরতন্ত প্রকাশ পায় 
তবে কবির এই বেদাস্ততন্ত পরিজ্ঞান ভারতীয় জন্মের বৈশিষ্ট্য ইহ 
অস্বীকার করা যায় লা। 

কাব্যে দার্শনিক বৈচ্ভানিক ইত্যাদি মহ/বিধ তত্ত্বের প্রবেশ পথ দুইটি । 
প্রথম পথ -_কবিনিবদ্ধ ব্যক্তির পাণ্ডিত্য । কাব্যে বা লাটকাদিতে 
কবিরা যে সকল পাত্রের উল্লেখ করেন, তাহাদিগের পরস্পর আলাপে 
কিংবা তাহাদিগের কাহারও স্বগত চিন্তায় দার্শনিক এবং অন্যপ্রকার 
তন্বের প্রবেশ কাব্যে সম্ভব হয়। “দার্শনিকতস্বে ইহার উদাহরণ-__ 
চতুরঙ্গের জ্যেঠা মহাশয় ' 

দ্বিতীয় পথ-ব্যজনা ৷ ব্যভন। দমশ্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে 
সম্ভব নহে ; তবে উহার স্বরূপ বিষয়ে সুই একটি কথ! বলিয়। রাখিলে 
আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করিতে সুবিধা হইবে । 

সাধারণতঃ কবি তাহার প্রবন্ধোপযোগী বিষয় সমূহই বর্ণনা করিয়া 


দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ৫4 
থাকেন কিন্তু রচনার বৈচিত্র্য বশতঃ কুচি উহা হইতে এমন বিষয়ও 
প্রকাশ পাইয়া থাকে যাহার সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্পর্ক অতি দূর, 
হয়তো বা কিছুই নাই । এই নুতন অৰ্থ ই ব্যঙ্গ্যার্থ_ব্যজনার ফল । 

অপর কথা এই যে বর্ণনীয় প্রকৃত বিষয়ের সহিত এই ব্যঙ্গযার্থের 
সম্পর্ক কোন সঅংশবিশেবে থাকিলেই চলে, সকল দিক হইতে উহার 
সহিত সন্বদ্ধ নিহ্প্রয়োজ্ন । 

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন এই বানাই কাব্যের জীবন, 
ব্যল্নাহীন শব্দ ও অর্থ ‘কাবা' সংজ্ঞার অযোগ্য ৷ 

কোন ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে লেখকের অভিসন্ধি থাকা এবং ন। থাকা 
উভয় প্রকারই সম্ভব; তবে কোথায় কিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ লেখকের 
উদ্দেশ্য তাহ! ধর। পড়ে উহার রচনাভঙ্গীতে । অবশ) ইহাও মানিতে 
হয় যে কবির যাহাতে অভিসন্ধি নাই এরূপ বিষয়ও ক্ষেত্রবিশেষে অভি- 
ব্যক্ত হইয়। থাকে । মেঘ্দৃতের 


দিশুনাগানাং পথি পরিহরন প্ুঙলহক্ঞাবলেপান: 
হইতে দিও.লাগাচার্যোর প্রতি যে কটাক্ষ প্রকাশ পায় তাহা কালিদাস ইচ্ছ। 
পূর্বক করিয়াছেন কিন! তাহা বলা কঠিন । তথাপি 
পনেত্রা'নীতাঃ সততগতিনা যদ্ধিনানগ্রভুমীঃ 
ইত্যাদি শ্রোকের ব্যঙ্গ্যার্থ যে তাহার নিতান্তই বিবক্ষিত ইঠা বলা যায়। 
বাচ্যার্থ সাধারণতঃ একরূপই হইয়া থাকে । লক্ষ্যার্থও প্রায় সেই 
রূপ । ব্যঙ্ষ্যার্থ কিন্ত এ দুই প্রকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। দেশ কাল 
প্রয়োজন ইত্যাদি নান। কারণে এবং পাঠকের নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে 
এক কথা হইতেই নানাবিধ বাঙ্গ্যার্থের প্রকাশ সচরাচর হইয়া থাকে। 
এই পথে জাগতিক সমস্ত বিষয় এবং জগতের বাহিরে যদি কিছু থাকে 
তাহাও কবিদিগের অধিকারে আমে । ফলে. কাবাশান্থ সকল জ্ঞানের 
ভাণ্ডার হয় । 
তাই মহামনীষী আলঙ্কারিক বলিয়াছেন _ 
ন তচ্ছান্ত্রং ন সা.বিদ্যা_ন তচ্ছিলং ন সা! কল।। 
ন যন্তুবতি কাব্যাঙ্গমহে। ভারো। নহান_ কবে: ॥ 


দর্শন 


প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশে অনেক বিখ্যাত দাশনিক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাহারা চিন্তার ফল প্রকাশ করিয়াছেন সংস্কত- 
তাষায়। এজগ্য বঙ্গভাবা দার্শনিক শজসম্পদে সবুদ্ধ হইতে পারে নাই । 
উল্লিখিত কারণে যথেষ্ট শব্দ সাহায্য না পাওয়ায় বাংলা কবিতায় দার্শনিক 
ভাব বাক্ত করিতে সাদৃশ]ই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । 

সাদুশ্র দ্বারা বস্তু ব্যজগনায় একটি অস্থবিধা আছে । সাদৃশ্য অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধ এবং পরিশ্ষট না হইলে উপমান এবং উপমেয় এই ছ'য়ের 
একটির বর্ণনায় অন্যটি বুঝা সম্ভব হয় না। 


দার্শনিকতন্ব অলৌকিক । জ্ঞাগতিক কোন বস্তুর সহিত. তাহার এ 
প্রকার স্পষ্ট সাদৃশ্য আশ! করা যায় না । অতএব বাংলা কবিতা হইতে 
দার্শনিক ভাবের ব্9না পাইতে হইলে শব্দের সাহায্যও আবশ্যক ॥ 
যেখানে তাহা পাওয়া যাইবে না এজন্য সাদৃশ্যের উপরেই নির্ভর 
করিতে হইবে সেখানে ভাবের প্রকাশও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। আমর! 
ক্রমশঃ ইহা দেখাব । 

ব্যঞ্জনা প্রবন্ধগত বাক্যগত এমন কি পদ এবং পদের অংশগতও 
হইতে পারে। আনরা কবির “বাহুর প্রেম” কবিতায় এঁরূপে নানাবিধ 
বাঙ্গ্যার্থ এবং কিছু দার্শনিকতন্দের ও অভিব্যক্তি দেখিতে পাই : 


প্রেম সমানে সমানে হইয়া থাকে । উহার উত্তম পুষ্টি দেখিতে পাই 
'মধুঅতী'তেন ॥ এইরূপ প্রেমের মাধুর্য প্রসিদ্ধ । কিন্তু তাই বলিয়া 
অসমান আত্রী-পুররুষে প্রেম জন্মিতেই পারে না অথবা তাহার উৎকর্ষ কম 
ইহাও মানা যায় লা। রজনী ও শচীন্দ্রের ভালবাসা এই শ্রেণীর । ইহাতে 
দেখিতে পাই -মালাকর কগ্। সমন্ধ রজনী চিকিংস। প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষিত 
অবস্থাপর ডাক্তার শরচীন্দ্রের কণম্থর এবং কয়েকটি অঙ্গুলির স্পর্শ একবার 
মাত্র পাইয়া তাহাকে এতই ভালবাসিয়া ফেলিল যে কেবল তাহারই ফলে 
শচীন্দ্রও রজনীর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না । 

একের নীরব প্রেম অপরকে কত গভীর ভাবে আবিষ্ট করিতে পারে 
রনী তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 


* বঙ্গদর্শন ১২৮০ সাল হনৈষ্ঠ সংখা। ডৱবয । 


দাশনিক রবীত্রন!ণ 


প্রবল অনুরাগের শ্যায় তীব্র বিরাগ৪ আকর্ষণের কারণ হইতে পারে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে আকুটব্যক্তির প্রেমও গভীর হইতে পারে এবং তাহা 
উল্লিখিত হই প্রকার হইতে কোনরূপে অপঃষ্ট নহে । 
এই নূতন তন্ষের শিক্ষা পাই আমরা রাহুর প্রেমে! উহাই এই কবিতার 
প্রবন্ধগত বাঙ্গ্যার্থ । কেহ দরিদ্র অথবা কদাকার হইলে তাহার মলে যে 
প্রেম জন্মিতে পারে ন! কিন্বা সেই প্রেনের পাত্রও এরূপ কদাকার এবং 
দরিদ্র হইবে এমন নিয়ম নাই । অতএব রান্ড বলিতে এখানে বুক! যায় 
একজ্জন কদাকার পুরুষ ৷ এই রাহুর প্রণয়প।ত্র সম্ভব ££ সাহি তোর 
নায়িকা অতএব সর্বথা অনবগ্তা । ইনি রাতকে কোন মতেই আমল দিত 
চাহেন না, তাহাকে মনে মনে দ্বদা। করেন, তাড।ঈয়া দিতি পাগলে 
কাচেন কিন্তু রান্ভ যথার্থ প্রেমিক, সে কোন প্রকারেই্ হাল ছাড়িতে প্রস্তুত 
নয়। 
প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিবেন ইহা রসাভাস.* রস নহে । হউক রদাভাস, 
তাঈ বলিয়া এই প্রেমের মাধুর্ধা মর্ধ্যাদা কন ইহ! নানিব না। 
এই রানুর পরিচয় দিতে কবি বলিয়াছেন _ 
“অনন্তকালের সঙ্গী আনি তোর 
আমি যে রে তোর ছায়া" 
বাহুর এইট পরিচয়ের মধোই আনর! দার্শনিক তথা দেখিতে পালট । 
রাহ্ছ পৃথিবীর ছায়া ইহা আন্ত সকলেই ভানেন। বড় পৃথিবীর ছায়া 
যদি রানু তবে ছোট এই পাধিব দেহের ছায়াই বা রানু হইবে না কেন? 
তাহা হইলে অনায়াসেই বল। বায়_তামার আমার ছায়।ও রাহু । 
দার্শনিক দৃপ্ভি_তে ছায়াতস্থের বিচার করিলে দেখিতে পাই 
উহ প্রতিবিস্বজ্ঞাতীয় পদার্থ । উহার মূল বস্ত বিশ্ব-প্রঃতন্থলে পৃথিবী 
বা পাধিব দেহত। উঠা বাদ দিলে রাহুর এই ছায়ার কোন অস্তিত্বই থাকে 
না। এদিকে রান্ক যেভাবে নিজের ভালবাসা বাক্ত করিতেছে তাহ। 
-প্রেমের পরাকাচ। ৷ এক্ষণে স্বতন্ত্র অক্তিতহীন এই রানুকে বাদ দিলে 
অবশিষ্ট থাকিল বিশ্ব ও প্রেম । ফালে দাডাইতেছে__এই বাহুর প্রেম 
শুদ্ধ আত্মপ্রেম । কারণ, বেদান্ত মতে একমাত্রই আত্মাই সত্য, অন্য লমন্তই 


* “রত তথাইই ভঘলি্াঘাং” সাতিত্যদপণ ০ শরিচ্ছেদ। 


৬ জ্পলি 


প্রতিবিশ্বজ্ঞাতীয় কল্পিত বস্ত। আত্মপ্রেমই তে প্রোছের চরম তাহা 
বেদাত্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত । তাই পঞ্চদশ্ীকার বলিয়াছেন -- 


তৎপ্রমাত্যার্থমন্যত্র নৈব মন্যাৰ্থমাব্মলি ৷ 
অতম্তৎ পরমং তেন পরুমানন্দতাত্মনঃ ॥ 


অর্থাৎ আমি যে অশ্য-কে ভালবাসি তাহার মূলে রহিয়াছে আমার 
নিভ্ের প্রতি ভালবাসা । কিন্ত নিজেকে যে ভালবাসি তাহার কোন 
কারণ নাই উহ। স্বাভাবিক _হেতুনিরপেক্ষ এবং হেতুনিরপেক্ষ বলিয়াই 
উহা অবিনশ্বর, নিত্য । তাই বলিতেছিলাম আত্মপ্লেম প্রেমের পরা- 
কাঃ।। তাই আত্মদৃহিতে উপাসনার এত মাহাত্ম্য । নিংস্বার্থ প্রেম 
একটি কথার কথা মাত্র ॥ 


উপনিষনও বলিয়াছেন _ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ে। ভবতি 
আত্নস্ত কানায় পতিং প্রিয়ে। ভবতি,__ন-ব। অরে সর্বসা, কামায় সর্বং 
প্রিয়: ভবতি আত্মলহ্ব কামায় সর্ব প্রিয়ং ভবতি ৷ 


রাহ এবং তাহার প্রণয়পাত্র এইভাবে একাত্ম।। সংসারে কিন্তু 
এককের স্থান নাউ । এভাবে যে কোন ভালবাসা হইতে পারে আমরা 
তাহা কল্পনাও করিতে পারি ন! । তাই উহা] প্রকাশের জন্য চাউ অন্যের - 
শ্রী ও পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব । এখন প্রশ্ন হয়__রাহ্ছ এবং তাহার আসল 
মুৰ্ত্তি একজ্ঞাতীয়উ, পুরুষ ও স্ত্রী এই সমিথুনভাব তাহাতে সম্ভব লক্ষে, 
অতএব উল্লিখিত বাঙ্গ্যার্থ কল্পনা সম্ভব কয় কিবপে ? ইহার উত্তর আমরা 
পূর্পেরই দিম়াছি _ বাঙ্গ্যার্থে আসলের সঠিত সবর্ধাংশে সামা লিম্প্রয়োজ্জন । 


: আমর] দেখিয়াছি - এই পরম প্রেমের প্রথম সন্ধান পাওয়া! যায় 
কবিতার “রাতর প্রেম এই সংজ্ঞা হইতে । এখন এই প্রেমের পরমন্ত 
বা চরম উৎকর্ষ কেন এবং ইহ! যে পুপনিষদ পেন তাহ? বুঝিবার জন্য 
ক্কবিতাটিৱ, বিভিন্ন অংশ আলোচনা আবশ্যক । এই প্রসঙ্গে একটি 
অপ্রিয় সত্য সভয়ে বলিতে চাই । তাহা এইরূপ 


১: বঙ্গ ভাঁধার নিজস্ব : কোন দার্শনিক তক লাই | .ইহাতে আমরা যেটুকু 
দার্শনিকতা পাই তাহ! অন্ত ভাষার প্রধানতঃ সংস্কৃতভাষার সম্পত্তি । স্ততরাং 


দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ > 


সেই ভাব প্রকাশ করিবার সামর্থ্য সংস্কতভাবায় যত বেশী বঙ্গভাবায় তাহ! 
আশ! কর! যায় না। কারণ, ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে বঙ্গভাষার একমাত্র অবলম্বন 
সাদৃশ্য কিন্তু সংস্কৃতভাষা সাদৃশ্য ব্যতীত শ্বীয় শব্দ এবং তাহার লিঙ্গ- 
বচনাদির সাহাযোও ওঁ পথে অগ্রসর হয়। 
দার্শনিকতম্ভ প্রকাশে সংস্কতভাষার এই অলাধারণা থাকায় আমরা 
প্রথমে এই কবিতাটির সংস্কৃত অনুবাদ উদ্ধার করিয়। সঙ্গে সঙ্গে মূল অংশ 
হইতেই আমাদের বক্তব্য সনর্থন করিব) 
উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌছিলে প্রেম কখনও কথার দ্বারা আত্ম- 
প্রকাশ করে না কিংবা উহার দ্বারা প্রবপাত্রের মর্ধাদাহানি হয় না। 
উহা নীরবে এক ভাবেই বহিতে থাকে, সর্বদাই উহা প্রণয়ীকে প্রণয়াস্পদের 
চরণে শরণাপন্ন করে। ইঠা দেখাইউতে বলা হইয়াছে 
আল্লিষ্য পাদযুগলং স্থিতিমপাভিন্দন 
এবং চিরায় গতবাক, তয়ি সল্লিধাস্যে ॥ 
কবির ভাষায় --কঠিন কীধানে চরণ ঘেরিয়া 
চিরকাল তোরে রব আকডিয়া 
কঠিন লৌহ ডোর । 
কুই তো আমার বন্দী অভাগিনী 
রুধিয়াছ্ি কারাগারে ৷ 
প্রানের শ্খল পরায়েছি প্রাণে 
দেখি কে খুলিতে পারে ৪ 
কবিতাটি অপরিণত বয়সের রচনা । নতুবা তিনি বলিতেন এই বন্ধন: 
স্বর্ণ শৃঙ্খলের, লোহার শিকলের নহে। 
সংস্কৃত ভাষায় 'জ্ঞাতরূপ' শব্দের অর্থ ব্বর্ণ । উহার দ্বারা “জন্ম ন্বরূপ' 
এই প্রকার অর্থও পাওয়া যায়। জন্ম দেহগ্রহণ । দেহ ব্যতীত ছায়ার 
অর্থাৎ রাহুর সঠিত উহার এই প্রেমপাত্রের সম্বন্ধ কিছুতেই সম্ভবে না । 
জীবন থাকিতে কেহ এই রানুকে তাহার প্রেমপাত্র হইতে বিচ্ছিপ্র করিতে 
পারিবে না ইহাও ধ্রুব সত্য । ইহাই ত.ভালবাসার চরম উৎকর্ষ যে 
কখনও তাহা নষ্ট বা বিকৃত হয় না। জন্মশ্বর্ূপ এই বন্ধন হইতে এক- 
মাত্র নির্ববাণমোক্ষলাত -ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়া_যায় না উহা! সকল 


৬5 দর্শন 
দর্শনশ স্্রের অপ্তিবাদ সিন্ধান্ত । মুক্তিলাভ কত কঠিন তাহাও দর্শন- 
শান্প আলোচকদিগের অবিদিত নহে । প্রীতির বন্ধনস্থান পাণ বা হাদয়। 
উঠাই শ-ত্সস্নত হনয় গ্রশ্থি ৷ হৃদয়গ্রস্থি ভেদ কর] যায় কেবল সেই 
পরাবর ব্রহ্ষসাক্ষাৎকারে । উক্কৃত কবিতার শেষের দিকে এই কথা- 
কয়টি রতিয়াডে । তাই ইহার অন্রলাদ হইয়াছে 
বন্দীক্ উনি সুচিরায় তথাহবিদগ্ে 
তন্তঃ কথঞ্চন যথা ন পৃথক্‌ ক্রিয়েয় । 
শ্যান্তং হি তে হ্ধাদমমন্্রনি জ্ঞাতরূপ- 
স্বক্রেণ বক্ধলমিদং ক উব চ্ডিনত, ॥ 
কবি বলিয়াছেন অভাগিনী । তাহা ভালই হইয়াছে । ছুভগ্য বাতীত 
দুঃখবহুল ভস্মালাভ ঘটে না) তাই ঘরে ঘরে এখনও গান শুন! বায় _ 
যাবজজ্ঞলনং তাবন্মরণং তাবস্জননীজ্ঠরে শয়নং । 
ইতি সংসারে স্কুটতরদোোবঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষ: ॥ 
শঅভাগিনী'র পরিব্ত অনুবাদে আনিয়াছে__অবিদদ্ষে।  অবিদশ্ষা 
অনিপুলা । আত্মজ্ডান লাভের কৌশল তোমার ক্ঞানা নাট । অথচ 
একনাজ্র আত্মজ্ঞানলাভ ব্যতীত এই জন্মবন্ধন ছিশ্ন করাও সম্ভব নক্রে । 
অতএব চিরকাল তুমি আমার-_ অর্থাৎ রান্ডর বন্দী । 
যে প্রেম স্বাভাবিক কাল তাহ! নষ্ট করিতে পারে না। যে ভীল- 
বাসা চরমে পপীছিয়াছে কাহারও কোন ক্রিয়া__যথেচ্ ভসপাদি আচরনে ও 
তাহ! বিকৃত হয় না। কারন, তাহা নিরুপাধি অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বিশেষ 
অপেক্ষা। করিয়া তাহা সষ্ট নহে । উহ! একমাত্র আত্মর্রোম । তাই কবি 
বলিয়াভেন_ 
ভ্রগৎ মাঝারে যেথায় বেড়াবি 
যেথায় বসিবি যেথায় দাড়াবি 
কি বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে 
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাক্তিতে 
এ পাহাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল 
চরণ জড়ায়ে ধ'রে । 


জার্শনিক রবীক্্নাথ ৬১ 


অঙ্রবাদেও আছে 
যালাসন-স্বপন-হাস-মুখক্কিয়ান্ত্র 
বর্ষাশরদ্ধিমদিনে শিশিরাত্যয়ে চ) 
প্রাণোই্মনা ঘটিত এষ পদেইবিরাম- 


মাধাসাতি স্ম তব শৃঙ্ঘলবেদলানি ॥ 


যে প্রেম প্রত্যাখ্যান সহা করে না, অপমানে যাহা বিপরীত আকার ধারণ 
করে তাহাতে সর্বদা অহমিকা। প্রকাশ পায়। অহমিকা যেখানে যত 
তীত্র প্রণয় সেখানে তত ভঙ্গুর, স্থৃতরাং অপরুষ্ট । তাহা কামছ মোহেরই 
নামান্তর । কিন্তু যে প্রেম পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যানেও নীরব, বারংবার তীব্র 
অপমানেও নির্বিকার, যাহাতে অহংভাব এতই প্রচ্চন্প যেন উহার কোন 
অস্তিত্বই নাই তাহাই যথার্থ প্রেম, প্রেমের উৎকর্ষও সেইখানেই ॥ 


যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে চিন্তা করে তাহার ধ্যান করে 
ধ্যানের ফলে তন্ময় হইয়া থাকিতে চায় । ইহাতে সে নিজের স্বাস্থ্য 
হানি গ্রাহ করে না লোকললজ্দ্রা গণ্য করে লা। মনে করে যে এই 
অবস্থাই আনার পরম সুখ, যদি জীবন যায় ক্ষতি কি? এইরূপ চিন্তাও 
উন্নত প্রেমের লক্ষণ । তাই কবি বলিয়াছেন_ 


সঙ্গম-বিরহবিকল্লে বরমিহ বিরহে! ন সঙ্গনন্তঙ্কাত । 
সঙ্গে লৈব যাদেকা ত্ৰিভুবনমপি তম্ময়ং বিরহে ॥ 
অন্য এক কবি এই প্রকার ধ্যানপরায়ণতাচক নিজ প্রেমের প্রমানরূপে 
বুঝাইবার জগ্য প্রেমিকের মুখে স্পষ্ট ভাষায় উহা অস্বীকার করিয়া 
“তোমাকে আমি ভাবি লা__ভালবানি না” এইরূপে বিপরীত লক্ষণ! দ্বারা 
স্বীয় ভালবাসার গাঢ়তা দেখাইয়াছেন । তাই কবির নায়িকা বলিতোছেন_ 
স্মরসি ত্বময়ে বন্ধো ন পুনত্থাং স্মরাম্যহং ৷ 
স্মরণং চেতসো ধর্ম শ্চিন্তং ভু ভবদন্তিকে ৷ 
'স্মরিছ আমারে বন্ধ তুমি অনুক্ষণ ৷ 
বারেক তোমারে সামি না করি স্মরণ ॥ 
আত্ম-দেহ-চিন্ত যোগে স্মৃতির উদয় । 
মোর চিত্ত তোমাতেই দদা পাড়ে রয় ॥” 


কর্ন 


রান্তর পরিচয়ে আমরা এই ধ্যালনিষ্ঠতাও দেখিতে পাই 

জ্ঞানীতি ভোং জহচরোহস্মি চিরস্য তেইহং 

ছায়াময়ঃ খলু সমাধিগতস্থরূপঃ ॥ 
প্রকরণসঙ্গতভাবে রাহ বন্তুতই “সমাধিগতস্বরূপঃ'। বিচার পূর্ব্বক 
ভাবিয়। দেখিলে রাভ্‌র অর্থাৎ ছায়ার কোন স্বরূপ পাওয়া যায় না অর্থাৎ 
উত্তার স্বতন্ত্র অন্ডিত্য চলিয়া যায় ॥ ব্যঙ্গ্যার্থের দিকে দৃষ্টিপাতকরিলে 
দেখিতে পাই_ রাহু মুখ নহে সে শান্ জ্ঞানে, তাই সে বলিতেছে__ 
দেখ, আমাকে কাকার মনে করিও লা, আমি ছায়াময়_তোমারই মত 
কান্তিনয় । কেমন করিয়া এত কাস্তিময় হইলাম শুনিবে? তবে শুন-__ 
জন্ম জন্মান্তর হউতে আমি তোমাকে ভালবাসিতেছি । জ্ঞীবন ভরিয়! 
তোমার ধ্যানে আমি মগ্র। পুর্বজ্রদ্মের সেই জীবন ব্যাপী তপস্থার ফলে 
স্বত্যুকালে তোমাকে ধ্যানে পাইয়াছিলাম ৷ ধ্যানবশতঃ তাই আন্র আমি 
"সমাধিগতম্বরূপঃ” তোমার স্বরূপতা বা সারূপ্য লাভ করিয়াছি । তুমি 
খদি সুন্দর তবে আমিও সুন্দর । 

কবির "অনন্তকালের সঙ্গী” এই উক্তি হইতে এই ভাবটি ফুটিয়। 

বাহির হইয়াছে । শাস্ত্র বলেন _অন্ত প্রত্যয় অর্থৎ স্বত্যুকালে শেষ মুহূর্তে 
যেরূপ চিন্তা উদিত হয় তন্থসারেই পরবর্তী জন্ম নির্ধারিত হয়। তাই 
শ্মদ্‌ ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে _ 

যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং তাজ্জত্যান্তে কালেবরং । 

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ! তন্কাবভাবিতঃ ॥ 
মৃত্যুকালে চিন্তায় কাহারও স্বাধীনতা থাকে না। পৃবের্ধ যে বিষয় গাড় 
ভাবে অজ্ঞস্র চিন্তা কর! যায় সংস্তারবশে তাহাই তখন ফুটিয়। উঠে। 
এজন্য সর্বদাই ভগবচ্চিন্ত। কর্তব্য । যদি ম্বৃতাকাকল কোনক্রমে ঈশ্বর চিন্তার 
বিষয় হইয়া পড়েন তাহা হঈলে আর কিছু করিতে হইবে লা ভগবৎ- 
স্ন্দপতা লাভ হইবে-__চিরকালের “ক্তন্য সংস্কারবন্ধন হতে মুক্তিলাভ 
হইবে । 

এই দীর্ঘ কবিতায় আরও এমন অনেক কথা আছে যাহ! পরম প্রেমের 

নিদর্শন । অতএব দার্শনিকের চিত্তে তাহা! আস্পপ্রেমের সংস্কার উদ্বোধনে 
সমর্থ । কিন্তু সমগ্র কবিতার আলোচনা এখানে সম্ভব নহে । 


লশনিক রনীশুরুলাথ ৬৩ 


রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতে এই প্রকার দার্শনিক তাবের অভিব্যক্তি 
পাওয়া যায় কিন্ত তাহা বুঝিতে হইলে দর্শনশান্ত্র চর্চা করা আবশ্যক ৷ 

যে কাব্য সমগ্র নানব জাতির বাল্যে বাগ্ধক্যে সম্পদে বিপদে সমস্ত 
সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় জ্ঞান দানে, সুখ বিধানে এবং সান্ত্বনা দানে সমর্থ, 
বড়ই দুঃখের বিষয় আধুনিক রচনায় তাহার সেই নর্ধাদা বিশেষ ক্ষ 
হইতেছে ॥ বর্তমানের কাব্য স্বষ্টি দ্বার! বঙ্গভাব। আশানুরূপ দ্ঞানভাগুার 
হইতেছে না, উহা প্রক্ত মানব স্থষ্টির সহায়তা করিতে পারিতেছে না) 
এখন ইহা যেন যৌনমিলনের উপকরণ মাত্র । 

আমার দর্শনশান্সে প্রবেশ এবং রবীন্দ্র সাতিতোর সহিত পরিচয় প্রায় 
সমকালেই ঘটিয়াছিল । এক্জগ্য উহাতে দার্শনিক তম্বের সৌরতে সহজেই 
আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম । ক্রমশঃ অন্সন্ধিৎ দৃষ্টিতে আলোচনায় 
আমার মনে হয় তাহার দার্শনিকতার পরিচয় আরও বচ ক্ষেত্রেই পাওয়া 
যাইতে পারে । একূপ দার্শনিকতার প্রতিও যে তাহার বিশেষ প্রীতি 
ছিল বন্ধুদিন তাহার সহিত নিভৃত আলাপে তাহা আলি অবগত আছি) 

ংস্কৃত ভাষায় তাহার কবিতা অনুবাদের ভিত্তিও এ সময়েই স্থাপিত 

হয়। 

আমার নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে সমর্থনের জগ্যই মুল কবিতার কিছু 
সংস্কতানুবাদ উক্কৃত করিতে হইয়াছে । আমার বিশ্বাস উহার দ্বারা আমি 
মূল বাংলা কবিতার প্রতি আমার শ্রদ্ধাই নিবেদন করিয়াছি উহাকে 
অতিক্রমের কোন কল্রনাও সামার মনে উদিত হয় নাই । 


উপনিবদের আলোচ্য বিষয় 


(৩) 
শ্রহিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি. এস. 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে সকল দার্শনিক সমস্যার তালিকা দেওয়া 
হয়েছে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তার অন্যতন। তালিকাটি এইরূপ-_ 
“কিং কাবাং প্রহ্ম কৃতঃ স্ম জাতাঃ। জীবান কেন ক 6 সমংম্প্রতিষ্ঠাঃ ৷", 
কেন উপনিষদ তুলনায় আরও প্রাচীন উপনিষদ। তার প্রারস্তেই এই 
প্রহগুলি আছে “কার ইচ্ছায় মন কাজ করে, প্রথম প্রাণকে কে যুক্ত 
করেন, মানুষ যে কথা বন্দে সে কার ইচ্ছায় এবং চক্ষু ও কর্ণকে কোন্‌ 
দেবতা নিচ্চ নিজ্ঞ বিযয়ে নিযুক্ত করেন ?২ এই প্রশ্রহথলির পিছনে 
স্্টির উৎপত্তি কোথা হতে সে প্রশ্থেরই প্রতিধ্বনি লুকান আছে। প্রশ্ন 
উপনিষদের প্রারস্তে বর্ণণা আছে যে পিণলাদ খ্রখি ছিলেন, একজন বিখ্যাত 
বিদ্বান লোক । তার নিকট একদল জ্ঞান পিপান্স ছাত্র শিক্ষার জন্য 
উপস্থিত হলেন । তিনি ভাদের এক বৎসর কাল ব্ৰহ্মচৰ্য্য করবার উপদেশ 
দিলেন এবং সর্্ত রইল এই যে তারপর ভারা যে যা ইচ্ছা প্রশ্ন করবেন 
এবং ঝ্রষি সমর্থ হলে তার উত্তর দেবেন। তারপর বৎসরান্ত্রে সেই 
ছাত্রের দল ত্রক্মচর্য্য পালন করে আবার তার কাছে গিয়ে উপস্থিত । 
তার নিকট প্রথম যে প্রশ্থব উপাপিত হল তা হল এই £ “ভগবান্‌ এই যে 
জীবের দল এরা কোথা হতে উৎপন্ন হয় ?* স্বতরাং এই স্ষ্টির উৎপন্তি 
কোথা হতে সেটি উপনিষদের একটি প্রধান প্রশ্ন । 

দর্শনের যে অংশকে বিশ্ববিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে তার আলে।চনার 
বিষয় দুটি মূল প্রশ্ন । প্রথম প্রশ্ন হল “স্থষ্টির রূপ এক না বহু?” এই 

>১। শেতাশ্বতর হ১৪১ 


২। কেন ৪১৪ 
৩। প্রপ্থ। ডগবান্‌ কুতোহব! ইমা: প্রথা: প্রন্নাঘস্কে ॥১॥৩ 


উপনিষদের আলোচ্য বিষয় ৬ 


প্রাশ্্ের উত্তর তিন রকম হতে পারে । আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগতে 
আমরা বড পরস্পর বিশ্লিষ্ট বস্তুর সনাবেশ দেখতে পাই । তাদের মধো যে 
পরস্পরের কোন এক্য বাযোগস্থত্র আছে তা সহজ্ঞদৃঠিতে চোখে পড়ে 
না। এই যুক্তির বলে আমরা যদি এই নত প্রবর্থন করি ষে স্থষ্টি বা 
বিশ্ব বহু বিশ্লিষ্ট এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন বস্তদ্ধর1 গঠিত তা হলে তাকে 
আনর! বহত্ববাদ (1এ:৪1)57)) বলতে পারি। আর এক রকন উত্তর 
হতে পারে এই যে আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে সত্যকে বহু ও নানার 
বেশে দেখি সেট! দেখার ভুল, আসলে তা বহ নয়, আসলে তা এক, তা। 
নিরবচ্ছিন্ব ভাবে কেবল মাত্র এক । তা হলে যে নতটি দাড়ায় তাকে 
আমরা এককবাদ বলতে পারি । শক্গরের মত এই ধরনের । এই একক 
বাদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা বিশুদ্ধ ভাবেই বিশ্বের একহকেই স্বীকার 
করে। যে এক লিয়ে স্থষ্টি রচিত তা এর মতে খণ্ড নিয়ে তৈয়ারী নয়, তা 
বিভাগযোগ্য নয়। এই প্রশ্নেই উত্তর আরও একভাবে দেওয়া যায় । 
এমনও বল! যেতে পারে বিশ্ব যে রচনা হয়েছে তা এক দিয়েও বটে, তা 
বহু দিয়েও বটে, তাতে একের স্থান আছে বহরও স্থান আছে । মূলতঃ তা 
একই শক্তির বিকাশ বটে কিন্তু তা বিকশিত হয়ে এক হতে বচছতে 
রূপান্তরিত হয়োছে, তবে সেই বহু একেরই বিকাশ বলে একত্বের যোগন্থ্‌ত্রও 
তারা হারায়নি । এই একত্ববাদ খণ্ড ও বিভাগকেও একের নধ্যে স্থান করে 
দেয়, যেমন ডাল ও পাতা নিয়ে অশ্বপ্পবক্ষ সমগ্রভাবে এক । ' এই একব্- 
বাদকে আমর! বহুত্বকে স্বীকার করে একতবাদ বলে বর্ণনা করিতে পারি। 
উপলিষদের আলোচনায় এই প্রশ্ন একটি মূল প্রশ্বও বটে জটিল 
প্রশ্নও বটে । এই প্রশ্থের উদয় যে ভাবে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে 
উপনিষদে ঠিক সে ভাবে হয়নি, একটু ভিন্নরূপে তা হয়েছে । সোজান্ুন্ছি 
এ প্রশ্ন ওঠেনি যে স্ষ্টির রূপ এক না বহ ; প্রশ্ন উঠেছে প্রদ্দের বা স্বষ্টির 
যা মূল সত্তা তার রূপ এক না বহু, ভাতে একত্ব আারৌপ করা যায় না 
বছৰ আরোপ করা যাঁয়। কাক্ছেই ত্রহ্ষের স্বরূপ বর্ণনা সম্পর্কেই এই 
৩শ্বের উদয় হয়েছে । এটা বলা বাহুল্য যে প্রতি উপনিবদেরই বিশেষ 
আলোচনার বিষয় হল ত্রহ্ম বা আস্ত কি, তার স্বরূপ কি, তা এক না বহু । 
ছ একটি উদাহরণ এখানে এই সম্পর্কে দেওয়া যেতে পারে । তৈত্তিরীয় 


৬৬ দর্শন 
উপনিষদ ভূগুবস্রীতে আছে যে বরুশের ছেলে ভৃগু পিতা বরুণের কাছে 
গিয়ে অনুরোধ করলেন__ভগবান্‌ আমাক ব্রক্ষবিদ্যা দান করুন ।* 
এতরেয় উপনিষদে আছে - এই আত্মা কি?" ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম 
অধ্যায়ে আছে ‘য আত্মাপহতপ্প্যমা বিজ্ঞরে। বিশ্বত্যুবিবশোকে 
সোচহপ্বেষ্টেব্যঃ সং বিজ্দিজ্ঞাসিতব্যঃ ৷" বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা পাই 
যাঞ্তবক্ক্য মৈত্ৰেয়ীকে বুঝাচ্ছেন যে আত্মা কি তাই হল উপনিষদের মূল 
প্রশ্থ_ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যে! 
মৈত্ৰেয়ী আত্মনো বা অরে দশনেন শ্রবলেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সব 
বিদিতম্‌”* এই আত্মার স্বরূপ বর্ণনার সম্পর্কেই স্থির একক বা বহুত্বের 
সনস্যারও সমাধান হয়েছে । আত্মা বা ব্রহ্ম যুলে এক কি মূলে বহু সে 
প্রশ্মের উত্তর এই ত্রক্ষের স্বরূপ বর্ণনার সম্পর্কেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে । 
বিশ্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় ৩ ্ব যা উঠে তা হল এই £ বিশ্বের প্রতি মুসতঃ 
কিরূপ, তা চেতন না তা জ্রড়। তার সংগঠক বন্য কি মনের মত পদার্থ 
যার ওপর আদৌ জড়ত্ব আরোপ করা যায় না, না তার সংগঠক বন্য জড় 
বা অচেতন পদার্থ। এর উত্তর প্রখানতঃ তুই রকম আকার নিতে পারে । 
সোজাসুজি একট! নত এই দাড়াতে পারে যে চেতন পদার্থ বলে আসল্লে 
কিছু নাই, বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র বিশ্লিষ্ট অচেতন জড় অণু 
হতে ব! জড় পদার্থ হতে । এই তত্ব যে মত সমর্থন করে তাকে জড়বাদ' - 
(Materialism) বলা হয়। তার বৈশিষ্ট এই যে আপাতদৃষ্টিতে 
আমরা স্ব্রির মাঝে যে চেতন পদার্থ দেখি, যেমন মানুষের মন, তাকেও তা 
জড় থেকে উৎপন্ন বলেই প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। অপ্রর পক্ষে আর 
একটি নত এইরূপ দাড়াতে পারে যে স্থপতি যে বস্তু দিয়ে লিশ্মিত 
তা মূলতঃ চিৎশক্তিসম্পন্ন ॥ জড় পদার্থ বলে এ মতে বিশ্বে কিছুই - 
নাই । যাকে আমরা জড় পদার্থ বলে দেখি তা আসলে জড় নয়, তাও 
মানসিক স্বতি বা তাও চিৎশক্তিসম্পন্গ । 


৪। তৈভ্তিরীঘ । ভূন্ডবন্লী ॥১॥ অনীহি ভগবো ব্রক্ষেভি। 
৭ । তরে ৪৩৫৯ 

*। ছান্দোগা ৪৮৭১ 

। বুহদারণ্যক 1২18)৫ 
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স্থপ্ির রূপ সম্বন্ধে এটিও একটি মূল প্রশ্ন এবং এ প্রশ্নও উপনিধদের 
আলোচনায় একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে । একত্র বা বনের প্রাশ্থের 
আলোচনা সম্পর্কে যে কথা পা'টে এবং যে কথা বলা হয়েছে এই প্রশ্নটি 
সম্পর্কে ও ঠিক সেই কথা খাটে । এ প্রশ্র ঠিক যে ভাবে আলোচিত 
হয়েছে সেই ভাবে উপনিষদ গুবর্তিত তয় নি ,তা অগ্যরূপে এসেছে ॥ 
স্থপ্টির যা মূল বস্তু ব্রহ্ম বা আস্ম। তাররূপ কি রকম, তা চিন্ময় না জড় । 
এই প্রশ্বের সম্পর্কেই এই আলোচন। উপনিষদে এসে পড়েছে । অন্য 
আকারে বিশ্লিষ্ট বা আালাদাভাবে তা আসেনি । কাজেই ত্রহ্ম বা আত্মা 
সম্বন্ধে যেখানে যা পাশ্ন উঠেছে সেই প্রশ্নের মধোই এই প্রশ্ন স্থান পেয়ে 
গেছে এবং সেই প্রশ্রগুলিকেই এই প্রশ্নের সমর্থক করে আমাদের ধরে 
নিতে হবে । 
দর্শনের একটি মূল বিষয় হল জ্ঞান সম্পর্কিত নানা গ্রশ্দের আলোচনা । 
“এই আলো5নাশুলি কি ধরণের প্রশ্ন সম্পর্কে তার আভাস সংক্ষেপে কিছু 
দেওয়া হয়েছে । এই প্রশ্বগুলির আলোচনাকে আমর? “প্রমাবিচ্কান' এই 
পারিভাবিক নাম দিষেছি । এই প্রমাবিজ্ঞান সকল দার্শনিক আ'লোচনারই 
বিশ্ষে অঙ্গ স্বরূপ এবং তার মূল্য এত দেওয়া হয় যে যদি কোনও 
দার্শনিক আগলাচনায় উহা স্থান না পায় তা হলে তার অঙ্গহানি ঘটেছে 
বলে মনে করা হয় ৷ দার্শলিকের কাছে এই আলোচনাটির মূল্য কত 
খানি তার পরিমাপ করবার সহন্দ উপায় হল এ বিষয়ে কান্টের মত 
সংক্ষেপে বিবৃত করা। পাশ্চাত্য দেশে কান্ট (5770) শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
‘বলে খ্যাতি লাভ- করেছেন ॥ ভার মতে দর্শনের একমাত ও বিশেষ 
আলোচনার বিষয়ই হল জ্ঞান সম্বন্ধে সমস্যাগুলির আলোচনা । সার 
“মতে অন্য যে সমস্াগুলিকে দার্শনিক জমস্তা বলে উপরে নির্দেশ করা 
হয়েছে এবং সাধারণতঃ সকল দার্শনিকই করে থাকেন সেগুলি আসলে 
দর্শনের বিষয় হতে পারে না। দর্শনের বিষয় কেবল মাত্র জ্ঞানস্ধু, 
জ্ঞানই দর্শনের একমাত্র আলোচনার বিষয় ৷ 
এই জ্ঞানবন্তটি বিশ্বে যত প্রকারের বস্তু আছে তার মধ্যে সব থেকে 
অস্ভুত এবং বিস্ময়কর বস্তু । এর বাস্তব নিজস্ব সত্তার এমন আপাতদৃষ্টিতে 
কিছু সন্ধান পাওয়া যায় না, অথচ তাকে লিয়ে মানুষের চিন্তাধারার 


৬ দর্শন 
অনবচ্ছিষ্কু কারবার চলেছে । জ্ঞান কোন ঘটনাও নয়, সাধারণ ভাবায় 
আমরা যাকে বশ্য বলি এ তাও নয়॥। মামুবের মনেই ভার উৎপত্তি এবং 
নলের চারিপাশে যে বিদ্বত্রক্ষাণ্ড পড়ে আছে তাকে বা তার খণ্ডকে 
জ্ঞান্বার চেষ্টায় হয় তার উৎপত্তি । বিশ্ব বা তার অংশ সম্বন্ধে সত্য 
ধাবণাই হল ভ্যান । এই ধারণা তার অভিব্যক্তি পায় মানুষের ভাষায়, 
কিন্ত মোটামুটি আসলে সেটি একটি মনের গড়া ছবি। এখানে একটি 
তুলনায় উল্লেখ করলে বুঝবার সুবিধা হবে । মামুষ বাস্তব জগতের ফটো 
তোলে ; উদ্দেশা বাস্তব ভগৎ চোখে যেমনটি দেখায় ঠিক হুবহু তার নকল 
ছবিতে ফুটিয়ে তোলা ॥ জ্ঞান ও মানুষের নলের গড়া ফটোর মত বাস্তব 
জগতের ছবি । এই বাস্তব বিশ্ব শুধু চক্ষু নয় সব কটি উত্জ্রিয়ের দ্বারা 
যেমন দেখায়, কেবল একটি মস্লুষের নয়, অতীতের এবং বর্তমানের এবং 
তবিষাতের সকল মানুষের অস্ত ভূতিতে যেমনটী ঠেকে তেমনটী করে তাকে 
ননে মনে আকবার চেষ্টা হতেই এই জ্ঞান নামক অদ্ভুত ছবিটীর উৎপত্তি । 
ক্যামেরার বদলে মনই এই জ্ঞানের উৎপাদক, বিশেষ ধরণের কাগজের 
বদলে ভাষাই তার অভিব্যক্তির উপায় এই জ্ঞানের বিষয় আরও বিস্তারিত 
বিশ্লেষণ করার এখানে প্রয়োজন নাই । যেটুকু আলোচনা করা হল তার 
উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে জ্ঞানের স্বরূুথ সম্বন্ধ একটু ধারণা করে নেওয়া । 
এই ধারণা হইতেই এ কথাটা বেশ বুঝ! যাবে যে জ্ঞান বহ্বটী অতি 
জটাল । সেই কারণেই তাকে ধারণা করা বা তার সশ্বদ্ধে আলোচনা 
করা মাশ্ুষের সম্ভব হতে হলে মানুষের বিশেষ রকম মামসিক পরিবদ্ধন 
ব। উন্নতির প্রয়োজন হয়ে পড়বে । যা জটাল এবং যা প্রতিদিন প্রাতি- 
নিয়ত আমাদের সঙ্গে জড়িত তাকে ধর্তে পার! বড় শব্তু কাজ । আমরা 
অনুভব করি, চিন্তা করি, ইচ্ছা করি, আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত 
এই তিন শ্রেণীর কাজের একটি কান্দে ব্যাপৃত । অথচ এই তিনটা 
কাজকে যে চালায় সেই মনের অস্তিতকে অনুভব করতে আমাদের 
অনেক পরিমাণ মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজেন। মানুষ ব্যতিরিস্ত অন্য 
অনেক জীব জন্ত ও চিন্তা করে বটে কিন্ত মনের দিশা তারা আদে পায় 
কিনা সন্দেহ ।* ছোট ছেলেকে তার সকল কাজে সকল কথায় যে তার 
মল অন্তরে কাজ করছে সে কথা। বুঝান “প্রায় অসম্ভব । 
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এ তেন এব মন তার সব থেকে সক্ষমতন খে ছষ্টি তাই হল জ্ঞান । 
সকল বস্তু, সকল বিষয়ের সম্বন্ধে যত তথ্য আবিস্কৃত হয় ভার জ্ঞানের 
আকারে লিপিবন্ধ হয়। যে জ্ঞান সকঙ্গ চিন্তাধারার পিছনে এমন ভাবে 
লুক।ন রয়েছে তাকেই বিশেষ আলোচনার বিষয় করার প্রয়োজন বোধ 
করা সেই কারনেই দার্শনিক্র পক্ষে একটা! শক্ত কাজ হয়েছিল । প্রত্যক্ষ 
ভাবে দর্শনের উদ্দেশ্য বিশ্বজগং সম্বন্ধে মূল বিষয়গুলির মালোচন।। সেই 
আলোচন।রঃ প্রকাশ হা অভিব্যক্তি হল জ্ঞানের আকারে । কাছেই 
"সহজে এ হেল বস্থটির প্রতি দার্শনিকের নজর পড়বে না এটা ধরে নেওয়া 
যায়। নজর তখনই পড়বে যখন দার্শনিক আলোচনা এবং জ্ঞান বেশ 
খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুষ্টিলাভ করবে । দর্শনের এইরূপ পরিপুষ্ট 
অবস্থার নধ্যেই ডান সন্বক্ধে আলোচনার প্রয়োছরনীয়তা দার্শনিক অন্তব 
কর্বেন। দর্শনের ইতিহাসেও ঘটেছিল ঠিক তাই । বিশেষ কে 
ইউরোপীয় দর্শনের সম্বন্ধে ত এ কথা পুরোমাত্রাতেই খাটে । প্রাচীন 
গ্রীক দর্শন বল্তে গেলে বেশ পরিপুষ্টিলাভ করেছিল এবং প্রথন শ্রেণীর 
দার্শনিকের সাহায্য ও পেয়েছিল । এ হেন গ্রীক, দর্শনেও জ্ঞানকে 
বিষয়বস্্ করে বিশেষ আলোচনার চেষ্টা বিশেষ কোথাও পরিলক্ষিত 
হয় না। প্রমাবিজ্ঞান (Epistem৷০]০67) বল্তে ঠিক দর্শনের যে অঙ্গটি 
বুঝায় তখনকার দর্শনে সে অঙ্গটির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হত লা। মধ্য 
যুগের ত কথাই নাই । তখন ক্রীষ্চান ধ্ম্মের গৌড়ামি দর্শনের জগতে 
আধার এনেছিল । কাজেই দর্শন দে যুগে পরিবদ্ধন পাওয়া দূরে 
থাকুক পঙ্গু হয়ে জীবন যাপন করছিল । খুষ্ট ধশ্মের গৌড়ামকে খণ্ডন 
করে যখন বর্তমান যুগে চিন্তায় স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হল, তখনই 
আবার দর্শনের পরিবদ্ধনের সময় এল ৷ কিন্ত তখনও জ্ঞান তন্ের বা 
পমা বিজ্ঞানের জন্ম হয় নি। জ্ধানকে দার্শনিক আলোচনার একটি 
বিষয় করে ব্যবহার প্রথম করেন ইংরেজ দার্শনিক লব্ক (Locke) তার 
পুস্তকে । ভার জীবনকাল হল ১৬৩২-১৭০৪ শতাব্দী । তারপরই এই 
জ্ঞানতত্তের দ্রুত ক্রমবিকাশলাভ হয় এবং কান্টের দর্শনে তা বিশেষ 
উন্নতি লাভ করে । ইউরোপীয় দর্শনে থে কথা খাটে ভ্ঞারতীয় দর্শনেও 
সেই কথা। খাটে, তবে বিশেষ করে স্মরণ কর্বার কথা হল এইটুকু যে 
ভারতে দাশনিক বিকাশ ঘটে গেছে অনেক শত বছর পূর্বের । অর্থাৎ 
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ভারতীয় দর্শন পুবই দ্রুত পরিপকতা। লাভ কহসছিল এবং সেই কারলেই 
জ্ঞানতন্থ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে প্রথম আলোচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
অনেক শত বছর আগে হয়ে গিয়েছিল ॥ এই জ্হানতন্ত বিষয়ক আলো- 
চনার শেষ পধ্যায় হল মোটামুটি নব্য গ্যায়। তারই বিকাশ কাল হল 
চতুদ্দশ শতাব্দী । র্‌ 

উপনিষদে এই কথাটি একেবারে ভবস্ু না খাটুলেও খানিক পরিমানে 
খাট । উপনিষদের আলোচনার প্রায় চৌদ্দ আনা অংশই হল ব্রহ্ম 
বিষয়ক প্রল্থ ও তার সনাধান & এর সাঝখানেও কিন্তু জ্ঞান বিষয়ক 
প্রশ্বও কিছু উঠেছিল, তা এবাবে বাদ পড়ে নি। তবে জ্ঞান বিষয়ে 
যে সকল মূল প্রশ্ন উঠে তার সবগুলি উপনিযদের দ।শুনিকের নজ্ররে 
পড়ে নি। তর কারণ হে কি হতে পারে তার আভাস অবারিত পুেবি 
যে আলোচন) করা হল তা হাতেই বোপ হয় অনেকখানি পাওয়া যাবে। 

ঠিক কথা৷ বল্তে গেলে জ্ঞানতন্থ সম্বন্ধে একটি মূল প্রাম্মই উপনিষদের 
খ্চযিদের মনে বিশেষ করে জেগেছিলল এবং তার উত্তর দিতেই ভারা বিশেষ 
চেষ্টা করেছেন । উত্তর যে কি সেট! আলোচন! করবার স্থান এখানে নয় । 
প্র্সটি কি তার সংক্ষিপ্ত বিবরপই এই প্রবন্ধের উপবুক্ত বিষয় হবে ৷ 

উপনিবদে এই জ্ঞানতন্ সম্বন্ধে মূল এবং একমাত্র যে প্রশ্বটি আলোচিত 
হয়েছে তা হল সংক্ষেপে এই । বিশ্বজগতের অন্তনিহিত যে মূল জ্ঞাতব্য 
বিষয়টি আছেন তাই হল ব্রহ্ম, বা আত্মা বা ভুমা। এই ত্ৰহ্মকে জান। 
যায় কিনা এবং জানা গেলে তাকে কি উপায়ে জ্ঞান! যায় এই হল 
উপনিষদের বিশেষ প্রশ্ন । আমরা দেখি 'কেন' উপনিষদে অক্ষকে আদোঁ 
জানা যায় কি না এই প্রাশ্্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে । ক্রহ্মকে 
যদিই জানা যায় ঠাকে জানবার উপায় কি? শ্রতি কি তাকে জানাতে 
সনর্থ ? আমাদের বুদ্ধি শক্তি ব1 চিন্তা শক্তি কি সে জ্ঞান আমাদের দিত 
সমর্থ ? না ব্রচ্ষকে জান। যায় চিন্তামার্গে নয় জ্ঞান বা যোগের সাহায্যে ? 
এই জাতীয় নান! প্রশ্বই উপনিবদের আলোচনার বিষয় । 

সর্বশেষে এই কথাটি ঘলার প্রয়োজন তে উপনিষদে নৈতিক সমস্যার 
আলোচনাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে ॥। অবশ্য এই সমস্ত! তার মূল 
আলোচনার বিষয় নয়; কিন্তু দেখ! যা” যে কার্যতঃ এই সমস্যাগুলি 
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সম্বন্ধে প্রশ্নও ভ্েগেছে এবং সে সম্বন্ধে উত্তরও দেওয়া হয়েছে । মানুষের 
প্রতিদিনকার জীবনে যে সমস্ত!র সঙ্গে প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকার ঘটে তাই 
হল নৈতিক সমস্য! । কারণ নীতি নান্ুষের সকল কিছু স্বেচ্ছাপ্রাণোদিত 
কাজ্বকে নিয়ন্ত্রিত কর্বর দাবী রাখে। এই নৈতিক সমস্তা তা হলে 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনের একটি অতি বড় প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা 
করে। তা হল এই যে আমাদের সকল স্বেচ্ছা প্রনোদিত কাজ কি 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ কর্বার জন্য প্রবর্তিত করা হবে ? এই সম্পর্কেই এসে 
পড়ে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়্ উচিত; মানুষের পুরুষার্থ বা 
পরমার্থ কি? এইটিই হল নীতির মূল প্রশ্ন এবং আমরা! যথাস্থানে দেখব 
যে এই প্রশ্তের সমাধানের চেষ্টা উপনিবদেও বহুল পরিমানে হয়েছে । 
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আজ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে । এই বুদ্ধের করাল ছায়া আমাদের 
জন্মহুনি ভারতবর্ষের উপর পতিত হইয়াছে এবং দেশময় মহা অশান্তি ও 
চাপগলোর স্থপতি করিয়াছে । এরূপ প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে "দর্শন' 
ছিএীয় বর্ষে পদার্পন করিল এবং পত্রিকার পথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল । 
একজ্রগ্য বোধ হয় কেহ কেহ আনাদের প্রশংসা করিবেন, আবার কেহ কেহ 
আমাদিগকে উপহাস এবং নিন্নাও করিবেন । এই যুদ্ধের সময় যখন 
লোকের ধন পাণ বিপন্ন এব: পরাধীন দেশের স্থায়ী অগ্নসনস্যার উপর 
ছেশরক্ষার সমস্য! অতিত শুরুতর হইয়া উচ্গিয়াছে, তখন দর্শনচর্চা করিয়া 
বা দর্শন পত্রিকা কাশ করিয়া লাভ কি ? আনেকে মনে করিতে পারেন, 
যখন দেশবাসীর জীবন এবং নারীজাতির সম্মান বিপক্স তখন দার্শনিক 
আলোচন! ব। দর্শনের বাগ.বিতণ্ড লোকের ভাল লাগে না এবং তাহাতে 
কোন কাজও হয় না। একপ ধারণার উৎপত্তির যে কোন কারণ নাই 
তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন দার্শনিকের মতে ভীব ও জগৎ 
মিথ্যা বা থায়ানয় এবং তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই জ্ঞানীর কর্তব্য । 
এই প্রকার দার্শনিক মতবাদ হইতে দর্শন সন্থদ্দে যে সব ভ্রান্ত প্রতিকূল 
ধারণ।র স্তি হইয়াছে পূর্বেবাক্ত ধারণাটি তাহাদের অন্যতম । কিন্ত কোন 
দর্শন বা দার্শনিক আমাদের ব্যবহারিক জীবন বা জগতের অস্তিত্ব একেবারে 
অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া ননে হয় না। অবশ্য কেহ কেহ ইহাদের 
পারুনাধ্িক সন্ত! স্বীকার করেন নাই সত্য॥ কিন্ত ডাহারাও ইহাদের 
ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন এবং পারমাধ্িক দৃষ্টিতে ইহাদের 
বিচার বিশ্লেষন করিয়। জীবনের কর্তব্য সন্বন্ধে বহু এুয়োজনীয় সহপদেশ 
দিয়।ছেন । অতএব দর্শনশাশ্্র যে জীব ও জগতের প্রধান এধান সনস্তা- 
গুলির যথাযোগ্য সমাধান করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে 
তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় । সকল দর্শনেই এই শিক্ষা দেয় যে 
উপস্থিত সঙ্গটে ও আসন্ন বিপদে ধৈর্যচ্যুত ন! হইয়া দূরদশিতার সহিত 
আমাদের নিজ্ঞ নিজ কর্তব্য যথাসম্ভব পালন লা উচিত । দার্শনিক দৃষ্টি- 


সম্পাদকীয় ৭ 


ভঙ্গী লঈয়াই আন? ক্র এই বিপদসকূল পরিস্থিতির নধ্যেও দর্শনের 
নৃতুন বর্ষের পথন সংখ্যা প্রকাশিত করিলান । অবশ্য প্রতিকূল অবস্থার 
জন্য পত্রিক। প্রকাশের কার্ষো আনাদের কিছু কিছু দোবক্রত্রি দেখ। যাইবে 
সহৃদয় পাগুকবর্গ এগুলি সহান্ু হতির চক্ষে দেখিবেন ইহা কামনা করি । 
তি . . 

বিগত ১৩১৮ সনের ১৭ই চৈত্র নঙ্গলবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
দর্শন পাঠাগার বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের কার্য।করী সনিতির এক অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে । সহকারী সম্পাদক নাশের প্র্তাবক্রমে অধ্যাপক 
ডক্টর যুক্ত সীশচন্দ্র 5টেপাধায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
সভাপতি মহাশয় স্বীয় ডক্টর স্যার গঙ্গানাথ ঝা. অধ্যাপক ৪ বারিষ্টার 
কিরণচন্দ্র মুখোপাধায়, অবসর পাপ্ত ডেপুটি ন।।জিস্বেট, শ্রান্গেয় প্রকাশচন্দ 
সিংহরায়, মহামহোপাধ্যায় ফণিহৃষণ তর্কবাগীশ মহাশয়দের য্রত়াতে 
শোকপস্তাব উপাপিত কবেন এবং সংক্ষেপে তাহাদের গুগাবলী বিব্রত 
করেন। সর্বদন্মতিক্র:নে এবং সসম্ত্রমে প্রস্তাবগুলি সভায় গৃগীত হয় । 
উ’হাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী ‘দর্শনের’ পূর্বববর্তা সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াডে ৷ 

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বৃত্যুতে বঙ্গীয় দর্শন 
পরিষদের কার্য্যকরী সমিতির একটি সদসাপদ শূন্য হয়। সভাপতি 
মহাশয়ের প্রস্তাবক্রনে এবং সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের সনর্থনে ও 
উপস্থিত সদসাগণের অনুম তযপ্রসারে মহানহোপাধ্যায় যোগেন্দ্ৰনাথ তর্ক তীর্থ 
মহাশয় এ পদে নির্ববাচিত হইয়াছেন। 

কার্যকরী সমিতির অধিবেশন শেষ হইলে পরিবদের সাধারণ সভা 
আরম্ভ হয় এবং উহার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য এযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টো- 
পাধ্যায় এম. এ, মহাশয় “বেদান্ত সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত সমঙ্বান্ধ 
একটি সুচিন্তিত ও বিতর্কমূলক বক্তৃত। দেন । মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর 
শান্্রী মহোদয় ইহাতে সভাপতিহ্ব করেন। বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে এই 


সংখ্যার শন্তত্র প্রকাশিত হইল । সভাপতি মহাশয় বাংলায় দর্শন আল্লো- 
চনার উপযোগিতা এবং এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটী সারগভঁ 
বক্তৃতা করেন। সহকারী সম্পাদক মহাশয় বক্তা, সভাপতি ও উপস্থিত 
ভদ্রমণ্ডলীকে পরিষদের পক্ষ হইতে আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার 
কাব্য শেষ হয় । 
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স্থায়প্রবেশ_ব্অমরেহ্ছ বোহন চট্টাচার্য। প্রীত ইণ্ডিছান্‌ রিলা১” ইন্সটিটিউট. 
কর্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । মুল্য ২২ টাক! 


ংল| ডাষা বনু মনীমবীর লেখনীচালনান্র ধন্য এবং দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
শিমকল।! ইত্যাদি সর্কবিধডক গ্রন্থে সমন্ধ হউলেও চ্াছ-বৈশরেঘিক-সম্মত পদার্থ জুলির 
শ্বব্ূপ-পধ্যালোচন! এই ডাবান্স নিতাস্বই বিরল । ক্ষুদ্র ক্ষৃদ্ প্রবন্ধাদির মধো অথবা 
অসম্পূর্ণ সংস্কতগন্ধি অন্তবাদাদির মধ্যে ক্কভিৎ কিক আলোচনা হইলেও অনেক 
ক্েতেই লেখকের অক্ষমতার লেগপি সাঙ্গারণ পাঠকের উপকারে আলে নাই এবং 
এই বিষে কোন মৌলিক গ্রন্থ অস্থালি বাংলা ভাষায় লিখিত হগ্স লাই__একথা বলা 
চলে॥ সম্প্রতি ঈণ্ডিান্‌ রিসাচ” ইনস্টিটিউট, হইতে প্রকাশিত প্রস্যাতনামা নৈদ্বা দিক 
পণ্ডিতপ্রবর প্রযুক্ত অময়েজ্ঞ মোহন তকতীর্থ মহাশঘেক 'ন্যঃছ প্রবেশ গ্রন্থ দ্বারা বাংলা 
ভাষা এই দারিজা হইতে মুক্তি পাউগ্রাছে । 


যদিও মহামহোপাধ্যায় এফনিকুষণ তর্কবাগীশ নহাশয়ের স্তায়ডাষোর অনুবাদ, 
টিপ্নী ও হ্থায়পপ্রিচঘ নামক পুন্তকে স্তাংশাস্রের অস্থনিহিত নিগৃঢ় রহক্ষের এবং 
নানাবিধ প্রাচীন ও নবীন মতবাদের বিদ্বত আলোচনার মধ্যে চ্চার্শান্ত্ীয় যাবতীন্ 
বিহয় এবং প্রসঙ্গাবীন অন্ঠান্ত দর্শনের ও হছ বিষয় বাংল! ভাষা চতিপূর্বেযেই বিশদরূপে 
পয্যালে।চিত হইয়াছে, তথাপি তাহ প্ৰধানতঃ প্রঃচীন ক্রায়ের স্ুস্ম বিবর়গুলি লইমাই 
লিপ্িত। স্মতরাং ষ্টাদ্বনাস্থে অক্ততধিগ্য ঝাকি এ সমন্ত বিবন্র বুবিস্মা লগঘা লজ 
লহে ॥। আলোচ6) গ্রন্থখানি সেরূপ লহে। ইহা তাদৃশ ছুত্তহ গ্রন্থে প্রবেশের 
তারদ্বব্প। ইহাকে বাংলা ভাবা স্তা-বৈশেষিকের একখানি অভিনব প্রকরণ 
গ্রন্থ বলা চলে । গ্যাস ও বৈশেধিক সম্মত সপ্ত পদার্থের স্বরূপ ইহাতে লহুজবোধ! সরল 
ভাবাণ অতি প্রাজ্রলরূপেহ ব্যাপ্যাত হইহছে । এই পুত্তক পাঠ করিলে ইহার পশ্চাতে 
গ্রস্থকারের দীথথদিলের একাগ্র সাধনার পরিচণ্ড পা) হায় । গ্যায়শাণ্ে প্রবেশাথী 
সংস্টতাভিজজ টোলের ছাত্রগণ এবং সংস্কতানভিজ্ অল্পশিক্ষিত জনসাধারপণ-_-লকলেই এই 
শ্রস্থপাঠে লমভাবে উপকুত হইবেন । এমন কি, ্াথ শাত্তে বাংপঞ্ন প্রতিভাবান্‌ বাক্তি- 
পপও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে নৃতন চিন্তাধারার পরিচয় পাইবেন | ইহাতে স্তায়- 
বৈশেধিক সম্মত সপ্ত পদার্থের স্বরূপ বিপ্পেবণ করিয়। তাহাদের সাধর্শ্য বৈধ প্রভূতি 
বিশদরুপে ব্যাগ্যাত হইপ্াছে । আজ কাল আনেক টোলের ছাঙ্কে 'আকাশক' 
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কোন্‌ পদার্থের অন্তত ক্র - এই প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর ছুলাভ হইথা পড়। কিন্ত 
টোলের ভায়গণ এই পুন্ডক পাঠ করিলে সপ্ত পৰার্থেঃ বাহিরে বহু পনার্থের অস্তিত্বের 
সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন এবং লেই সমস্ত পদার্থের সপ্ত পদার্থ মথো মস্ত ঠাব- 
প্রনালীও বাংল! ডাঙার নাত্রকতে অতি সহঙ্গেই আয় করিতে পারিবেন। আকাশ- 
কুম্বম প্রভৃতি অনীক পনার্থ বিবস্ে গ্রন্থকারের দিগ দর্শন তাহার গভীর চিন্থাশীলতার 
পরিচাবক এবং ভিস্থাপীল ব্যক্তিবর্গের নিকট একাস্মই উপভোগ্য ॥ 


পণ্ডিত যুক্ত অমরেন্রমোতন তর্কতীর্ধের স্যাঃপ্রবেশ পাঠে আনর। তাহার 
ল্সামশান্্ে তন্মঘতার নৃতন ধরনের পরিচও পাইলান । দেবীমাহাম্ত্য আমব। সকলেই 
পাঠ করি । অনেক নৈক্াঘিক পণ্ডিত ছচত প্রতাহট পাঠ কবিঘা থাকেন। কিন্ত 
তর্কতীথ মহাশস্বের মত নৈয়ারিক-দুষ্টি লট! কথ জন তাহ! পাঠ করেন আনি ন! । 
বৃত্তানিগ্নামক সন্বস্কের কথা বুঝাই($ বাইগা তিনি লিপিঘঃছেন-_বিশেল বিশেষ 
সংযোগ আধার-আধ্েগভাব নির্বাহ করে না ষ্টহ) বাস্সন্থত । মার্কেল পুরাণের 
দেবীমাহাস্যো শস্তবধ অধ্যায়ে 


উৎপত্তা চ প্রপৃত্ছোচ্চৈদেবীং গগননাস্থিতঃ । 
তজ্ঞাশি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিক?॥ 
এই গ্লোকে আকাশ-লংযোগের বৃত্তানিশ্নবামকতার পরিচয় পাওয়া সা ।” 
[ভ্তাছপ্রবেশ ১১৪ পৃঃ ] 
সদ পাস্ে তন্ময় ত! না থাকিলে লক্ধা-উলালন। ব। পর্ধগ্রন্থ পাঠের ধোন এইরূপ 
চিন্তাপূণ নৈথায়িক হুক্রেদৃজি সম্ভব হউত ন)। 


হয়ত এই তন্সম্স হার ফলেই একটী গাদাফুল ভিড়িছ! "এতে গন্ধপুস্পেশ বলি 
সহজ দেবতার পূল। কৰিতে করিতে তাহার স্বপ্থদৃষ্টিতে ‘দ্রাতি’পদার্থের সুপ্ত স্বরূপ 
বিশ্গেষণের প্রয্োজ্জনীয়তা উপলব্ধ হইঘাছে। তাই তিনি লিপিঘমভেল__্রবাত 
ব্যাপ্য-ব্যাপ।ক্াতি কচিৎ অবছব এবং অবয়বী উভয়ে স্বীকৃত ভদ্র । যেমন পুস্পত্র 
মংলাত ইত্যাদি । ফুলের পাপড়ি এবং ফুল উভগ্মেট পুম্পত্ব এবং ম২সাপতুণ্ত ও সম্পণ 
মহলো মহস্যহক্গাতি স্বীকৃত হইঝাছে, কিস্ম চিত বুক্ষশাপায় বুক্ষত্ব কা ভিত চলেছি 
অবন্রবে মন্ধাত্র স্বীকত হং না৷" [ম্থার প্রবেশ ১-৮ পু] 


স্থানে স্থানে পাথর এইরূপ হুন্মম বিল্লেঘণ ছাচগণের নিক্ট নিতাস্টই 
নূতন মনে হইবে এবং জ্ঞানলিঞ্দ, চিন্তাশীল বাক্তিমাত্রই উহাতে আলন্দ পাইবেন । 
শ্রতিদ্বেগিতা, অবচ্ছেদকত! প্রভৃতি পদার্থ ছাত্তগপের বুঝিবাব উপযোগী করিয়া! 
নিত্বান্ব সহজবো:। হামার ব্যাখাত হষ্টছছছে । এতদর্থে স্থানে স্থানে অধ্যাপনাকালীন 


৭৬ দৰ্শন 


অধ্যাপকের ভাবার অহুরূপ ভাষা প্রচোগ করিছা অপেরা হত স্থগম দৃষ্টাস্তের আশ্রয় 
লওধ] হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পাবে 

*০.০০০দ্রবাত হকি প্রতিঘোশিতাবচ্ছেদজ্ হইল, তলে প্রতিহোগিতাও হইল 
ডবা ত্বাবঞ্ছিশ্র* 17১ [ন পর্হততের দশক হইলে পরত রাম কতৃক দুষ্ট হয়’ । 
[১১2 পু] মোটের উপর গ্রস্থখলি ছাত্গসের প্রতি আঅঠাপকেত্র ক্তব॥ নির্বাহ 
করিতে পাবিবে, সে বিষয়ে হখালাধ্া চেষ্ট! কত! হইচাছে ইহা বিশ্বাল হয়। 

আনেক স্থলে চিত্তাকর্থক হৃষ্টান্ত স্বারা বিব্যটী পরিস্ছুট করিবার অন্ত শাস্বীয় 
দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া বে ভাবে লৌকিক দৃষ্টাস্তের অন্থলবণ করা ছুইছ্রান্ছে, তাহাতে 
অন্বকারের আভিত্ঞতা, নৈপুগা, বুদ্ধিনত্তা, সর্ব বিবণ্থে গভীর দৃষ্টি এবং সর্শেবাপরি 
পুস্তক্টীকে শাস্বীঘ সিক্ছান্থ অব্যাহত রাখিয়া সাধারনের উপযোগী সর্াদন্থন্দর করিবার 
আন্ত থে বিশেধ পরিশ্ব ও আগ্রহের পরিচয় পাও! ঘাস তা্। লর্চল হইয়াছে। 





(উদাহরণ ১২৩ পৃষ্ঠাথ জষ্টব্য 1) 
এই গ্রন্থে কবল প্রাচীন পাস্্ীর মতগুপিহ প্রদর্শিত হর লাই, সঙ্গে সঙ্গে 


আধুনিক বিদ্ঞানের গন্মদাতা নিউটন প্রভৃতি খাংতনান। লাশ্চাা বৈদ্ঞানিক ও 
দাৰ্শনিক মলীধিরন্দের মতবাদ উক্ষ ত কবির স্থানে স্থানে তাহার সহিত তুলনামূলক 
আলোচনার ইন্সিত করা হইয়াছে ॥ দৃষ্টাস্ত স্বরূপ দুইটী কথা নিয়ে উদ্ধত হইল। 

“পাশ্চাত্া বিজ্ঞানীর! ৯২ প্রকার অঢাটম (Aচ০) এর সন্ধান পাইয়াছেন, 
এখন ১১২ প্রকার আটম স্বীকৃত হয়। ইলেক্ট্রন এবং প্রোটন উহ] অপেক্ষাও 
স্বস্থ । কিন্ত উহাদের কোনটাই ন্তায়সন্মত পরমাণু নহে)” (১৮ পৃঃ) 

প্রাচীন গ্রীক দাশনিক 'এরি্ট টল’ বলিতেন যাহার গুরুত্ব যত বেনী, অন্র 
গুরুত্তবিশিষ্ট বস্তুর তুলন।ও তাহার অধঃপতন ততঃ শীস্র হয়| বর্তমান বিঞ্ঞানমতে 
ওর সিন্ধান্ত ভুল। 'এরিষ্ট টলের' এইট সিন্ধাস্তকে কেহ কেহ স্যাঘশাস্রের সিন্ধান্ত 
বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্ত ম্যারবৈশেষিকের কোন গ্রন্থে এক্স কথা পাওয়া 
যাগ নাই ৷ (৬৫ পৃঃ) 

. পইকরূলে সব দিক প্ছাই গ্রন্থখনি প্রঃভীন ও নবীনপন্ধী সকল সম্প্রদােরই 
আদরস্টয় ও কালোশঘোসী হইয়াছে । আমরা গ্রন্থকার পরবর্তী গ্রন্থের প্রতীক্ষায় 
রহিলাম ॥ 

উপসংহারে ভূমিকালেগক যুক্ত রমাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় 
বলিতে চাই-_- 

“এই পুস্তকে নানা শাস্ত্রের প্রাছ একশত প্রাচীন ও, নবীন গ্রস্থের সংবাদ 
পাওয়া যায়। গ্রন্থকার প্রাচীনদিগের অনেক সিদ্ধান্তের প্রতি” কটাক্ষ করিগ্ন। স্ব 
যুক্তি অহুলারে নৃতল সিক্ষান্ত গ্রছপের ইঙ্গিত এবং নূতন ভাবে কিছু কিছু সাছগ্ুসোর 


পুস্তক-পারচয় ৭৭ 


চেই। করিছাছেল, (55, ২৮, ৫১, ৬৩৮ ৭৬ পু: ভষ্টব্া ) এবং ক্ষ প্েত্রপকল 
হৃধীগলের বিচাধারূপে উল্লেখ করিছা যেরূপ বিনহের প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
সকলেরই মলেঘোগ আকর্ষণ করিবে । পনাথবিস্ত। আপোচনার শেবহাগে প্রলঙ্গত; 
নবান্তাণের ভাবা কিরূপে প্রবেশ লাভ করিতে হয় তাহার সরল ও যুক্রিপূণ পথ 
প্দশন করার গ্রস্থৰানির “ক্রাঘপ্রস্থেশ'” লাম সাথক হইছাছে । তুলন। প্রসঙ্গে নানা 
মতের উল্লেখ থাকাদ্ এবং ক্ষেত্রাবশেধে বিজ্ঞান ও ইতিহাস পভূতির সহিত যোগ 


খাকাম্ব সকল পাঠকই ইহা হইতে কিছু কিছু নৃতনব্বের আম্বাদ পাইবেন । ভরল। 
করি গ্রন্থকারের উদ্তম ল্চল হইবে ৷” 





ইহেমস্থ কুমার তকুতীর্থ । 


= 


আরিক্টটল্‌ এবং মিল-এর তর্কবিজ্ঞানের পরিভাবা 





সধাাশক শীহবিমে 


Redundant Definition — 











অতিরিক্ত লক্ষণ 
2:1 Description or Accidental 
Definition— বিবহণ 
১:১ Circular Definition—Eফকলক্ণ 
১৯:২ । Figurative Definition _ অলঙ্কত 
বা সালক্ষাএ লক্ষণ 
১e৩। Obscure Definition— অস্পষ্ট 
লক্ষণ 
১৮৪ | Per Genus et Differentium — 
আতু।পভাতিবন্দ্রারা 
১e৫ | Negative Dcfinition— 
নিলেধ।যাক লক্ষণ 
১:১ । Di৮i5i০n- দিলজন বা উপবৰ্গণ। 
১৬৭) Fundamentum Divisionis— 
বিডঞ্ন ভিত্তি 
১:৮ । Cross Division—পরপ্পরন্গম 
উপবর্গল। 
১e2 1 Physical Partition— আবয়বিক 
বিডঙ্গন 
৯১০ । Metaphysical Analysis— 
গুণ বিশ্লেষণ 
১১১ Incomplete Division— অসম্পূণ 
উপবর্গণ। 
১১২ Jumpy Division—আহফ্ৰমিক 
উপবগন। 
১১৩ । Co-extensive—সমবিদ্বতিক 
১১৪ Gradual _ ক্রমিক 
১১৪ । Division by Dichotomy— 
ছ্িকোটিক উপবর্গণা 
১১৬ । Classification—বর্গণা 
১১৭1 General classihcation— সাক 


বর্গণা 


নাসা, 


১৩৩ । 


১৩৪। 


এম. এ ॥ 


Natural Classification — 


প্রাক্লত বর্গপা 
Special classification — বিশিষ্ট 
বগন। 
Artificial Classification— 
কুত্রিম বর্ণনা 


Natural Kinds— পাকত বর্গ 
Structure of Propositions 
-_বচনের গঠন 
Simple Proposition—সরল বচন 
Compound Proposition— 
যৌগিক বচন 
Relations of Propositions — 
বচন ঘটিত সঙ্বন্ধ 
Catcgorical or Unconditional 
165০7958050, নিরুপাধিক বচন 
Conditional Proposition— 
সোপাধিক বচন 
Antecedent— উপজীব্য ব। অবলা 
বা কারণ 
Consequent—উপল্দীবিত বা 
এ. আবপন্িত বা কাথা 
Disjunctive Proposition— 
বিযো৷জ্য বচন 
Alternatives of a Disjunction 
-_বিযোন্দ। বচনকোটি, শৃগ, 
কজ না কক্ষ 
Hypothetical Proposition— 
অন্থুযপগম বা উপজীবিভ বচন 
Affirmative Proposition— 
বিধি বচন . 
Negative Proposition— 
নিষেধ বচন 


১৩৫ । 


১৩৮। 


১৩2 । 


১৪%। 


১৩১ ৷ 


$3২ 


১৪৩। 


১৪৩ । 


১৪৬। 


Particular Proposition— 

শৰক ব। এক্ষদেশী বচন 

Universal Proposition— 

ব্যাপ্র বা সবগ বচন 

Exclusive Proposition— 
ব্যাবন্তক বা পরিজ্ছেদক বচন 

Exponible Proposition — 

জটিল বচন 

Exceptive Proposition— 

অপবাদন্ক বচন 

Modality of Proposition— 

বচন নিশ্চিতি বিমর্শ 





Necessary or ApodJeictic Pro- 


Position— নিয়মক বচন I 
Assertorial Proposition— 
গ্লত্যক্ষমর্থন্গ বচন 

Problematic Proposition— 
সম্তাবক বা সম্ভব) বচন 

Import of Propositions— 
বচন৷াশরমীনাংস। 

Synthetic or Real Proposi- 
₹i০n$-সংগ্রেষক বচন 

Analytical or Verbal Pro- 
ProPosition—িন্মবক বচন 


~ 


১৪৭। 


১৪৮ । 


১৩৯। 


১৫০ । 


১৫১। 


১৫২৪ 


১৪৩) 


১৫৪) 


৫৫1 


১৭৬) 


tL) EY 


১৫৮ । 


Exzplicative Proposition— 
সন্প্রলারক বচন 

Amplicative Proposition— 
সংবৰ্ধক বচন 

Exiscential Proposition — 
অস্তিহলাধক বচন 

Theory of Predication— 

"_ বিধান নীনাংস। 

Predicative view— জব Sণবাদ 

Denotative or Class view— 
বর্ণাস্কর্ভাববাদ 

Connotative or 2১065109062 
view গুনমাজবাদ 

Quantification of the Pre- 
৭1০4৮ত--বিখেদসহপ্যানবাদ 

59596795881 Theory of Pre- 
dication—সমবিপ্বতিবাদ 

Existential Import of Pro- 

Position — বচনের অন্থিতাশগ মীমাংসা 

Laws of thought— 
মনন নিয়মাবলী 

Opposition of Propositions— 
বচন বিশক্ষতি 

(ক্ৰমশঃ) 





বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


( ত্ৰৈমাদিক পত্ৰক ) 


৯য় বর্ষ, ২য় সংখ্য ] আবণ [ ১৩৪৯ সাল 


সম্পাদক 
ভরীদতীশচন্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ, পি-এচ. ডি 


অধযপক, কলিক:ত: বিহ্ববিস্তালন্ 


সুভীপুত 


আবণ সহখযা 
বিষণ . 

নিতা-পরিণামশল প্রকতি-_অদ্যাপক শইধীরেহ্ছ মোহন দত, 

এম্‌. এ. পি-এচ, ডি 
লক্কর-বেদান্ডে অ্রক্ম ও ভ্রগং--ঈীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, এম্‌. এ 
ভেদ-পণ্ডন--সতীন্ত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, এম্‌. এ পি-এচং ভি 
বেছাস্টের সর্ববাতিশর্রিত্_অধ্যাপঞক্চ জীনলিনলীকান্ত অক্ষ, 

এম্‌. এ পি-এচ. ভি 

<রেজ দর্শনে বিজ্ঞানবাদ বা আইডিঘ্রালিজম্‌_ 
অধ্যাপক উ্রজ্যোতিশ5জ্ঞ হন্দ্যোপাধ্যান্, এম্‌. এ 

লম্পালকীক্গ_ 
পুত্তক-পরিচঘ__ 


১৩৩ 
১৪৫ 


1 
। 





নিতা-পরিণামশীল প্রকতি 
অধ্যাপক এদীরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম.. এ. পি-এচ. ডি। 


সন, “জঃ ও তর্/এই তিনটি শব্দ আনাদের দেশের দন, সাহিত্যে 
পুরাণে ও লোকমুখে এত অধিক প্রচলিত যে আপা ৃ্ার্ছিতে ইহাদের 
অর্থসন্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠে না। এমন অনেক শব্দ আছে যাহার 
বাবহার, আমরা. অবঙ্গীলাক্রমে করিয়া যাই, কিন্তু ইহাদের ঠিক অর্থ কি, 
এই প্রশ্ন কেহ জিভ্ঞাসা করিলে ভাবিয়া উত্তর খুঁজিয়া পাই না। সন্ধ, 
রজ্ত: ও তমঃ এই প্রকারেরই শব্দ । ইহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে যিনিই 
ভাবিয়াছেন, তিনিই বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। সাংখা-যোগের ভাষায় 
ব্রিগুণের ব্যাখ্যা করাতে কোনই গোল নাই। কিন্পু যদি অন্য. ভাষায় 
ইহ। বুঝাইতে চেষ্টা] করা যায় তাহা হইলেই নান! হুটিল প্রশ্ন উঠে। 
আধুনিক কালেও ত্রিগুনের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাদিক, হইতে হইয়াছে । 
ইহার মধো কৃতগুজ্সি একদেশদশিতা-শুস্ত। কতকগুলি সুদ্ষাদর্শিত/র 
পরিভায়ক এবং অর্থনির্ণুয়র পক্ষে বহুপরিমাণে সহায়ক ।» কিন্তু কোন 
ব্যাখ্যাই সর্ববাংশে কৌতুহল নিরাস করে না। এই জন্য এই বিষয়ে 
আরও অনুসন্ধান কর প্রয়োজন । বিষয়টি এত বিভিন্র্দিক, হইতে 
‘বিশদভাবে বিচার করা প্রয়োজন যে কোনও ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহা কর! 
সম্ভব পর নয়। সাংখ্য-কারিকা নামক সাংব্য দর্শনের সুপ্রাচীন গ্রন্থে গুণ 
সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই এখানে ত্রিগুণের 
১1 অধ্যাপক রুষ্5স্র হটীচাঘা মহ।শত-ক্লত ‘Studies in \edantism’ নামক 
গ্রন্থে ভিগণ লঙ্গন্ধে ঘে সতি-দংক্ষিপ্ত অআলোচন। আছে ভাহা বিশেষ প্রতিধানযোগা ॥ 
এরিউটালর দশনের actuality 8 porentiality র লহিত সব ও ত:মঙ্ তিনি 
যে তুলনা কবিঘ্াহছন ভাহাং ঘৌক্তিকতা উপলক্তি কবার প্রথাসেঃ এই প্রধদ্ধের 
উৎপত্তি ॥ " 





৮২ ছর্শল 


অর্থকলনার চেষ্টা করিব । কল্লিত অর্থ অস্যাগ্ শান্সে ব্যবহৃত ত্রিক্ুণ 
শব্দের আন্থর অনুযায়ী কিন! তাহার আলোচনা ত করিব না। 
প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যেই আলোচলা নিবদ্ধ খাকিলে। কিন্ত যদি 
সাংখা-কারিকার ম্যায় প্রঃবাণ। গ্রন্থের বলিত ভিশনের অর্থ সান্পোযঙ্গনক 
ভাবে নিণয় করা সম্ভব হয়. তলে অত্র ইহা কি ‘অৰ্থে বাবহৃত হইয়াছে 


ভাঙা লিচ্জারণ করাও হয়ত সহজ হঈব। 
তিঞ্চণের অর্থ বুন্িতে হইলে পথম তত সংংখ্যের প্রক্রতি ও তাচ।র 


পরিণান সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট কবিতে হইবে । আনে রাখিতে হইবে 
প্রতি ও উহা হইতে উদ্ধৃত এই জগত নিত্য-পরিণামশীল । যেমন বীজ 
হইতে অন্থুর, দুগ্ধ হইতে দধি এভূতির উৎপত্তি হয়, এ্রঞতি- হইতে 
তেমনি ভগতের উৎপাি হয় । দধি ছুক্ষেরই পরিনত অবস্থা। বা পরিণাম । 
অঙ্কুর বীজের পরিণাম জ্রগং মুল ক্ুতির পরিণাম ॥ সাংখ্যের এই 
পরিশামবাদ ও বৈশেধিকের আরসুবাদের মধ্যে একটা মৌলিক দৃষ্টিগত 
পার্থক্য আচে : তাহা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজ্রন । আ।মরা। প্রধানতঃ 
বন্ধর গঠনপ্রণালী তুই প্রকারের দেখিতে পাই 1 বন্ধ অবয়ব বা অংশ 
একত্র সংযুক্ত করিয়। ছট, পট, গৃহ প্রভৃতি রচিত হয় ॥ মানুষ নান] দ্রব্য 
হইতে -এইভাবে নুতন .নৃতন দ্রব্য প্রস্তুত করে । এই পদ্ধতিতে 
বহর সংযোগে একের গঠন সম্ভব-হয় । কিন্তু সঙ্জীব দ্রব্যের উৎপন্তির 
প্রণালী অন্য প্রকারের । বীজ হইতে অষুর, অসুর হইতে বৃক্ষ ইত্যাদির 
উৎপত্তি লক্ষ্য করিলে আমর। দেখিতে পাই যে এই সব স্থলে এক হইতে, 
বহর স্বষ্টি হয় । যে বীজ্র পূর্বে অবিভক্ত ছিল তাহা। স্বতঃ বিভক্ত ও 
বিকশিত হইয়া শাখা. পত্র, মূল, ফুল, ফল প্রভৃতি বৈভিত্রাপূর্ণ বৃক্ষে 
পরিণত হয় । মানুষ যখন ক্রত্রিম বৃক্ষ. শঅক্ষিত করে বা প্রস্তুত করে__ 
তখন এক একটি অংশ প্রপ্থত করিয়া জুড়িয়া জুড়িয়া .বুক্ষ গঠন করে 
কিন্তু সঁডীব বীন্ড হইতে স্বাভাব্কি উপায়ে যখন বক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন 
এক হইতেই ক্ৰমে বছ অংশ উচ্দত বা উদ্ধিয্ন হয়। কুতজ্িমের গঠন 
হয় অংশের সম্বাকেশে, সম্মেলনে বা! সংযোগে । আর নেসগিক সজীব 
দ্রব্যের উৎপন্তি হয় অবিভক্তের স্বতঃ বিকাশে. বিভাগে ; অনভিব্যক্তের 
ক্ষুরণে, উন্মেষে বা অভিব্যক্রিতে । ফরাসীদোশের বিখ্যাত দাশনিক 
অধ্যাপক বার্গসে । এই দু পকার নিশ্দ্াণ-পদ্ধতির যথাক্রমে nanufacture 
ও organization নাম দিয়াছেন । বাংলায় আমরা পথমটিকে গড়া 
বা গঠন বা রচনা বলিতে পারি ; দ্বিতীয়টিকে বলিতে পারি উৎপাদন ॥ 
যদিও গৌণভাবে উৎপাদন শব্দটি আন্রকাল কৃত্রিম-গঠনের অর্থেও 
ব্যবন্থত হয়, তথাপি মুখ্য অর্থে ইহা স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ৷ 
'বৈশেষিক প্রথম উপায়ে অর্থাৎ সানুষ যেকুপে কুত্রিন দ্রব্য গড়ে সেই- 





নিত্য-পরিণামন্দল প্রঙ্গতি ৮৩ 


ভাবে জগতের স্যরি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি জগৎকে 

ঘটের সঙ্গে এবং ঈশ্বরকে কুস্তকারের সঙ্গে তুলনা করেন এবং জগতের 

উপাদানের ভগ্য বহ প্রকারের পরমাণু প্রভৃতি লিতাদ্রব্যের কল্পনা কারেল ॥ 

কি প্রকারে পরনাণুর সঙ্গে পরমাণুর সংযোগে স্টল  ইন্ড্রিয়গ্রান্ত এক 
একটি দ্রব্য % স্বত হইতে পারে তাহা বুঝিবার চে করেন। . কিন্দ 
সাংখ্য দিতীয় প্রণালাতে অর্থাৎ সজীবের স্মাভাবিক উৎপত্তি বা পরিনতির 
দুষ্টান্ডে ভগতের স্থঠি বুঝিতে চেষ্টা করেন - সেইজন্য এক স্বতঃ পরিনাম" 
শাল মুল প্রকুতির কল্পন। করিয়া উহা হঈতে তিনি নানা প্রকার বস্তুর 
ক্রনিক উৎপন্তি বা অহিবাক্ছি বুঝিতে চান । সেইভগ্ঠ তাহার দৃষ্টিতে 
স্থগির অর্থ - অব।/ক্রের অিবাক্তি, আবিভাক্তের_বিভাগত__ নিরবয়বের 
সাবয়বাকারে পরিণতি বা বিকাশ । এই জন্যই সাংখ্যের স্ণ্টির কাহিনী 
পঞ্চনহা ছতের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে: কি কারে 
মচাভূত সকালের সংযোগে জগতের নানা দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহার 
উল্লেখ নাই । ঢিস্থ সাংখা যেখানে থানিয়াছে, বৈশেখিক দশ্নের 
স্ষ্টি প্রক্রিয়ার আরস্ত হইয়াছে সেখানে হইতে ॥ ভূত-পরমাণু হইতে কি 
প্রকারে দ্রব্য গঠত হয় বৈশেষিকের তাহাই অন্সঙ্গানের বিষয় । দৃশ্যমান 
জগতের অসংখ্য দ্রবোর গঠনের অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈশেষিক পঞ্চ- 
মহাভূতের কল্লনা করিলেন । বকে অল্লের দ্বার। বুঝিবার চেষ্টার মূলে 
রহিয়াছে চিন্তার লাহবের চেষ্টা, যাহাতে তাহারা লাহব-ন্যায় বলেন। 
সাংখয এই লাব-ম্যায়ই আরও একটু দূরে প্রসারিত করিয়া মহাছুত গুলির 
এক সাধারণ কারণ আছে বলিয়া স্থির করিলেন । একই অহঙ্কার তত্তের 
নানামুখী লভিব্যক্তিতে একদিকে চ্যান ও ক্রিয়ার সাধন ইন্দ্রিয় সকলের - 
উৎপত্তি, অপরদিকে জ্ঞানের বিষয় ব! ক্রিয়ার উপাদানের সপ্টি । কল্পনা- 
লাববের দৃ্িতে সাংখ্য বৈশেষিক হইতে শ্রেয়ঃ। এই লঘুতর কল্পনা 
নৈলগিক জগতে এক অবিভক্ত কারণ হইতে বহুকাধ্যের অভি 
ব্যক্তির দৃষ্টান্ত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং এই কল্পন!. নিরাধারও 
নহে । 


সাংখোর পরিণামবাদ বুঝিতে এত কথার অবতারণা করিতে হইল । 
কিন্তু এই সম্পর্কে আরও কতকগুলি বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন । 
পরিনামের ধারা যেমন এক হইতে বভুর দিকে, তেমনি স্বহ্ম বা অব্যক্ত 
হইতে ব্যক্তের দিকে ॥ সাংখ্য সংকার্ধযবাদী ইহা সুবিদিত । তাহার 
মতে কাধ্য কারণে সুক্ষষমভাবে বিদ্বান থাকে । যেখানে যাহার কোন- 
প্রকারই অস্তিত্ব নাই সেখান হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। 
বটের বীজ হইতেই বটরক্ষের স্ুষ্ঠি হয়, আম্রবীঙ্র হইতে হয় লা। 


৮৪ দৰ্শন 


সুতরাং কাধ্য কারণেরই অভিব্যক্ত অবস্থা, আর কারণ কার্য্যেরই অব্যক্ত 
অবস্থা । 

“পরিণাম' এই বিশেষ্য শব্দ ব্যবহার করায়, পরিণাম শব্দের প্রক্ষত 
তভাতপখা গ্রহণে বাধা জন্মে 1 আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরিণাম 
একট! স্থায়ী ভরব্য নহে, উহা মূলতঃ ক্রিয়াত্বাক। পরিণাম এক প্রকারের 
পরিবর্ধন । সা.খোর নতে মুল ক্ষতি হইত আরস্ড করিয়া বর্তমান 
দুশ্নান জগত পর্যান্ত লোথাও এমন কোন বিষর লাই যাহাতে বিরত 
পরিবর্তন না চলিতে: । বিষয় সসসদা পরিরর্টনশীল । ঘট, পট, গৃহ, 
ত, তারকা শুভৃত্ি বহা বিষয় এবং রাগ, ক্বেষ, আমা, আ।কাওক্ষণ 
প্রভৃতি আভনভ্ুর বিষয়_ হাহা কিছু চৈত্চ্যা দ্বারা উদ্ভাসিত বা জ্ঞাত 
হয় সকুলই পরিবর্তনশীল । স্টুল দুতিতে। কোন কোন বিষয়কে আদর! 
স্থায়ী-বলিয়। মনে করি। হিমালর পব্দত বা চক্র, স্থর্য্য প্রভৃতি দ্রব্যকে 
লিষ্য বলিয়া ভাবি । কিন্ত শঙ্জ ঢাটতে অনুসন্ধান করিলে সহজেই 
বুঝিতে পারা যায় যে এই সব দ্রব্যেরও উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহাদিগর্ে 
যখন স্থার়ণ বলিয়া মলে হয় তখনও ইহাদের ভিতরে আমাদের অলক্ষিতে 
অনেক পরিবর্তন হইতেছে । স্ুতরাং বিষয়যাত্রই নিয়ত পরিবর্তনশীল । 
চৈতম্চ-ব্যতিনিক্ত যাহা কিছু আমাদের নিকট দ্রব্য বলিয়। পরিচিত 
তাহার প্রত্যেকটি এক একটা পরিণাম বা পরিবর্তন, বা উহাদেরই সমষ্টি 
মাত্র ।' যখন কোন মুহূর্তে অনরা হিমালয় পর্ববত প্রত্যক্ষ করি, তখন 
বস্যতঃ বিশেষ একট! পরিণামই পত্যক্ষ হয়। হিমালয় বলিতে অতীত, 
বর্ধমান ও ভবিষাৎ কালের যে স্থির দ্রবব্যর কথা মনে আসে তাহাকে 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় ইহা পর পর উৎ্পক্প বহ অবস্থার সমৱিমাত্র ৷ 
সাংখোর ভাযায় বলিতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে স্থির বলিয়া প্রতীয়মান 
প্রত্যেক বিষয় বলত ব্রমিক ও অবিচ্ছিন্ন পরিপামের দ্বার! উৎপন্ন একটা 
প্রবাহ মাত্র । যেনন প্রত্যেক মুহূর্ধে নদীর জলের পরিবর্তন হইতেছে, 
একের পর -অশ্য জলরাশি আলিয়া নদীর বক্ষঃ পুর্ণ করিতেছে, অথচ 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে নূতন জলরাশি আসাতে নদীর ওবাহ বা ধারাকে একই 
বলিয়া মন হয়, তেখনি জগতের প্রত্যেকটি বিষয় বু পরিণামের 
অবিচ্ছিল্ল ধারায় গঠিত এক একটি এুবাহমাত্র । প্রবাহের ছেদ লাই 
বলিয়া উহ স্থির মালে হয়। সমগ্রজ্গংৎও এইভাবে একটা অবিচ্চিন্র 
পরিণামের প্রবাহ, তাই উহা এক এবং নিত্য বলিয়া মনে হয়। 

সাংখ্যদর্শনের এই গুকুততন্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলো আমাদের 
চলিত দৈনন্দিন দৃষ্টির আমূল পরিবর্ঠন আবশ্যক । নূতন দু্ভিতে 
সমগ্র ব্যক্ত জগ সক্রিয়. গতিশীল নিয়তপরিএাসশীল একট! প্রবাহ মাত! 
ক্ুত্র, বৃহৎ, বছুকালব]।পী বা অল্লকালব্যাপী নহ! কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি 









নিত্য-পরিপামশীল প্রক্কতি ই 


বা ভাবিতে পারি, সবই ক্ষুদ্র, বৃহৎ. দীর্ঘ বা হুন্ব পরিনান-প্রবাহ ৷ এইরূপ 
প্রবাহকেই স্থির কল্পনা করিয়া আনরা। ইহাকে একটা দ্রব্য বলিয়া ভাবি; 
প্রবাহের এক অংশকে সমগ্র প্রবাহের গুণ বা ধশ্মরূপে কল্রন! করি। 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যাহাকে আমরা দ্রব্যের শুণ বলিয্রা 
ভাবির থাকি তাহার শ্রত্যকটি এক একটি পরিণান কা ক্ষুদ্র প্রবাহ, 
দ্রবাটি এই সবের সমপিরূপ একট। অপেক্ষাক্রত বড় প্রবাহ । এই জন্য 
গুণ ও দ্রব্য, ধৰ্ম ও ধ’্মীতে সাংখোর মতে কোন তৌলিক পার্থক্য 
নাই । 

পরিণাম শুধু ব্যক্ত জগতেই নিবন্ধ নয় । প্রকৃতির যখন সান্যাবস্থ। 
তখনও তাহার অভ্যান্তরে নিয়ত পরিণান চলিতে থাকে; যদিও তাহা 
সদৃশ পরিণাম এবং তাহ! দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের স্থপতি হয় ন! । 

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্যের তে বিষয়ের 
জ্ঞান হয় আমাদের চিণ্ডের বিষয়াকারে পরিণাম দ্বারা । যে পর্য্যন্ত 
চিত্ত বিষয়াকারে পরিণত ন। হয় সেই পরাস্ত বিষয়ের প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ 
কোন প্রকার স্যানই হয় লা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বাহাবিষয় .বা 
পরিণ।ন আমাদের আভ্যন্তরিক পরিণাম ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই৷ 
নিজে পরিবর্তিত না হইয়া বাহ্য পরিবর্তনকে বুঝিতে পারা যায় না। 
বাছ বিষয়ের গুন ব! ধশ্ম যে পর্যন্ত আমাদের আভ্যন্তরিক পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত বাহাকে বুঝিবার কোন সম্ভাবনা 
নাই। সেইজগ্ত সাংখ্যের বাহা বস্তুর বর্ণনায় এমন অনেক বিশেষণ 
দেখিতে পাই যাহা সাধারণতঃ আমরা আভ্যন্তরিক অবস্থ। সম্বন্থেই প্রয়োগ 
করি । 

বাস্তবিক পক্ষে সাংখ্যের দৃষ্টিতে বাহ ও আত্যন্তর পরিণামে কোনও 
মৌলিক পার্থক্য নাই । কারণ উঠয়ই চৈতগ্ঠের বিষয়, স্থতরাং অচেতন ॥ 
শুধু তাহাই নহে, সাংখ্যের স্বপির ক্রম লক্ষা করালে দেখা যায় আত্যন্তরর 
হইতেই বাহোর অভিব্যক্তি হয়। বাহা বিষয় আন্তর বিধয়েরই স্থূল 
অভিব্যক্তি । যাহা নিরবয়ব ও অবিভক্ত তাহা হইতেই বিভক্ত ও 
সাবয়বের উৎপন্তি। এই উৎপত্তির ধারা বৌদ্ধ, বেদাস্ত প্রভৃতি অন্যান্য 
ভারতীয় দর্শনের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় । আধুনিক পাশ্চাতা দার্শনিক- 
দের মধ্যে ত্রাডলে, বার্গসে। এবং হে।য়াইট্‌হেড, প্রভৃতির দর্শলেও বিভিয়- 
ভাবে স্থির এই ধারাই স্বীকুত হইয়াছে । 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সাংখোর মতে বাহ্য বিষয়ের উৎপত্তিও- 
হয় আত্যান্তর পবিণাম হইত এবং উহার জ্ঞানও হয় আভ্যন্তর পরিণাম 
দ্বারা। বিষয়ের অন্তিব বিষয়-বুদ্ধি-সাপেক্ষ । বুদ্ধি ছাড়া বিষয় লাই, 
বিষয় ছাড়া বুদ্ধি নাই__ইহাই সাংখ্যের দ্িবিধ-সর্গের অর্থাৎ যুগপৎ 


৮৬ দর্শন 


প্রবর্নান প্রত্যয় বা বুদ্ধির স্ব্টি এবং বিষয়ের স্প্টির) তাংপর্য্য। এই 
সিদ্ধান্ত বিজ্ঞকানবাদ নয়! কারন ভতান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সাংখ্য অস্বীকার 
করেন । তাহা ছাড়া সাংখ্য ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও সমষ্টিগত বুদ্ধির পার্থক্য 
স্বটকার করেন । ব্যক্ত বিষয়সমৃহের উপাদান বা আলশ্বন সমগ্িবুক্ষি-_ 
সেক্ঞন্য ব্যক্তজ্রগংকে সামান্য (বচ দ্রই্টার দ্বারা দৃশা সাধারণ বিষয়) বলিয়া 
বর্ণনা করেন । অবশ্য, বুদ্ধি নিজেই প্রকৃতির পরিণাম : সুতরাং তাহার 
লিজন্ব কোন ভেতনাশক্তি নাই । চেতন পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াই 
বুন্ধি চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয় ॥ বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির 
সব পরিণানই চেতনপুরুষের বিষয় । পুরুষের চৈতাশ্যের সম্পর্কেই 
প্রকৃতির পরিণাম ঘটে এবং চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত বুদ্ধির দ্বারাই 
পরিনামগ্ডলির সম্বন্ধে ভ্ঞানও সম্ভব হয় ॥ 

ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাংখোর মতে বিষয়রূপ একুতির যত 
পরিবর্তন বা পরিণান তাহা জ্ঞাতা পুরুষের সান্সিধ্যবশতঃ | শুধু তাহাই 
নয়। প্রাক্তির-প্রত্যেকটি পরিবন্তন বা পরিণাম বাসনাযুক্ত বদ্ধ পুক্তষের 
ভোগের উদ্দেশাই উৎপক্ন। যেমন অপূর্ণবাসনা-তভোগের জন্য স্প্রে 
পুরুষের চিন্ত হইতে নানাগকার ভোগ্য বিষয়ের উৎপত্তি হয় তেমনি 
ক্াগ্রদববস্থাতেও বাসনার তাড়নায় প্রকৃতি হইতে (বুদ্ধি প্রভৃতি পরিণাম 
দ্বার!) বদ্ধ -রুষের ভোগের জন্য নানা ভোগ্য বিষয়ের ও ভোগের সাধন- 
স্বরূপ ইন্দ্রিয় সকলের স্থষ্টি হইয়া থাকে । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রতোকটি বিষয় প্রকৃতির পরিণাম এবং 
প্রত্যেকটি পরিণাম চেতন পুরুষের সম্পর্কে এবং তাহার উদ্দেশ্যে উৎপন্ন 
হয়। কোন পরিপ।মই টদ্দেশাবিহীন লহ্বে । ফলে ইহাই প্রতিপল্প 
হইতেছে যে প্রতোক বিষয়ই প্রকাতির এক একটি সার্থক (অর্থাৎ প্রয়ে!- 
জন-সাধক) পরিবর্ধন । “সমগ্র বিশ্ব এই সার্থক পরিবর্তনের সমষ্টি । 
এনন কোন ক্ষ্রেয় বা বিষয় নাই যাহার সম্পর্কে এই নিয়ম প্রযোক্ঞা নতে ৷ 
কিন্তু পরিনাম কা পরিবর্তনের অর্থ প্রকৃতির এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর 
প্রাপ্তি । ন্ৃতরাং কোন পরিণাম বিশ্লেষণ করিলে ইহার ভিতরে তিনটি 
পরস্পরাশ্রয় অবিচ্ছেত্য অবস্থা লক্ষিত হয়। €কা বীক্ঞাবন্থা বা 
আনভিব্যক্তাবন্থা, (খ) উদ্দি্ট আকারের দিকে অভিব্যক্তির জন্য প্রবৃত্তি 
ব! যত্ম এবং (গ অভিব্যন্ত অবস্থা । পরিণাম যতই ক্ষুদ্র হউক ইহার 
এই তিনটি দিক না থাকিলে উহাকে পরিণাম বলিয়াই ভাবিতে পারা 
যায় লা । এই তিনটি অবস্থার হেতুত্রয়কে বথাক্রমে তমঃ, রজঃ এবং সন্ব 
বলা যায় । প্রকৃতির প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরিণামেই এই তিনটি উপাদান 
বন্তমাল7 সুতরাং সংকাধ্যবাপ অনুসারে প্রকৃতিতে এই তিনটি উপা- 
দানের কল্পনা করা যায় । 


নিত্য-পর্িবামশীল প্রকৃতি ৮৭ 


ঝুনত্রয়ের এই. ব্যাখ্যা আপাতদৃণ্তিতভে অনেকের নিকটই বিশ্মরদ্নক 
মনে হইবে 1 সেইজন্য ত্রিগুণ সম্বন্ধে কারিকায় যে বর্ণনা আছে তাহাতে 
এই অর্থ খাটে কিনা এবং গুণের সন্বন্ধে প্রচলিত ধারণ! হইতে নূতন অর্থ 
কোন অংশে ভাল কিন। তাহা বিচার কর। প্রয়োজন । আনরা সাপারণতঃ 
মনে করি যেনন তিনটি বিভিন্ন বর্ণের স্ৃতার সংযোগে একটি দড়ি প্রন্থত 
করা যায় তেননি তিনটি গুণের সংযোগে প্রতি গঠত।  গুনগুলি যেন 
এক একটা পরমানুর মত, এবং প্রতি যেন ইহাদের সমষ্টি । বিডঞ।নভিক্ষু 
সাংখ্োর ব্যাখ্যায় গুণগুলিকে কতকটা এইভাবে ব্যাখা। করিয়াছেন । 
গুলগুলি প্র তির উপাদানরূপ তিন প্রকারের মূলদ্রবা ; প্রত্ক প্রকারের 
খুণভ্রব্যই সংখ্যায় অনন্ত (প'বচন ভাষা, ১১১৮ স্থঃ)। ইহাদের সংযোগ 
ও বিভাগ রূপ ধৰ্ম্ম আছে (তে, ১৬১ সঃ: । প্রচ্তি তিন প্রকারের 
অসংখ্য গুণ ব্যক্তির সংযোগলদ্ধ_সমৃচ ॥ পরমানুর গ্যায় গু1শুলিরও সংখ্যা 
কল্পনা করিয়া ভিক্ষু তিগুণের সানযাবস্থা ও বৈষন্যাবস্থা সংখ্যাগত বলিয়াই 
বুঝিতে চেষ্টা কবিয়ছেন। স্থণ্ির প্রাপ্চালে তিনটি শুপইঈ অসংখ্যভাবে 
প্ররতিতে থাকায় সাম্য সম্ভব হয় এবং স্থিকালে বিশেষ বিশেষ হাব্যে 
নিদ্দিষ্ট সংখ্যক তিন প্রকারের গুপবাক্তির সংযোগ হয়। সে দ্রব্যে সন্ত 
গুণের সংখ্যা বেশী তাহাকে সাত্বিক, যাহাতে রজ্ঞোগুণের সংখ্যা বেশী 
তাহাতক রাজসিক এবং যাহাতে তমোগুনের সংখ্যা বেশী তাহাকে 
তামসিক বল। হয় । সম্বাদির হাসবুক্ষি তাহাদের সংখ্যার হ্রাসরদ্ধির জন্যই 
হয় (প্রবচন ভাষা, ১১২৮) । এই ব্যাধ্যানুসারে সাংখা যে বৈশেষিকের 
মতই প্রায় হস্টয়। দাড়ায় ভিক্ষু তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন | স্মৃতরাং 
এই আশঙ্কার নিবাস করার চেষ্টাও করিয়াছেন । “যদি মূল কারণ 
সন্তাদিকে পরিচ্ছিন্ন (8110০) ও সসংখ্য ব্যক্তিস্বরূপ স্বীকার করা যায়, 
তাবে বৈশেষিকের সঙ্গে সাংব্যের পার্থকা কি রহিল ? এই প্রশ্নের উত্তর 
এই যে” স্ব প্রভৃতির (ভূতাদির মত) শব্দস্পর্শাদি গুণ নাই ।” অনেক 
পরিচ্ছিক্প গুণব্যক্কি স্পীকার করিলে স্থবিখা এই যে তাহাদের সংযোগে 
পবিচ্ছিন্ন বিষয়ের স্থগ্থি কল্পনা করা যাইতে পারে ২ এবং তাহাদের সংখ্যার 
হাসবদ্ধিতে অন্থপাতের তারতমা স্বীকার করা যায় । কিন্তু যদি প্রত্যেকটি 
গুণের সংখা। বহু না হয় তাহা হইলে হুাসবৃদ্ধির অর্থ হয় নাং সব এবোই 
তিনগুণের অনুপাত একই হইবে ; বেশী কম হইতে পারে না। ইহাই 
বিজ্ঞানভিক্ষুর বক্তব্য ৷ 

পূৰ্ব্বে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি ঘে, সাংখোর পরিনামবাদ ও 
বৈশেষিকের আরমন্ভবাদের মৌলিক একটা পার্থকা আছে। একটি 
অবিভক্ত অবাক্ত কারের বহুধা বিভক্ত পরিনাম বা অভিব্যক্তির দৃষ্টান্তের 
উপর স্থাপিত, অপরটি বন্থ অবয়বের সংযোগে এক ব্রব্য গড়ার দৃষ্টান্তের 


৮৮ দর্শন 


উপর প্রতিষ্ঠিত । ভিক্ষু এই পার্থকেদর দিকে দৃ্ি না দিয়া সাংখ্যের 
স্থঠিক্রম বৈশেখিকের ধারাতেই বুঝার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । 
সেইজগ্ঠ গুণত্রয়ের সংযোগে স্থষ্টির বাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই 
ব্যাখ্যায় একটা বড় আপনস্ডি এই যে, যে সকল হবোর পৃথক, অন্ডিস্ব 
সিন্ধ অ।ছে তাহাদের মধ্োই সংযোগ-সন্বন্ধ ব্বাকার কর। যায়। সাংখ্যের 
হতে গুণত্রয় পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ; কখনও পৃথক থাকে না। 
স্থতরাং ইহাদের সংযোগ বা বিয়োগ কল্পনা করা যায় ন।। বাচস্পতি- 
মিশ্র সাংখ্য ত্তকৌমুদীতে সাংখোর এই গুঢত উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন 
_অপ্রান্তিপুবিবকা। প্াপ্তিঃ সংহে।গই 0 নাপি সন্ব-রজ-স্তমসাং 
পরপ্পরং সংযোগ: অপ্র।প্তেরভাবাং ৷” (১*ম কারিকা) ৷ সাংখ্য 
এবং স্যায়-বৈশেষিকের  পার্থকাও তিনি বেশ স্পষ্ট উপলন্দি করিয়া 
বলিয়াছেন, লাংখোর মতে অবাক্ত হইতে বাক্তের উৎপত্তি হয়, আর 
কনাদ ও গোৌঁতমের মতে ব্যক্ত হইতেই বাচক্র উৎপত্তি হয়, (এ ১৫শ 
কারিকা ) । 

সংংখাকারিকায় ব্যক্ত ও অবাক্তের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে গিয়া বলা 
হইয়াছে বক্ত সাবয়ব, অব্যক্ত: তাহার বিপরীত । যদি অব্যান্ত প্ররুতি 
তিনটি গুণের সংযে।গে গঠিত বলিয়া কল্পনা কর! যায়, তাহ! হইলে 
তাহাকেও সাবয়ব বলিতে হইবে ; নিরবয়ব বলার কোনই কারণ নাই । 
ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে গুপত্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংযোগ নয়; অন্য 
কোন প্রকারের হবে । ভিক্ষুর গ্যায় যাহারা সাংখ্যের সষ্টিতন্ত কারণ 
সংযোগে কার্ষ/স্হষ্টির ধারায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন াহারা। প্ররুতির 
নিরবয়বত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গোলে পাড়িয়াছেন, এবং নানাপ্রকার 
কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন । 

অবস্রব-সংযোগ ব্যতিরেকে বিরূপে প্রঙ্গতিতে তিনটি উপাদানের 
অস্তিত্ব সম্ভব তাহা আমাদের কলিত ব্যাখ্যায় স্প বুঝা যায়। অনভি- 
ব্যক্তি (ব। আবরণ). অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি, এবং অভিব্যক্তি এই 
তিনটি অবস্থার মূঙ্গীভূত তিন প্রকারের কারণ বা শক্তির নাম যদি যথাক্তমে 
তমঃ, রজঃ ও সন্ব হয়, তাহা হইলে এই তিনটি গুনের সম্বন্ধ সংযোগ বলিয়৷ 
কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। সাংখাকারিকাতে ত্রিপ্ডণের ধৰ্ম্ম, 
প্রয়োজন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে আমাদের কলিত 
ব্যাখ। দ্বারা তাহা বুঝিবার পক্ষে কেমন স্থৃবিধা হয় তাহা একবার বিচার 
করিয়া দেখিলেই ইহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে । 

উক্ত গ্রন্থে তসঃ সন্বন্ধে বল! হইয়াছে, ইহ! বিষাদাত্মক, ইহার কাজ 
নিয়ম, ইহ! গুরু এবং বরণক ৷ রজ্রঃ দুঃখাত্মক, ইহার কাক প্রবৃত্তি, ইহার 
ধৰ্ম্ম উপষ্টস্ভকত্ব ও চলদ্ষ ৮ সন্ব সুখাত্মক, ইহার কাজ প্রকাশ, ধন্ম প্রকাশত্ 
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ও লঘুত্ব । গুণত্রয়ের যে ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে তাচাদ্বায়া 
এই বর্ণনার অর্থ যেমন স্পৃষ্ট হইবে গুণগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক 
বুঝারও তেমনই সুবিধা হইবে । 

প্রতোক পরিণানের মূলে আমরা তিনরূপ কারণ দেখিয়াছি; অনভি- 
ব্য, অতিব্যক্রির দিকে প্রবৃন্তি ও অভিব্যক্তি । এই তিন অবস্থার 
কারণগুলিকে আমরা তিন প্রকারের শক্তি বলিয়াছি। সংকাধ্যবাদী 
সাংখ্যের মতে শক্তি অর্থে কারোর অবাক অবস্থা বা কারণ ভিন্গ কিছু 
নহে তন্বকৌমুদ্ী ১৫শ, ক! এষ্টবা)। পরিণ।নের অন্তর্গত অনভিবাক্তির 
মূলীভূত কারণকে বা শক্তিকে আনরা বলিয়াছি শুম১। হার কার্ধ্য 
‘নিয়ম' বলার তাংপর্ঘ্য এট যে তন; রজ্ঃ ও সন্ত উভয়কে নিয়ত রাখে 
অভিবাক্তিমুখখী প্রবন্তি (বা ক্রিয়া) এবং আঅভিবান্তিকে ব্যাহত রাখা 
অনতিব্যক্রি। কার্যের পকাশে বা অভিব্যক্তিতে বাধা জন্মাইবার জন্য 
তমঃ বরণক বা আবরণকরী, ইত বলা সঙ্গত ।॥ যে শক্তি বা কারণের 
প্রভাবে বীজে বৃক্ষ অনভিব্যক্ত বা আবৃত অপন্থায় থাকে তাহারই নাম 
তমঃ । যেমন অভিব্যক্তির কারণরূপ সম্ধাকে ঢাকিয়া রাখার জন্য তমঃকে 
আবরণকারী বল! যায়, তেমনি অভিব্যক্তিমূখী প্রবন্তিতে বাধা জন্মাইবার 
অন্য তমংকে গুরু বল! যায় । ক্রিয়ার বিপ্লকারক ধশ্মের নামই গৌরব 
বা গুরুর । আমরা পূর্বের দেখিয়াছি যে পরিণাম বাহা ও অভ্ান্তর 
উভয় প্রকার হইতে পারে এবং সাংখ্যসতে বাহ্া ও অভ্যন্তর বিষয়ে 
মৌলিক পার্থক্য বিশেষ লাই । তনঃ ও অগ্ান্য গুণের ক্রিয়া বাহ এবং 
অভ্যন্তর পরিণামে একই রূপ । বাহ্য দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমরা তামাগুণের 
আবরণকত্ব ও গুরুত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । আভ্যন্তর দুষ্টান্তেও ইহা 
খাটিবে । যখন আমরা চিন্তা করিতে চেষ্টা করি তখন যাহ! অস্পষ্ট থাকে 
তাহাকে স্পষ্ট করার চেষ্টাই হয় এবং চিন্তা সফল হইলে তাহা স্পষ্ট হইয়া 
উঠে। এই অস্পষ্ট অবস্থার মুলে তমঃ, ঈচাই স্পষ্টতাকে আবৃত করিয়া 
রাখে এবং স্পগ্টীকরাণের জন্ত চিন্তার যে চেষ্টা বা প্রবৃত্তি তাহাতেও বাধা 
জন্মায়, তাই ইহাকে অতিক্রম করার জন মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়। 
ইহা হইতে বুঝ যাইতেছে যে বাহ’ জগতে যেমন অভিব্যক্তি ও প্রবৃত্তির 
বাধা আমর! দেখি তেননি অভান্তর জ্রগতেও উহা অনুভব করি। আলস্য, 
নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থাকে তনোগুণের কাধ্য বলিয়া বলা হয়। 
এই সব অবস্থা যেমন বাহা কম্্রশক্কির পক্ষে বাধক, তেমনি মানসিক চিন্তার 
পক্ষে বিস্বলনক । সেজহ্য তনঃকে অদ্ঞানের কারণও বলা যাইতে পারে । 

তমোগুণকে বিষাদাত্মক বলার কারণ কি এবং এই গুণের অন্যান্য 
ধন্মের সঙ্গে বিষাদের কি সম্পর্ক তাহা এইবার বুঝিবার চেষ্টা! করা যাউক । 
বাংলায় বিবাদের অর্থ হইয়া দাড়াইয়াছে দুঃখ ৷ কিন্তু ইহার মৌলিক 


৯০ দৰ্শন 


অর্থ অবসাদ, অবলল্প তা, মোহ ইত্যাদি : এবং এইখানে এই অর্থই খাটে । 
কারন হুঃখ সাংখোর মতে রজঞোগুণেরই কার্য । হে তমোশুণের জন্য 
ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্রি ব্যাহত হয় মোহের অবস্থা উহ রই কার্ধা বলিয়া ভাবা 
খুবই সঙ্গত ॥ কারন তমাহের বা অবসাদের অবস্থায় ক্রিয়। ও জ্কান 
ছইট বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
রজ্ঞোগুণের সম্বন্ধে কারিকাতে বলা হইয়াছে, উহা অপ্রীতি বা হংখাত্মক, 
উহার ধন্য উপষ্টস্তকহ ও চলত, উহ প্রবৃত্তির কারণ । রজ্ঞঃ প্রবৃত্তি 
জস্মাইয়। পরিশান ঘটায় আনরা এই অর্থই পৃর্রে গ্রহণ করিয়াছি । প্রুল 
ভ্রগতে আনরা! ছুই প্রকার ক্্ম হইতে দেখি, কোনও কোনও বস্তু নিজ 
হইতেই কান্ত করে, কোনও বন্ অপর দ্বারা চালিত হইয়! কাজ করে। 
নিজে কাক করা বা অগ্য দ্বারা কাজ করান এই তুইই প্রবৃভিসাপ্পেক্ষ : 
স্থতরাং রক্তোগুণেরই কাব্য । উপষ্টস্ত অর্থ কাধ্যে উৎসাহিত কা উদ্যত 
করা, অর্থাৎ অন্যকে কাজে প্রবৃত্ত করা ২ চলত্ব অর্থে নিজে চল! । স্মৃতরাং 
রজ্ঞোগুনের এই উভয় ধন্য কেন উল্লিখিত হইয়াছে তাহ! বুঝিতে কোন 
কষ্ট হয় না। কিন্তু প্রবৃত্তি, চলত্ব, উপস্টস্তকত্ব ইত্যাদির সঙ্গে দুঃখের 
সম্পর্ক কি তাহা তত স্পষ্ট নয় ।. প্রত্যেক পরিণামের একটা লক্ষ্য ব! 
উদ্দেশ্য আছে, পুর্বেব আমরা তাহা দেখিয়াছি । কখনও ভ্ঞাতসারে 
কখনও বা অজ্ঞাতসারে সেই উদ্দেশ্যের দিকে প্রবৃত্তি হয় এবং যতক্ষণ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় চেষ্টা ততক্ষণ পধ্যস্তই চলে । এই অসিদ্ধ প্রযত্তের 
অবস্থাই দুঃখ । জ্ঞানপূর্বক আমরা যে চেষ্টা করি তাহ! পূর্ণ ন! হওয়া 
পর্য্যন্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ছ্চিস্তা প্রভৃতি ছঃখময় অবস্থা ভোগ করি ইহা 
অনুভবনিদ্ধ। যতক্ষণ নানুষ তমোগুণে অভিভূত হইয়া সম্পূর্ণ নিক্ৰিয়, 
অবসন্ন বা মোহগ্ৰস্ত হইয়া! উদাদীনভাবে অবস্থান করে এবং শারীরিক 
বা মানসিক কোন চেষ্টাই করে না ততক্ষণ ছুঃখও থাকে লা। কিন্ত 
লিক্ষিয় অবস্থা বা তনঃকে জয় করিবার চেষ্টা যখন আরম্ভ হয় তখনই 
১খেরও আরম হয় এবং উহাকে সম্পুণ জয় করিয়া অভিভূত লা করা 
পর্য্যন্ত এই ছঃখ থাকে । অজ্ঞানকৃত প্রবৃত্তিতেও তনের বাধা জয় না 
কর! পর্যন্ত হাঃখান্থভব হয়। যেমন শ্বাসক্রিয়াতে যদি কোন বাধা 
উপস্থিত হয় তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা অভিতহুত বা দূরীভূত ন। হয় ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। তেমনি পরিপাকক্রিয়া যতক্ষণ সফলভাবে চলে স্বস্তি 
ভাব থাকে, কিন্তু কোন বাধা উপস্থিত হইলে উহ দূর করার জন্য আন্তরিক 
ক্রিয়া যে পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত না হয়, ততক্ষণ কষ্টই বোধ হয়। 
কিন্তু এই সমহ্বক্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে । কোন কোন কান্ধ 
আছে যাহ! করাতেই আনন্দ, কার্ধ্যসমাপ্তিতি বা ফলপ্রান্ত্িতে নয় ॥ 
ইংরাজীতে এই প্রকার আনন্দকে pleasure ০৫ pursuit অর্থাৎ প্রযত্রজ্র 


নিতা-পরিবামশীল প্রক্কতি ৯১ 


আনন্দ বলা হয় এবং pleasure of attainment অর্থাৎ লিদ্দিক্র আনন্দ 
হইতে ইচার পার্থক্য দেখান হয়।' ছোড়া দৌড়াইয়। যে আনন্দ তাহা 
শুধু গস্তব্স্থলে পঁছছানর জ্রগ্য নয়. দৌড়াইবার কালেই এই আনন্দ 
অনুভূত হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্ত আমাদের-কলিত সাংখ্যমতের বিরুন্দে 
প্রনাণ দেয় ধলিয়াই মনে হইবে ৷ কিন্তু সাংখ্যের পক্ষ হইতে (বিশেষতঃ 
আর! এই মতের যে ব্যাথা করিয়াছি তাহার দিক্‌ হইতে) বলা বায়, 
বেড়া দৌড়াইবার আনন্দ অনভান্ত লোকে লাভ করিতে পারে না, তাহার 
পক্ষে উহা উদ্বেগের কারণ | পরিপক্ক মস্বারোহীর পক্ষেই এই আনন্দ 
সম্ভব । ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রতি সুহর্ত অশ্বারোহী অশ্ব- 
চালনার জগ্য অনবরত যে চেষ্টা করিয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটি চেষ্টার 
সফলতার জন্যই আনন্দ হয় ॥ যেনন এক ঘন্টাব্যাপী অশচালনার একট! 
উদ্দেশ্য থাকিতে পারে কোন গন্তব্স্থলে পৌছান তেননি প্রতি মৃুহূর্ধের 
খণ্ড খণ্ড চেষ্টারও এক একটা উদ্দেশ্য জ্ঞাত বা অদ্ঞাতভাবে থাকে_ যেমন 
আসন স্থির রাখা, অশ্বাকে ঠিক পথে রাখা, শরীরকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত 
কর! ইত্যাদি। এই বৃহৎ ব! খণ্ড চেষ্টার কোন অংশে উদেশ্য সফল না 
হইলে দুঃখ অবশাস্তাবী ৷ 


পূর্বেবোক্ত দৃষ্টান্ত সকল হইতে প্রবৃত্তির মূলীভুত রজোগুণকে কেন 
দুঃখের কারন বলা হয় তাহা বুঝা যায়। ভ্ঞানপুবর্বক ব। অন্ভানপৃবিক 
প্রবৃত্তির অবস্থা মাত্রই যে চরিতার্থ না হওয়। পর্য্যন্ত দুঃখজনক তাহা বুঝিতে 
কষ্ট হয় না।* কিন্ত সব ছুঃখই অচরিতার্থপ্রবন্তি নিমিত্ত কি না এই 
সম্বন্ধে সন্দেহ একেবারে নিরাস কর! সম্ভব নয়। কোন বিশেষ ন্থাদ, 
গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি কেন দুঃখ উৎপাদন করে বলা কঠিন। এই সম্বন্ধে 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্গনও পরল্পরবিরোধী নানা কারণ কল্পনা করি- 
ফ়াছেন। কোন মতই সম্পূর্ণ সম্তেষদ্রনক নয়। অনেকের মতে যাহা 
জ্বীবের জীবন রক্ষা ব! বংশ রক্ষার চেষ্টার প্রতিকূল তাহা দুঃখজনক এবং 
যাহা অন্থকুল তাহা স্থখজনক । এই মতের সহিত উক্ত সাংখ্যমতের 
কতকটা সানজস্ত আছে। কিন্তু এই মতের প্রতিকূল কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
আছে, যেমন, কৌন ক্ষোন বিষ বেশ স্ুন্বাদ, আবার কোন কোন স্বাস্থ্যপ্রদ 
দ্রব্যও বিদ্বাদ লাগে। সকল প্রকার সুখতুঃখের ব্যাখ্যা আধুনিক মতে 





১। চলতি বাংলায় এই হৃইটিকে চলার (বা করার) আনন্দ ও পাওগার আনন্দ 
বলা যাইতে পাবে। 

২। বার্গতদা। বলেন “Every pain, then, must consist in an 
efort,— an eHort which is doomed to be unavailing"'.— Matter 
and Memory, £৬ পৃঃ 


৯২ দর্শন 


বা সাংখ্যের অন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যাকার মতে করা দুঃসাধ্য । কিন্ত 
তথাপি প্রবৃত্তি ও তুঃখের মধ্যে বছস্থলে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ভাহাও. 
অস্বীকার কর! যায় না । এই সক দৃষ্টান্ত হইতেই হয়ত সাংখ্য অন্যান্য 
স্থলেও অনুরূপ কারণের কল্পনা করিয়া প্রবুত্তির কারণ রক্রোগুণকে 
দুঃখাত্মক বলিয়াছেন । 


তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সকল প্রকার ছুঃখস্থলেই জ্ব)বের 
শান্তি বা বিশ্রামের অভাব এবং ক্রিয়াশীলতার আধিক্য দেখা যায় । 
বেদনায় লোক ছট্ফট করে, এবং তাহা পরিহারের চেষ্টা ক্রে। দুঃখের 
অবস্থা উদ্দেদ্ক ও চাঞ্চল্যকারক । স্বতরাং তুঃখকে বৃত্তিমূলক না বলিয়া 
অরবৃত্তিকেই তুঃখনূলক বলিলে বোধ হয় অনেকের সম্মত হইবে । কিন্তু 
এই মতের বিষয়েও প্রশ্ন হইবে, বৃক্ষ প্রভৃতিতে ছু সঅশ্রভূতি আছে কিন! 
এবং ইহা হইতেই উনাদের কণ্মপ্রগ্তি জন্মে কি? সবদিক বিবেচন। 
করিয়া আমাদের মনে হয়, দুঃখ প্রবন্তির কারণ বা প্রবুত্তি দুঃখের কারণ 
না বলিয়া উভয়ই এক সাধারণ কারণের কাধ্য বলিলে সবর্ববাদিসম্মত 
হইতে পারে ॥ এই কারণকেই আমরা রজহ বলিতে পারি । ফলে 
আমাদের বলিতে হইছে যাহার দ্বারা প্রবৃত্তি ভ্রশ্মে তাহ! হইতে ছঃখও 
জন্যে ; সেব্তম্য ছুংখ ও প্রবুন্তিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । যেমন বিদ্যুতের প্রভা ও 
মেঘের গঞ্জন-শব্দ উভয়ই একই কারণে ঘটে, তথাপি কোন কোন স্থলে 
একটি স্পষ্ট অনুভূত হইলেও অপরটি লক্ষিত হয় না, তেমনি প্রবৃত্তি ও 
ছঃখ একই রজোগুণ হইতে উদ্ধৃত, তথাপি সব স্থানে উভয়কেই সমান 
ভাবে লক্ষ্য করা যায় না । 


এখন সন্থগুপণের কথা। বিবেচনা করা যাউক। কারিকার মতে সত্ব 
স্ুখায্মক, ইহ প্রকাশক ও লঘু, ইহার কান্ড প্রকাশ করা । আমরা 
পরিণামের অভিব্যন্ত অবস্থার অন্তনিহিত কারণশক্তিকে সম্ভ বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছি প্রকাশ ও অভিব্যক্তির একই অর্থ । কিন্তু বাহ্য ও 
আত্যন্তর পরিণামভেদে প্রকাশ বা অভিব্যক্তির কিছু প্রকারতেদ হয়, 
তাহা আলোচন! কর! উচিত । আমর! বলি বীন্র হইতে অনুর প্রকাশিত 
বা অভিব্যক্র হয়, আবার বলি ছ্ভানে ভ্ভেয় বিষয় প্রকাশ পায়। সাংখ্যের 
মতে উভয় প্রকারের প্রকাশই মূলতঃ এক | উভয় স্থালেই সব্তমূলক 
অভিব্যক্তি বিদ্যমান । কোনও বিষয়ের অন্ঞান দূর করিবার প্রযক্র সফল 
হইলেক্ট তাহার সঙ্বন্ধে জ্ঞান হয়। স্থতরাং এখানেও বলা যাইতে পারে 
অনভিন্যক্তি হইতে অভিব্যক্তির অভিমুখে যে প্রযত্র তাহাদ্বারাই বিষয়ের 
জ্ঞান হয়। স্বৃতরাং বীজ হইতে আঙুরের পরিণতি ও অজ্ঞান অবন্দা 
হইতে জ্ঞানের উৎপত্রি উভয়ই অনভিব্যক্রের অভিব্যক্তি । 








নিত্য-পরিনামশীল প্ররুতি ত 


প্রবৃত্তির পথৰে যাহা বাধা জন্মায় তমে।গুশের সেই ধর্মকে সাংখ্য গুরুত্ব 
বলেন । ইহার বিপরীত লঘুত্ব ; ইহা জনগণের ধৰ্ম্ম । লমুস্ব সফল 
প্রবৃত্তির অনুকুল । যখন আমরা কেন বস্ধকে উপরে উঠাইতে চাই 
তখন যদি উঠাইবার কাজ সহজ হয় তবে এ বন্ছতে লু ধর্্ম আরোপ 
করি, যদি এ কাজ কঠিন হয়, তবে উহাতে গুরুত্ব ধৰ্ম্ম আরোপ করি। 
ইহা হইতে বুঝ যায় লথুঘ ও গুরুহ প্রতুপ্তি হইতে অনুনিত ধৰ্ম্ম । আমর? 
বাহ বন্তকেই সাধারণতঃ গুরু বা লঘু বলিয়া থাকি। কিন্ত্র প্রবৃত্তির 
অমুকূলত! এবং প্রতিকূলতা বাহ্যের গ্যায় আভ্যন্তর বিষয়েও অন্থভূত হয়_- 
যেমন কোনৎ কল্পনা কর! সহজ, আবার কোনও কল্্রনা করা কঠিন । 
স্মতরাং আত্যন্তর স্থালেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে দুই প্রকার ধন্ম আরোপ 
করা যায় ; এই জশ্য কল্পন।র বা চিন্তার বেলাতেই লাঘব এবং গৌরব 
শব্দ ব্যবহার করা চলে। বাহ ও আভ্যন্তরে যে এই বিষয়ে সাদৃশ্য 
আমরা অন্তব করি তাহার অপর প্রমাণ এই যে, উভয় স্থলেই আমরা 
এক প্রকার ভাষা! ব্যবহার করি | ইংরেজীতে 9 আমরা light এবং heavy 
বিশেষণদ্বয় বাহ্য ও মানসিক অবস্থা উভয়ের বেলাতেই প্রযুক্ত হইতে 
দেখি । ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা'যায় বাহু ও আন্তর বিষয়ে এই সম্বন্ধে 
অবশ্যই কোন সামান্য কারণ আছে। এই সান্যের মূল কোথায় তাহা 
সাংখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । 

অভিব্যক্তি প্রবৃত্তির সফল অবস্থা । কোনও চেষ্টা সফল হইলে সুখ 
জন্মে ২ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও কন্দ্রবেগের শাস্তি হয়। স্থতরাং এই পরি- 
সমাপ্তির অবস্থা যে সুখের অবস্থা ভাহা৪ অন্ুভবসিদ্ধ । সন্বকে সেইজস্য 
সুথজ্ঞনক বলা ঢলে। ভ্তানপূর্ধক বা অজ্ঞানপূকর্ধক চেষ্টা সফল হইলে 
সুখ অনুভূত হয়। কিন্তু যেখানেই স্থখ সেখানেই তাহার পিছনে কোন 
সফল্গ প্রবৃত্তি আছে কিনা বল! কর্টন । পূর্ব্বেই অমরা দেখিয়াছি এমন 
অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহতে স্বখদুঃখের পশ্চাতে কি স্বস্্ম প্রবৃত্তি বা চেষ্টা 
আছ স্থূল দৃষ্টিতে তাহ! ধরা পড়ে না। দৃষটস্থল হইতে এই সব অদৃষ্টন্থলে 
প্রবৃত্তির অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। তাহা ছাড়া ইহাও লক্ষ 
করিবার বিষয় যে যেখানে সুখ সেখানে প্রচেষ্টারও বিরাম হয়; সুখের 
অবস্থা যতক্ষণ অক্ষুন্ধ থাকবে ততক্ষণ নূতন উদ্ধম আসে না। ম্ৃতরাং 
প্রকাশ, লাঘব, সুখ প্রভৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । সুখের 
অবস্থায় উদ্যম শান্ত হয় বলিয়াই সন্তকে শান্তির কারন ও বলা হয় । 

গুণগুলির প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে. আমাদের কল্লিত 
ব্যাখ্যা অন্থসারে তাহ! বুঝিবার কতদূর সুবিধা হয় ইহাই এপর্যন্ত দেখা 
গেল । এখন দেখিতে হইবে, এই ব্যাখ্যা দ্বারা গুপগুলির মধ্যে পরস্পরের 
যে সম্বন্ধের বর্ণনা আছে তাহ! বুঝার সুবিধা হয় কিনা । আমরা পুব্বেই 


৯৪ দর্শন 


দেখিয়াছি গুণহুলির মধ্যে পেরমানুস হলের গ্যার) সংযোগ সন্থঙ্গ কল্রনা 

করা যায় না । কারিকাতে বলা হইয়াছে, শুণগুলি পরস্পরকে অভিহুত 

করিয়া থাকে, পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পরস্প্রাকে জন্মায় এবং _ 
কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না । প্রথম সম্বন্ধটি বিরোধ- 

সুচক । তমং সন্ঘ এবং রঙ্গকে অভিছ্ুত্ত করিয়াই থাকিতে পারে__তেমলি 

রক্ত; তমঃ এবং সম্ভে, ও সন্ত তমঃ ও রজ্ত:ঃকে অভিভূত করিয়া থাকে । 

আমাদের কল্লিত অর্থ অনুসারে ইহার তাৎপর্য স্বল্পষ্ট । অনভিব্যক্ 

অবস্থা অভিব্যক্তিমুখী প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি এই উভয়কে অভিভূত না 

করিয়া কিরূপে সম্ভব হইবে ? তেমনি প্রবন্তি যেমন একদিকে অনভি- 

ব্যক্তিকে দূর করার চেষ্টা স্বরূপ, অন্যদিকে উহ অভিব্যক্তির সহিত 

বিরুদ্ধ ভাবাপপ্ল ১ কারণ শ্রভিব্যন্তি হলে প্রতি ক্ষান্ত" 
হয় । অভিব্যক্তি ও যেমন আনভিব্যন্তিগকে দূর করে, তেমনি প্রবৃত্তিরও 

সমাপ্তি ঘটায় । সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যক পরিণামের তিনটি 

অবস্থার পিছনে যে তিনটি শক্তি আছে তাহা পরস্পরকে আভিভুত 

করিয়াই লিজ নিজ কার্য করে। সন্ত রঃ ও তম: এই তিনটি শক্তি 

এই ভাবে পরম্পরের বিরোধী । ইহাদের কোনও একটি অ্য ছুইটিকে 

অভিভূত ন! করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না! 


এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, অভিভব অর্থ 
নাশ নয়। যখন সন্তের বিকাশ হয়, তখন রজঃ ও তমঃ এই দুইটি শক্তি 
একেবারে নষ্ট হয় না, অভিষ্ঠৃত বা পরাজিত হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ, 
অভিভবের মাত্রাভেদ বা তারতম্য হইতে পারে । সেজন্য সাত্দিক €ব! 
রাজ্সিক বা তামসিক) পরিনাম সবই এক প্রকারের নয়। কোনটিতে 
সন্ত বেশী উদ্রিন্ত, কোনটিতে কম ; পক্ষান্তরে অস্ত দুইটি গুণ কোনটিতে 
বেশী অভিভূত, কোনটিতে কিছু কম ৷ সুতরাং দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু গুণগুলির সংখ্যার পার্থক্যদ্ধারা স্াস্তিক, রাজদিক, তানসিক ইত্যাদি 
পরিণামে গুণের হ্রাসবৃদ্ধির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহ] স্বীকার না করিয়াও 
অআভিভবের মাত্রার পার্থক্য দ্বারা এই ত্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করা যাইতে পারে। 
যদি শুণগুলিকে পরনাণুর হ্যায় সংযোগ-শীল মলে লা করিয়। শক্তি বলিয়া 
মানা যায় তাহা হইলে সংখ্যার পরিবর্তে অভিভবের মাত্রাথারাই উক্ত 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় । 


অভিভবের অন্ত অতিভবকারীী এবং অনিভাব্য- উভয়েরই 
আবশ্যক । স্বতরাং গুপগুলি পরস্পরকে আশ্রয় না করিয়াও 
থাকিতে পারে না। পরিণামের অব্যক্ত অবস্থায় তমঃ সবকে ও ব্রজ্ঞহকে 
অভিডূত করে, সুতরাং তসঃ সন্ত ও বজ্জঃ ছাড়া কাজ করিতে পারে না । 


নিত্া-পরিণামশীল প্রকৃতি ৯৫ 


তেমনি প্রতন্তির অবস্থায় রঙ্ঃ তনঃ ও সন্থকে আশ্রয় করিয়া. উহাদিগকে 
অভিহ্থত করিয়। কাধ্য করে এবং অভিব্যক্তির অবস্থায় সন্ভ অপর ছুই 
খুণাকে আশ্রয় ও অভিভূত করিয়া কাখ্য করে। 
এই স্থলে একটি শঙ্গা হইতে পারে । পরিণামের অবস্থা তিনটির 
যূলীহছত শক্তি তিনটিকে, আমরা তমঃ, রজঃ ও সন্ত নাম দিয়াছি। 
অবস্থাুলি কি ক্রমিক নহে ’ অনভিবাক্তি, প্রত্তি ও অভিব্যক্তি এই 
গুলি কি পর পর আসে লা? তাহা হইলে গুণত্রায়ের যুগপৎ একত্র 
অবস্থান কি করিয়। সম্ভব এবং যুগপৎ লা থাকিলে ইহারা পরস্পরকে 
- আশ্রয়ই বা কিরূপে করিতে পারে? এই শঙ্গার সমাধানের জগ্ত উল্লেখ 
করা আবশ্যক যে আমরা প্রকুতির পরিনানের উপাদান সম্থান্ধে অনুসন্ধান 
করিতে গিয়া পূর্বের দেখিয়াছি সাধারণতঃ যে সব প্রব্যকে আমরা এক 
বলিয়া ভাবি তাহা বস্্তঃ বচ ক্ষুত্র ক্ষণিক পরিলামের সমহি এবং প্রবাহ । 
এই ক্ষুদ্রতম পরিণামের বিশ্লেষণ করিয়াই তিনটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছিল। এইরূপ পরিণাম ক্ষণিক বলিয়া তাহার ভিতরে আবার 
ক্ষতেদ বা পুর্বব-পন্চাৎ তেদ করা যায় না। সুতরাং পরিণামের যে 
তিনটি অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছ্ছে তাহাদের মধ্যে ক্রমিক সম্বন্ধ কলনা 
করা যায় না; সবগুলিই সেই ক্ষুদ্রতম ক্ষণ-স্থায়ী ন্ৃতরাং যুগপহ সেই 
পরিণামটিতে বর্তমান । পরিণামের তিনটি অবস্থা বলাতে হয়ত কালের 
ধারণা আসিয়া পড়ে । পরিণামের তিনটি অবস্থা না বলিয়া তিনটি দিক্‌ 
বলিলে বোধ হয় সেই ধারণ হইবে না; তবে মনে রাখিতে হইবে এই 
তিনটি দিকের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দেশগত পার্থকাও নয়। পরি" 
ণামের ধারণা হয় প্রথমতঃ অনুভূতিতে । আমরা যখন একটি ক্ষুদ্রতম 
ক্ষণ-স্থায়ী বর্ণ, গন্ধ, রস বা এই প্রকার প্রকৃতির কোন পরিণাম অন্গভব 
করি, সেই ক্ষণিক অনুভবের অভ্যন্তরে কোন কালগত বা দেশগত ভেদ 
অনুভব করি না। তখন বিধয়টি যুগপৎ অঙ্ুভূত হয়। কিন্তু যখন পরে 
সেই অনুভূত বিষয়ের উপাদানের সন্ধান করি তখন বুঝিবার স্মুবিধার 
জন্য (বহুক্ষণ দেশব্যাপী ঘটপটাদি সাধারণ দ্রব্যের দৃষ্টান্ত) এই অখণ্ড 
অনু ভুতিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া সাজাইতে চাই । এই কল্পনার সাহায্যেই 
আমরা ক্ষুপরতম পরিণামকেও অবস্থাত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছি ; যদিও বস্তুতঃ 
ইহা এক ও অখণ্ড পরিশানরূপেই অনুভূত হয় । এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে 
সাংখাদর্শনর একট! বিশেষ তন্ডের উল্লেখ করা প্রয়োজন । সাংখোর 
স্ষ্টিপ্রক্রমে কারিকাতে দিক্‌ ও কালের কোনই উল্লেখ নাই । সাংখা- 
স্কৃত্রে বলা হইয়াছে ইহাদের উৎপন্তি আকাশ হইতে । যদি তাহাই হয় 
তবে প্রহতি হইতে বুদ্ধি, উহ! হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি পরপর যে স্থষ্টিরর 
কথা বল! হইয়াছে তাহ! আপাতদৃষ্টিতে কালিকক্রমে সংঘটিত মনে হইলেও 


৯৬ দর্শন 


বস্তুতঃ সেইরূপ হইতে পারে না! অব্যক্ত হইতে বযক্তের স্থগিতে দেশ 
কালের স্থান নাই । নহাঙুতের স্বষ্টির পর তাহাদের সংযোগ-বিভাগে 
যে ভৌতিক জগৎ গঠত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহাতেই দেশ ও কালের 
স্থান। সাংখ্যের এই মত সন্ঙ্গে গবেবণা ও আলোচনার অবকাশ যথেষ্ট 
আছে । কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এই সন্বঙ্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার 
অবসর লাই । 


কারিকানতে গুণত্রয়ের মধ্যে পুব্ধোলিপিত অপর একটি সম্বন্ধ এই 
ষে উহার! পরস্পরকে জ্রন্মায়। এখালে জন্মান অর্থ কি? তিন প্রকার 
পৃথক ও বিঃন্ধ কাবা হইতে তাহাদের কারশস্বরূপ তিনটি ভিন্ন গুণের 
অনুমান করা হইয়াছে । স্থতরাং গুণগুলি বিভিন্ন জাতীয় শক্তি এবং 
একটি হইতে অন্যটীর জন্ম স্দীকার করা যায় লা। ০সক্তগ্য বাচল্পতি 
মিশ্র বলিয়াছেন “জনন” অর্থ এখানে অম্যগুণকে নিজ্ঞর নি রূপে অর্থাৎ 
নিজ নিজ কার্ষো পরিণত হওয়ার সাহাযা কর1।॥ তাহা হইলে বলিতে 
হইবে সম্বগুণ রজঃ ও তমঃকে নিজ্ঞ নিদ্ধ কাব্যোৎপাদনে প্রযুক্ত করে এবং 
রজোণুণও সন্ত ও তমংকে কার্য্যে প্রযোজিত করে, তেমনি তমোগুণ সব্ধ 
ও রদ্ধঃকে প্রযোজিত করে । ইহার অর্থ এই যে গুণগুলির কাৰ্য্য পৃথক 
প্রকারের হইলেও ইহাদের কোন একটার অস্তিত্ব ও কাব্য অপর ছইটা 
ভিন্ন কল্পনা করা হায় না) 


ইহাই আরও স্পষ্ট করার জন্য উক্ত কারিকাতে বলা হইয়াছে, 
গুণগুলি একত্র নিথুলভাতে অর্থাৎ অবিনাভাবী সহচররূপে অবস্থান করে। 
অনভিব্যক্কি ব্যতীত প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি কল্পনা করা যায় না, তেমনি 
প্রবৃত্তি ব্যতীত অনভিবাক্তি এবং অভিব্যক্তি বুঝা যায় লা, এবং অভিব্যক্তি 
ভিন্ন অনভিবাক্তি ও প্রবৃত্তির অর্থ হয় না। ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ এবং 
অবিচ্ছেগ্ঠ । 


গুপত্রয়কে প্রকুতির অবয়ব স্বীকার না করিয়া এবং ইহাদের মধ্যে 
সংযোগ-বিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধ কল্পনা না করিয়া কিনূপে ইহাদের সম্পর্ক 
কল্পনা! করা যায় তাহ! কারিকাম্ুসারে দেখাইবার চেষ্টা করা হইল । দেশ 
ও কাল যাহার পরিণাম তাহ। স্বয়ং দেশ ও কালের সাহায্য ছাড়াও বিদা- 
মান । অবয়ব, সংযোগ ও ক্রমিক পরিবর্তন ইত্যাদি দেশকাল ব্যতীত 
বুঝিতে পারা যায় না। স্থতরাং ইহাদের সাহাব্য ব্যতীতই এখানে পুণ- 
ভ্রয়ের সম্পর্ক কল্পনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে । এইজন্যই ইহাদিগকে 
তিলটী শক্তির্ূপে কল্পনা করার প্রয়োজন হইয়াছে । 


নিতা-পরিণামশীল প্রকৃতি ৯৭ 


শুপগুলি সুখ, দুঃখ, মোহের কারণ উহা পৃর্বেবেই বলা হইয়াছে । 
এই সন্বঙ্ছে আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়েছজন । কারিকানুসারে সন্ত 
সুধাজাক বা স্সুদদ্দরূপ, শুধু স্থুখের কারণ লয় । তেমনি রজঃ তুঃপঙ্দরূপ 
এবং তম: নোহনব্দরূপ । সংকার্যাবাদী সাংগ্যনতে কাধ্য কারণে অবাক্ত- 
ভাবে থাকে । সুখ যাহার কাৰ্য্য তাছাতেও শ্রধ আছে | দুঃস ও নোহের 
বেলাতেও সেইন্গপ ৷ সুতরাং সুখের কারণকে স্বধাত্মক বলাতে বিস্ময়ের 
কারণ নাই | তথাপি প্রশ্ব হইতে পারে, সন্থাদির প্রকাশ প্রভৃতি অন্যান্য 
কার্ধাও ত আছে, তবে উহাদিগকে প্রকাশাজ্মক ইত্যাদি না বলিয়া 
সুখাস্মক ঈত্যাদি বলার তাৎপধ্য কি? ইহার উত্তরে বগা যাইতে 
পারে, সাংখ্য ভগহাকে প্রধানতঃ তোগের দুপ্রিতে দেখিয়াছেন ২ বিষয় 
সমূহ সাংব্যের মতে পুরুষের ভোগাব স্রূপে্ স্থষ্ট | ভোগ্যরূপে বিষয়ের 
বিচার করিলে বিষয়ের সুখ-দুঃখ-নোহ জআন্মাইবার কথাই প্থমে উঠে। 
সেই জন্যই ইহাদের উপর সাংখ্য বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই ওশ্বের 
মীমাংসা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্্র হইতে পারে-_চেতন জ্ঞাতা 
বা ভোক্তার অস্তঃকরণেই, এবং বিষয়ের সংস্পর্শেই, সুখ, হব, মোহ 
উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভ্ঞাতৃ-লিরপেক্ষ বিষয়ে সুখাদির অস্তিত্ব কল্পন! 
করা কিরূপে সঙ্গত হয়? পুষ্প কোন জ্ঞ।তু-বিশেষের অন্তুঃকরণেই 
স্থখাকার বৃত্তি উৎপাদন করিতে পারে: কিন্তু পুস্পকে স্বধন্বরূপ বলা 
যায় কিরূপে ? এই শঙ্কা দূর করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে, সাংখ্যের মতে প্রকৃতির সকল পরিণামই পুরুন্চষর সম্পর্কে ঘটে 
এবং পুরুষের সংস্থই অস্তুঃকরণের পরিণামের ভিতর দিয়াই উহাদের 
স্বন্ধে জ্ঞানও হয় । সুতরাং কোন বিষয় বা পরিপানই সাংখ্যমতে জ্ঞাতৃ- 
নিরপেক্ষ নয় । আমরা যখন যে রশ. দেখি তাহা! স্থধ্যের আলোকের 
সম্পর্কেই সম্ভব হয়, কিন্ত্ব এই সম্পর্ক সব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া ইহ! আমরা 
উল্লেখ করি না। আমরা বলি চূণ লাগাইজেই দেওয়াল সাদা হয়, 
আলোক থাকিলেই সাদা হয় ইহার উল্লেখ নিস্পুয়োজ্রন মনে করি; 
এবং সাধারণ কারণকে ভাগ করিয়া অসাধারণ কারণ চুণেরই উল্লেখ করি। 
সেইরূপ জ্ঞাতার সম্পর্কেই পুষ্প স্থধ দেয় ইহা জানিলেও সাংখ্য সাধারণ 
কারণরূপ জ্ঞাতৃ-সম্পর্ক উদ্বেখ না করিয়া অসাধারণ কারণ পুষ্পকেই সুখের 
কারণরূপে উল্লেখ করেন; এবং সংকার্ধাবাদ অবলম্বন করিয়া স্থখহেতুকে 
ও সুথাত্মক বলিয়া! বিবেচনা! করেন । স্তত্তরাং এই যুক্তিতে সন্ব, রজ্ঞঃ ও 
তমঃকে যথাক্রমে স্থুখ-দুঃংখ-মোহাত্মক বলা কিছুই অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ 
প্রচলিত ভাষাতেও আমরা ‘চাকুরী ছঃখেরই কারণ, হখের কারণ নহে' 
ইহা বলিতে গিয়া কখনও কখনও “চাকুরীতে ছঃখই, সুখ নাই”, এইরূপ 
বলিয়া থাকি । 
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্রিগুনের যে ব্যাথা আনরা এখানে করার চেষ্ট। করিয়াছি, তাহার 
সম্বন্দে তুই তিনটি আপত্তি সংক্ষেপে বিবেচনা করিয়া এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব । 

আমরা উপরে বলিয়াছি সাংখ্যমতে বিষয়ের পরিণাম স্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ 
নহে, কিন্তু পুর্বে বলিয়াছিলাম সাংখ্যমভ সিজ্ঞানবাদ হইতে স্তন ॥ 
আপ তদুটিতে এই ছইটি উক্তি বিরুদ্ধ মনে হইতে পারে । সেজ্রগ্য কি 
হিসাবে বিষয় জ্ঞাতা হইতে স্মতন্ত্র এবং কি হিসাবে উহা ড্াতৃসাপেক্ষ 
তাহা পরিস্কার করিয়া বল! উচিত ৷ বিজ্ঞতানবদ-মত্তে বিভ্ানই বিষয়ের 
উপাদান, কিন্ত সাংখ্য নতে বিষয়ের উপাদান ত্রিগুণাস্মিক। প্রকৃতি । 
একতির অস্ডিত্ ভ্কাতনিরপেক্ষ, কিন্তু প্রকুতির বিষয়াকারে :অভিব্যক্তি 
বা পরি-াম জ্ঞাতস।পেক্ষ । বন্ধ পুরুষের ভোগবাসনার পেরণাতেই 
প্রকুতি বিটিন্্র বিষয়ে পরিণত হয়) এখানে প্রশ্ন হহতে পারে যে, 
সাংখামতে পুরুষ বহু এবং তাহাদের বাসনাও বিভিন্ন, তাহা হইলে 
প্রতি কিরূপ এক সামান্য ভগং রূপে পরিনত হইতে পারে? ব্যক্ত 
জগৎ যে বহু প্রশ্টার দ্বারা দুষ্য, সুতরাং সামান্য তাহা কারিকাতে স্বীক্ষুত 
হইয়াছে । আবার কোনও পুরুষ যুক্ত হইলে প্রকৃতি তাহার লীলা 
সংহার করে, এ কথাও বল! আছে। সাংখ্য দর্শনের গক্ুত-.অভি প্রায় 
কি বুঝা বড়ই কঠিন । সাংখ্য কতটুকু বিবয়-স্বাতন্ত্যবাদী (realistic) 
তাহা নির্ণয় করা বিশেষ গাবেষণা-সাপেক্ষ। আমরা সংক্ষেপে এখানে 
এই সমস্যার আংম্দিক বিচার করিয়া একটা স্ুল সমাধানের চেষ্ট। করিব । 
সবদিক্‌ হইতে বিচার করিয়া উহা কতটুকু গ্রহণীয় হইবে বলিতে পারি না । 

প্রত্যেক পুরুষের জন্য সষ্ট জগৎ যদি সম্পূর্ণ পৃথক হইত তবে ভাষা- 
দ্বারা ভাবের আদান প্রদান করা এবং কোনও সম্মিলিত চেষ্টা করা সম্ভব- 
পর হইত না । আবার এতেটক শ্বক্ষযই ঠিক একই জগৎ প্রত্যক্ষ করে 
ইহাও স্বীকার করা যায় ল1। কারণ, তাহা হইলে প্রতাক্ষ জগৎ সম্বন্ধে 
এত দৃষ্টিভেদ ও অস্ভূতিভেদ হইত লা। সুতরাং জগত কিয়দংশে এক 
এবং কিয়দংশে পৃথক্‌ মানিতেই হইবে । আবার যদি পুরুষের বাসলাতেই 
প্রকৃতির স্প্রিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তবে ইহাও মানিতে হইবে যে বলুপুরুষের 
বাসনার নধোও অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, যাহার দ্বারা তাড়িত হইয়া 
প্রকাতি কিয়দংশে এক সাধারণকরূপে পরিণত হয় ॥ ইহাই সামান্য জগত । 
আবার সে যে অংশে বাসনার পার্থক্য, বাসনার সেই দেউ অংশের 
প্রেরণায় এই সামাহ্য জগৎ প্রত্যেক পুরুষের জস্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে । 
একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই কল্পনা অনেকটা স্পষ্ট হইতে পানে । বহুলোকের 
সদৃশ প্রবৃত্তি বা বাসনার বলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থষ্ট হয় এবং 
সদৃশ প্রবৃত্তি ও সদৃশ অধ্যয়নাদি রূপ পূর্ববকশ্মের ফলে নানা দেশ হইতে 
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বিভিন্ন ছাত্র ইহাতে অধায়লের জন্য সনবেত হয়। কিন্ত সবের পক্ষে 
এই বিশ্ববিণ্যালয় তেমন কিয়দংশে এক, তেননি কিয়দংশে ন্দতন্্ও । 
পূৰ্ব্ব কণ্ম ও গুণানুসারে কাহারও নিকট ইত! জ্ঞান, সুখ, সম্মান, সনুঙ্গির 
আকর বলিয়া প্রতিভাত হয়, কাহারও নিকট ইহ। জটিলতা, বিভীবি +1. 
দুঃখ, ছশ্চিস্তররই কারণ । এই পার্থক্যর জগ বিশ্ববিগ্তালয়ের চিত্র এক 
এক প্রকারের হয় । যে অংশে বতলোকের প্রবৃন্তি সদৃশ, সেই অংশের 
ফলে এক সমানাকার বুদ্ধি তাহাদের মলে উদিত হয়ত তাহা হইতে এক 
সামান্য চেষ্টা আসে ও সামান্য কার্যা উৎপন্ন হয়। এই সামান্যবুদ্ষিই 
সমগ্িবুদ্ধি । ইহাই সামান্য জগত স্প্রির কারন । যে অংশে প্রবৃত্তি ভিদ্র 
ভিন্ন, তাহাদ্ধারা প্রেরিত হইয়া প্রকুতি বিভিন্ন বুদ্ধিতে পরিণত হয় এবং 
তাহা হউতে পুথক্‌ পৃথক্‌ বিষয় সমূহের স্তি হয়। 
পূব্বোক্ত দৃষ্টাম্ভান্ুসারে এক জীব যুক্ত হইয়া গেলেও অন্য ভ্রীবদের 
সদৃশ বাসনাদ্ব।রা স্থষ্ট সদৃশ জগ তাহাদের সন্মুখে প্রকাশিত হইবে । 
একজন ছাত্রের অধ্যয়ন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেও অন্যদের অপূর্ণ বাসন! 
পরিপূর্ণ করার জগ্য বিশ্ববিগ্ালযের অস্তিত্বক থাকে । কিন্তু যদি সকলের 
- বাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্ববিয়ালয়ের অন্তিত আর 
থাকিতে পারে লা ; সেইরূপ সকল জীবের বাসনার উচ্ছেদ হইলে দৃশ্যমান 
জগংও প্রকতিতে লীন হইয়া, যায় । 
এই আলোচনা হইতে মনে হইবে যে সাংখ্যমতে প্রত্যেক জীবের 
কর্্মবশে প্রকৃতি বিভিন্ন জ্গংরূপে পরিণত হইলেও কম্মের সাদৃশ্যবশতঃ 
এই সব জগৎ সদৃশ কিন্ত সম্পূর্ণ এক নয় । পিপীলিকার নিকট প্রতীয়- 
মান জগৎ মন্তষোর নিকট প্রতীয়মান গং হইতে অনেক স্বতন্ত্র : সেইরূপ 
শিশুর জগৎ হইতে বৃদ্ধের জগ স্বতন্ত্র এবং বৈরাগীর জগৎ হইতে 
কাষুকের জগংও স্বতন্ত্র । 
এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্ববণিত দাংখ্যের বিষয় প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ারই অনুযায়ী । 
কারণ পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্রিযসাহায্যে জীবের অস্তঃকরণ যে রূপে 
পরিণত হয়, বিষয় সেইরূপেই তাহার নিকট প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয় ও 
অস্তঃকরণের পার্থক্যবশতঃ প্রতাক্ষ বিষয়ের রূপেরও পার্থকা হওয়াই 
স্বাভাবিক । স্বতরাং যাহা আমার নিকট স্ুখরূপে প্রতিভাত অন্যের 
নিকট তাহা ছুঃখরূপে গুতাক্ষ হওয়া বিচিত্র নহে । 
আমাদের কলিত গুণত্রয়ের ব্যাখ্যানুসারে প্রলয় ও স্প্টির অর্থ কি, 
এই সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে। প্রলয়কালে জগৎ অনভিবাক্ত অবস্থায় 
থাকে, ক্থতরাং আমাদের ব্যাখ্যানুসারে তখন শুধু তমঃ গুণেরই অস্তিত্ব 
থাকা উচিত। তখন ত্রিগুনের সাম্যাবস্থা কিরূপে স্বীকার করা 
যায় ? আবার স্যগ্ির অবস্থা অভিব্যক্তিরই অবস্থা, তাহাতে শুধু সব্বেরই 
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অন্তিহ স্বীকার করা উচিত, তাহাতে ভ্রিগুণের কল্পনা কিরূপে হঈতে 
পারে? এই প্রকার সন্দেহের উত্তরে বলা দলকার যে, কোন একটি 
তাবস্থাকেই নিরাপেক্ষভ!বে অভিন্যক্ত বা অনতিবাঞ্ু বলা যাইতে পারে 
লা। বীজ অতাত :ক্ষের অভিবক্রাবন্থা, কিন্তু ভাবী বৃক্ষের আনভি- 
বাক্তাবস্তা। স্মত্রাং এক দিক তহতে যেমন ইভা চুদ্ধর্ট কাবা অগ্য 
দিক হইতে ভমের কাধা । আবার বীজের নধো যে ভাবাহুক্ষ স্মির 
দিকে উল্মুগত। আছে সেইজগ্য উহাতে রাজ্ঞান্ডণের অস্ডিস্বও স্বীকার করা 
যাইতে পারে । গলয়ের বা স্থতির অবস্থাকেও এইরূপ বিভিন্ন দিক 
দিয়া বিচার করিলে তিনটি গুনের অর্থাৎ শক্তির অন্তিহ স্দীকার করার 
প্রয়োজন মলে তবে । স্থহঠিকালের কোন তানসিক পরিণাম হইতে 
প্রলয়কালের শাবস্থ্ার পার্থকা বুঝিতে হইলে ননে রাখিতে হউবে সি 
কালে অভিবাঞির দিকে পরুত্তি সবনিদাই রতিযাছে এবং আল্পাধিক মাত্রায় 
উঠত) সফল হইাততেডে । যপি অসফলতার মাত!ই অধিক হয় তাবে সেই 
পরিণামটি তামসিকরূপো (আডানরূপে, গুধ রূপে বা মোহরূপে) অনু ছত 
হয়। কিন্তু প্রলয়ক।৷.ল অভিব্যন্তির দিকে প্রবৃত্তি শুধু ব্যাহত নহে, 
ব্যান ব। অস্তঃসংহৃত । সেন্তম্য শুণগুলির পরস্পরকে অভিভূত করার 
প্রশ্নই নাই, এবং কোনও একটি গণের আধিকে যর সম্ভাবনাও নাই । তাই 
ইহার লাম সাম্যাবস্থা । 

সাংখ্যদর্শনের স্বষ্টিতস্ত অতি গভীর, অথচ উহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত । 
সেউভম্য এই শাকের পঠন-পাঠন আরৃত্তি ছারা সম্পন্ন করার রীতিই 
সমধিক প্রচলিত । যাহারা তব্দগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রীয়াস করিয়াছেন, 
ডাহাদিগকে পদে পদে নিজ নিজ্ত কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। 
এষ্ন্ঞন্ বাচস্পতি মিত্রের একরকম ব্যাখ্যা, রিভ্তানভিক্ষুর ব্যাখ্যা তাহার 
বিপরীত ॥ সাধারণ বতিম্ম্খি পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তার ধারায় ধীহারা 
অভ্যন্ত ভাহ।দের নিকট সাংখ্য গথনতঃ বড়ই অদ্ভুত ও যুক্তিহীন বলিয়। 
মনে হয় ॥ কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকের মধ্যেও প্রাচীনকালে এবং বর্ধমান 
যুগে এমন কয়েকজন স্থষ্মমদশণ মনীষী ছিলেন ও আছেন বাহাদের চিন্তার 
খারা বিিন্প বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের স্গ্টিতন্্ বুঝিবার সাহায্য করে। 
আভ্যন্তর, অবিভক্ত প্রবৃত্তির উন্মেষে বাহ্য, বিভক্ত জগতের স্থগ্টি বুঝিবার 
পক্ষে ও সাংখোর অহ্য কয়েকটি তত্ব বুঝিবার পক্ষে বার্ঁসোর দর্শন হইতে 
অনেক সাহায্য পাওয়া যায় ॥। ভ্রীববিদ্াবিশারদ বার্গ/সৌর মতে কম্মার্থক 
চিন্তার প্রবৃত্তি হইতেই মক্তিক্ষের উৎপত্তি, মন্ডি্ধ হইতে চিন্তার উৎপত্তি 
নয় ॥ এই মত অহঙ্কারনূপে পরিণত বুদ্ধি হইতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের 
উৎপত্তির কথাই প্রকারান্তরে সমর্থন করে । আবার লাংব্যের গুণত্রয়ের 
সঙ্গে বার্গসোর torpor, instinct, intelligence এই ত্রিধা বিভাগের 


নিত্য-পরিশানশীল প্রকুতি ১০১ 


অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে । কিন্তু আধুলিক প্রবীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শ- 
নিক হুয়াইটুছেডের দর্শনের সঙ্গে বার! পরিচিত তাহারা দেখিতে 
পাইবেন সাংখে।র স্থঠতন্থের সঙ্গে তাহার তের কত সাদৃশ। ৷ জ্রগংকে 
পরিশামের সনপ্ট এবং প্রবাহরূপে কল্পনা, প্রতোকটি প্রিশামের জ্তাতৃ- 

সাপেক্ষতা ও প্রয়োজনসাধকতা, অবিভক্ত হইতে বিভক্তের স্থ্টি ইত্যাদি 

-বহু বিষয়ে উভয় দর্শনের আশ্চধ্য মিল । অধিকন্ধ দেশ-কালাতীত স্হ্ি- 
শক্তি হইতে দেশকালনয় জগাতের উৎপত্তি উভয় দর্শনেরই অভিমত 1 

কাল ছাড়! স্প্রির ক্রম কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে__সাংখ্য এই 

এই সম্বন্ধে প্রায় নীরব । হুয়াইট হেড এই বিষয়ে ভাহার Process 

And Reality গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়/ছেন । তাহার মতে 

প্রত্যেকটি পরিণানের অনুভূতি প্রথমতঃ দেশকাল সম্পর্কবজ্জিত এক ও 

অখগ্রূপেই জন্মে । তাহাকে খণ্ডিত করিয়। আমর! বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ 

করি এবং পাশাপাশি বা পরপর সাজাই । অনুভূতির দিক দিয়া যাহ! 

কালহীন তাহাকেই বাহ্যদৃণ্তিতে দেখিলে কালগ্রস্ত মনে হয়। যাহা এক 

তাহাই খণ্ডিত হইয়া ক্রমিক ভাবে দেখা! দেয়। কালের উৎপত্তির পুরে 

প্রক্কতি হইতে বুদ্ধি, বৃদ্ধি হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে যোড়শগণের 
স্থষ্টি আমর! যদি এইভাবে বুঝিবার চেষ্ট। করি তাহা হইলে কেনন দাড়ায় 
বিবেচনীয়। আমাদের তবে ভাবিতে হইবে যে যদিও বাহ্য দিক, হইতে 
বর্ণনা করিতে গেলে আমাদিগকে এই স্ষ্টি পরপর বা ক্রমে হইয়াছে 
বলিয়া মনে করিতে হয়, তথাপি বস্তুতঃ প্রকৃতি হইতে যোড়শগণ পর্য্যন্ত 
স্থপ্টি একই অনুভূতক্ষণে হইয়া ষায়। এক দিক হইতে ঘাহা অবগ্ুক্ষণ, 
অস্যদিক হইতে তাহাই বহু ক্রনিক ক্ষণাংশে গঠিত কালের ধার! । আমাদের 
দেশে এই তঝ নুতন নয় । পল্লৌরাণিক কাহিনীতে ইহা স্ব প্রচলিত-_যদিও 
ইহার প্রক্কৃত তাৎপধ্য- আমরা সব্বদা উপলব্ধি করিতে পারি নাই । 
পোঁরাণিকর! বলিয়াছেন, ব্রহ্মার _নিমেষই মানুষের দৃষ্তিতে বহুসহস্রবর্ষ- 
ব্যাপী এক সর্গ-কাল । আনাদের র দৃষ্টিতে যাহা ক্রমিক, ব্রহ্মার দৃর্ভিতে 
তাহা যুগপৎ বৰ্ত্তমান ॥ শ্ায়-বৈশেষিকদর্শলে ঈশ্বরের গুণের মধ্যে স্মৃতি 
কা সংস্কারের উল্লেখ নাই ॥- ইহার তাৎপর্যযও একই । আমাদের নিকট 
যাহ! ভূত-তবিষ্যদ্‌-বর্তমানরূপে প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরের নিকট তাহা এক 
অখণ্ড প্রত্যক্ষান্থহৃতির-বিধয় । একদিক:হইতে যাহা ক্ষণমাত্র, অন্যদিক 
হইতে ভাহারই গর্ভে এক যুগ নিহিত ।* আমাদের দৈনন্দিন অস্গুভুতির 
মধ্যেও এই তব্তের সমর্থন পাওয়া যায়। অন্পদাতাকে মৃত্যুশয্যায় দেখিবা- 





১। হুছাইউ €হভের Epochal Theory OF Time অহলারেও এক একটা 
বর্তমান ক্ষণ এক একটি যুগ বা epoch. 


১০২ দৰ্শন 


মাত্র বুক ফাটিয়া কান্না আসিল! একক্ষণে যাহ! ঘটিল বা অস্ভুত হইল, 
তাহ! বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলে তিনি কি ছিলেন, এখন 
কি অবস্থায় আছেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ ফল কি, এই তিনকালের চিন্তা 
আসিয়া পড়ে ॥ 

সাংখ্যদর্শনের নিগুড় স্থভিতন্ব বুঝিতে বার্গসো, হুয়াট্হেড, প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য দাশনিকদের চিন্তার ধারা কোন কোন বিষায়ে সহায় হইতে 
পারে ইহাই সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্ত এই সকল দর্শন বা আমাদের 
বৌদ্ধ দশন হইতে সাংখ্যের একটা বড় গুভেদ ম্মরণ রাখাও প্রয়োজ্ঞন। 
সাংখ্য বিবয়-ভ্রুগতে নিত্য পরিণানশ্পীলতা মানিলেও সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী 
আত্মা বাঁ পুরুষের পরিণামাতীত অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সকল 
পরিবর্তন বা পরিণ।ম যাহার উদ্দেশ্যে ঘটে, তিনি পরিনামের দ্রষ্টা বা 
ভোক্তা, স্থতরাং পরিনাম হউতে স্বতস্র ও স্বয়ংলিদ্ধ । ইহা স্বীকার লা 
করিলে সাংখ্যের মত সর্পবাংশে ক্ষণিককাদেই পরিণত হইত । বার্গসে। 
ও হুয়াইট.হেড, অপরিণামী জ্ঞাতার অস্ডিন্ত মানেন না। 

প্রারস্তেই বল! হইয়াছে, এই প্রবন্ধে সাংখ্যের গুণত্রয়ের ও স্প্িতত্বের 
যে ব্যাখ্যা করা হইল, তাহা। সাংখ্যকারিকার ভিত্তিতেই কল্পিত । 
অন্যাস্ অনেক দিক্‌ হইতে ইহার দোষগুণ বিচার করা! আবশ্যক । স্মৃতরাং 
বর্তমান কল্পনাকে সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করিতে বলিতে পারি না। যাহা- 
দের এই সম্বন্ধে কেঁতুহলস আছে, তাহাদিগকে এই ব্যাখ্যা কতটুকু 
যুক্তি-সঙ্গত এবং ইহাতে কি বিষয়ে আপত্তি বা অন্থুপপন্তি সম্ভব বিচার 
করিয়া দেখিতে বলি। ভবিষ্যতে “দর্শনে ইহার আরও আলোচনা 
বাছনীয়। ভারতীয় সংস্কারও চিন্তার ধারার উপর “সন্ব, রজঃ, তমঃ” 
এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে উহার অর্থনির্ণয়ের চেষ্ট। বর্তমান ভারতীয় 
দার্শনিকদের পক্ষে একটা অপরিহার্য কর্তব্য ৷ 


শক র-বেদান্তে ব্রহ্ম ও জগৎ 


প্কোকিলেশ্বর শীর্দী, এন, এ ৷ 


এই বিশ্বের উৎপন্তির কথা বলিতে গিয়া, নান-রূপাদির অভিব্যক্রির 
বিবরণ দিতে গিয়া, ভাষ্যকার যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে 
আমর! “দামাগ্ঠ' ও ‘বিশেষ'__-এই দুইটা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই । 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই সানাগ্যঞ্চপি অনেক প্রকার এবং 
ইহার! ক্রমোদ্ধভাবে এক প্রচ্ছান-বন “মহাসানাশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 
রহিয়াছে । তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যেটা যাহার অন্তর্ভুক্ত. সেটী 
উহার ব্যাপক বলিয়া, উহা হইতে অধিক-__উহা। হইতে অগ্য ; কেন না 
নিজেই নিজকে ব্যাপিয়া। রাখা যায় না। পাঠক-পাঠিকার বুঝিবার 
স্থবিধা হইবে মনে করিয়া আনরা এ স্থলে ভাষ্যকারের সমগ্র মন্তব্যটী 
উক্কৃত করিতেছি £_ 

"সামান্ত-বিশেষবানর্ে। নাম-ব্যাকরণবাক্যে বিবক্ষিতঃ । অনেকে হি 
বিলক্ষণাশ্চেতনাচেতনরূপাঃ সামাহ্য-বিশেষাঃ _তেষাং পারম্পর্য্যগত্যা 
একস্মিন্‌ মহাসামান্তে অন্তর্ভাবঃ প্রন্(ন-বলে 1” (বৃঃ ভা, ২-৪-৯) । 
“যং যস্ত) অন্তর্ভবতি, তদ্ব্যাপকহাৎ ততোহম্যঃ”, “ন হি তেনৈৰ 
তদ্ধযাপ্যতে ৷" 

আমরা এই যে “সামাগ্চ' ও ‘বিশেষ’ - এই শব্দ দুইটী পাইতেছি, এই 
দ্বইটাই বেদান্তের পারিভাষিক শব্দ । কারপদ্রব্যকে সানান্য বলা হয়, 
এবং সেই কারণ হইতে যে বিকার বা কার্য। উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিশেষ 
বল! হয় । 

শসামাহ্ং “স্বরূপ' শব্দেন পরিভাষিতম্‌ ।  স্বরূপপরিতাঁধা চ 
স্থিরতামাত্রেশ ৷" 
শঙ্কর বলিয়াছেন 

“স্থিরস্বভাবানাং---কারণভাবদর্শনাৎ |” 

ভ্রব্যমাত্রেরই একটা স্বরূপ বা স্বভাব (nature, character) 
আছে, এবং এই স্বরূপটী স্থির, নিত্য । কারণ বস্তু মাত্রেরই একটী স্থির 
স্বভাব আছে এবং ইহাই আপনি স্থির থাকিয়া, উহ! হইতে উৎপন্ন বিকার- 


গুলির মধ্যে__কাধ্যবর্গের মধ্যে-_অনুগত হইয়া থাকে, অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া 
রহে। 


১০৪ দর্শল 


শবিশেষা হি আগমাপায়িতয়া ন দ্রব্যস্থ) স্বরূপ।ণি ।? 

গবিশেষস্্ বিক্রিয়া ৷" 
বিশেষাশব্দটা বেদান্তে কারণ হইতে উৎপন্ন কাব্যব্গকে বুঝায় । 
সানাগ্ হইতেই বিশেষ উৎপল্ল ‘হয় এবং সামান্যই আপন স্বরূপ 
দ্বারা বিশেষনুলিকে ধরিয়া রাখে । 

“'সামাস্যাং হি বিশেষা উৎপগ্যান্তে । সামান্যনাস্মন্বরূপ-প্রদানেন 
বিশেযান্‌ বিভন্তি )" 

ভাষাকার শঙ্গরাচার্য "কাব্য কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে গিয়া 
বলিয়াছেন যে, সর্বপ্রকার বিশেষ-রহিত যে “সামান্য” বা কারণ-দ্রব্য, 
উহ যখন কোন বিশেষ অবন্থান্তর গ্রহণ করে, তাহাকেই উহার 'কাখ্য? 
বলা যায় । 

শঅপাস্তবিশেষং সামান্ং বিশেষবদবস্থস্তরমাপঞ্ঠমানং কার্যসংজ্ঞাং 
লভতে ৷" 

সর্বব প্রকার বিশেষ বিশেষ গুণ, ধর্শ্ম, নাম-রূপাদি বর্চি্রৃত বলিয়া, 
এখনও উহাতে নাম-ক্কূপাদি, বিশিষ্ট গুণ, ধৰ্ম্ম প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয় নাই 
বলিয়া, উহাকে'‘নির্বিবিশেষ সামাস্য' বলা হয়। বট-বীজের মধ্যে যেমন, 
পারে উৎপল্ল পত্র-শাখাদি, বীজ্ঞরূপে, শক্তিরূপে ৰ্লিদ্রিত থাকে ('বট- 
কণিকায়ামিব বটবীজ্বশক্তিং”). ঠিক সেইরূপ কারণবহ্যটীর মধ্যে গুণ-ধর্শ্ম- 
ক্রিয়া প্রভৃতি নিদ্রিত থাকে, বিলীন থাকে বলিয়াই, উহাকে নির্কবশেষ 
বলা হয়। এই নির্ব্বিশেষ কারণ দ্রব্যই পরে বিশেষ বিশেষ অবস্থাস্তর 
গ্রহণ করিয়া কার্যারকূপে দেখা দেয়। পরম-কারণ ত্রহক্মকেও এইজন্য 
নির্ব্বিশেষ মহাসামান্য বলা হইয়াছে । 

শসানান্যং হি ত্ৰ্ম । অপোঢ়সর্বববিশেষতাৎ সর্ববসামান্যাচ্চ ্রহ্মণঃ 1” 

কারণ দ্রবাটীকে কেন নির্ক্বিশেষ' বলা। হয়, তাহা আমর? বলিয়া 
জাসিফ়াছি । কিস ইহ! নিবির্বশেষ হইলেও, নিঃশ্বরূপ নহে। কারণ 
বস্তু মাত্রেরই একটা করিয়! স্বরূপ বা স্বভাব আছে । এ কথা ভাষ্যকার 
আমাদিগকে নানাস্থানে, নানা ভাবে বলিয়! দিয়াছেন ) 

“যে পদার্থের যে স্বরূপ বা স্বভাব প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, 
সেই পদার্থের সেই স্বভাব, দেশ-কাল বা! অবস্থার পরিবর্ত্তনেও, তাহা 
ত্যাগ করে ন। ৷”? 





১7 যন্তর্্থকো: হং পদাৰ্থ: প্রমাণেন অবগতো ভবতি, স দেশকালাবস্থাস্তরেঘশি 
তথ্মর্্মক এব ভবতি (কৃঃ ভা:, ২৪১২৯) 7 


শহ্রে-বেছান্তে বর্ষা ও জগৎ ১০৫ 


“দ্রবোর যেটী স্বভাব, তাহা স্বাভাবিক---সেই স্বভাব কখনই দেশ ব! 
কালাদির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না) ২ 

“কোন পদার্থ ই দেশান্তরে বা কালাস্তরে নিজ নিদ্ধ স্বভাবকে পরিতাগ 
করে নাত . 

শযাহার যেটী স্বভাব. তাহ্বার অনাথাভাব তয় না ।"'* 

শপদার্থদিগের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম নাই, একথা কখনই বলা যায় লা; এবং 
এই স্বভাবটা নিত্য ।** ভাষ্যকার আরও স্পট করিয়া বলিয়া দিয়া- 
ছেন যে, 

শসাংখোরাঈ কারন-দ্রব্যের অনাথাভাব বা অবস্থাস্তর স্বীকার করিয়া 
বলেন যে, কারণ স্রব'ট।ই সম্পূর্নলরপে পরিবর্তিত হইয়! কার্য।কার ধারণ 
করে। আমরা একথা স্বীকার করি না। আমরা বলি যে, কার্ধ্যাকার 
ধারণ করিলেও, কারণ সব্যটী আপনার নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে ত্যাগ করে 
না; উহা আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়াই, কার্য্যবর্গের মধো অনু প্রবিষ্ট 
যায় ।”* 

এই প্রকারে, ভাষ্যকার পরমকারণ ব্রহ্ধেরও নির্বিবশেষ স্বরূপ বা 
স্বভাব শ্বীকার করিয়াছেন । 

“্রহ্মণঃ সত্তালক্ষণঃ “স্ব ভাবঃ' আকাশা দিঘু সন্বর্তমালো। দৃষ্টং 0” 

কারণ দ্রব্যের স্বভাব বা স্বরূপ আছে,_ইতা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে 
যে, উহা সৎ, উহা ভাবাস্মক (2০5$01৮০); স্বভাবটী অসৎ কা অভাবাস্মক 
(negative হইতে পারে না। আনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেদাস্তের 
নিধিশেষ নিগুণ ব্ৰহ্মকে characterless nothing—without con- 
sciousness, without activity—vo0id - বলিয়া জগতের সমক্ষে 
ঘোষপণ। করিয়াছেন । তজ্জন্যই এন্থ লে ভাষ্যকারের মত বিশেষ করিয়া 


বলিতেছি। 
কারণবস্তর যে স্বরূপ বা স্ব ভাবের কথা বল! হইল, উহা যে অসৎ বা 
অভাবাত্মক-__ 292,828 নহে, ইহা দেখাইতে ভাষাকার তিন প্রকার 


প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন । তাহা এইরূপ £- 





২। স্বাভাবিকী ভ্রব/দ্বতবত এব সিশ্া ..লালি ন ক্ালাস্তরে বাভিচরতি 
দেশাম্রে বা (সাঃ কা: ভা: ৪.৯)) 

৩। ন পুন: পদাথা: দেশাজ্রারে কালাম্মরে বা শ্বং স্বভাবং ছহতি (কে: ভ:, ৩১২) 

৪1 ব। প্রকৃতি: স্বভাব; তস্া অন্তবাভাবো নাস্তি (মা: 1) 1 

£। নচন্বাভাবিকো হা: নান্সি পদাৰ্থানামিতি শক্াং বক্তং, ন চ শ্বভাবাৎ 
জন্তং লিতাং কল্পয়িতুং শক)ন্‌ ( কু: ভা ৪1৪।১) 1 ‘ 

৬। --সাংশ্যাদিডি বাদিডি: তক্তক্ষেভাবস্ত। মন্তথাভাব: কল্লাতে--কারণমেব 
কা্ধ্যাকারেণ পরিণমতে ইতি € মাং কা: ভা: ৪1১২1১১) ॥ 











১০৬ দর্শন 


(১) একটা! প্রশ্থ উঠতে পারে, যাহা নির্ব্বিশেষ. যাহার কোন প্রকার 
বিশেষ ধৰ্ম, শুথাি নাই, তাহাকে কিজাপে গ্রহণ করিব ? কোন্‌ চি দ্ধার। 
তাহার পরিচয় পাইব ? সুতরাং এরূপ কিছুর অশ্ডিব-_সম্তা - সিদ্ধ হইবে 
কিরূপে ? এ আশঙ্কার উত্তর এই যে. নিবিবিশেষ ত্রহ্ম-চৈতন।)কে যখন 
(শতিতে) এই ভগতের ‘কারণ' বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে 
যে, সেই কারণের একটা স্বরূপ বা ন্দভাব আছে। ইহা আনরা পূর্ব্বেই 
দেখিয়া আসিয়াছি । এই ভ্রগৎরূপ “কাধাই" তাহার পরিচায়ক চিহ্ন ৷ 
এই কাখ্যদ্বারাউ তাহাকে ধরিতে, ছুইতে, বুঝিতে পারা যায় ॥ অতএব 
নেই কার-টার সত আছে ; উহা অসৎ, অভাবাস্মক হইতে পারে না। 
কেননা, আমর। এই জগত দেখিতে পাই যে, "যান হইতে কোন কিছু 
উৎপন্ন হয়. জন্ম গ্রহণ করে, তাহার অস্ডিব আছে । ব্রহ্ম এই আনাশাদির 
কারণ ২ সুতরাং তাহার অন্তিত্ধ লাউ, ইত! হইতে পারে ন! । অসৎ হইতে 
কোন কিছু উৎপক্স হয়, ইহা আমরা জগত দেখিতে পাইল। ৷" 

শ্রস্থাচ্চ জ্ঞায়তে কিঞিত, তৎ অস্তীতি দুষ্টং লোকে । আকাশাদি 
কারপত্বাৎ ত্রক্মণঃ, ন নাস্তি ত্রহ্ষ ।' €তৈ$ ভাং, ২-৮-১) এবং “ন চ অসতো। 
জাতং কিঞ্চিৎ গৃহ্যতে লোকে কাধ্যম১।” রর 

(২) কাধের উৎপত্তি দ্বারা যেমন উহার কারণের সত্তা বুঝিতে পারা 
যায়, এইরূপ কারোর বিনাশের দ্বারাও কারণের সত্তা বুঝ] যায় । 
কাৰ্য্য ব! বিকার গুলিকে নষ্ট করিতে করিতে সব্বশেষে আমরা কারণের 
সন্তায় গিয়াঈ উপস্থিত হই । সেই সত্তার আর বিনাশ সম্ভব হয় না। 
কেন না, কাধ্যের সেই সত্তাকে ও যদি লোপ কর. তাহা হইলে উহা! যে 
একট কোন বন্ত ছিল. তাহা বুঝা যাইবে লা । ম্ৃতরাং বস্তুর সত্তার 
বিনাশ অসম্ভব 1 

শসর্ববিশেষরতিতোপি জগতো স্বলনস্তোব, কার্য্যপ্রবিলাপনস্ড 
অন্ডিহলিষ্ঠহাৎ ।'' (কঃ তা । 

আবার-_'পরিশিষামাগণে কমস্মিংশ্চিৎ ভাবে অকল্যতে, শৃম্যবাদপ্রসঙ্গ1ৎং 
‘সাম্যথা নিরাস্পদত্বাৎ নোপল ভাতে” (ঝবেঃ ভাঃ, ৩২-২৫) । 

মনে করা যাউক্‌, বর্ণ, গন্ধ” আকার, পত্র, নাম, রূপ_এই সকল 
বিশেষ বিশেষ গুণ বা ঝর লইয়া একটী ফুল আমার সন্মুখে । আমি 
একটীর পর একটা করিয়া এই বিশেষ হণ বা ধশ্ম গুলিকে সরাইয়া 
লইতে লাগিলাম | যখন সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্শ্মলি চলিয়া গেল, তখন 
কি অবশিষ্ট রহিল 2 - সর্ব প্রকার-বিশেষ-রঠিত একটা সভীমান্ত্ 
রহিল । এই নিধিশেষ সন্তাই বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধন্্গুলিকে ধরিয়া 
রাখিয়াছিল । এখন এই সত্তাটাই রহিল) ইহাকেও যদি সরাইয়! 
লও, তাহা হঈলে এখানে কি ছিল. তাহারও উপলক্ষি হইবে ন! । অতএব 





শন্কর-বেলান্তে ব্রহ্ম ও জগত ১০৭ 


সেই সন্তার বিনাশ সম্ভব নতে। এইরূপ, যখন প্রলয়ে বিশেষ বিশেষ 
নাম-নপ-গুন-ধ রাবির বিপয় হইয়া একটা নির্ব্বিশেষ অবস্থায় উপস্থিত 
হয়, তাহা হইতেই পুনরায় জগত উৎপন্ন হয়। উহাকেই ডাগতের মূল 
বলা হয়ু। সে মূল বিনষ্ট হয় ন! ৷ 

(৩) অসং বা সভাবকে কার্ষোর কারন বলা কথ্খনস সম্ভব হয় লা। 
শঙ্কর বলেন _ 

“নিব্বিশেষস্ততু অভাবস্য কারণস্থাজ্যুপগমে, শশবিষানাদিভ্যে!পি 
অঙ্গুরাদয়ে। জায়েরনত? | বেঃ ভাত ২২-২৬)। 

শশ-বিষাণ, আাকাশ-কুন্থম প্রভাতি কল্পনা মাত্র: ইহারা কোন 
বস্ত নহে: ইহাদের আন্তরালে কোন স্বরূপ বা স্বভাব নাই ৷ ইহারা 
কেবল শব্দদ্ধারা পরিচিত, কোন বন্দ নহে । ইহারা নিবিশেষ হুইয়া, 
স্বদূপ-রহিত। একাস্ত অসৎ, অলীক | আনর!| পুর্বে যে "সানী- 
গর বা কারণবন্্র কথা বশিয়াছি, উচ্গাও নিবিশেষ ; কিন্ত উহা 
স্বরূপরহিত নহে । এইন্যন্য উহা অসৎ নহে, উহা সৎ; উহার স্বভাব 
বা স্বরূপ আছে । সেই স্বরূপ হঈতেই বিশেষ বিশেষ কাধ্য অভিব্ক্ত 
হইয়া থাকে । কিন্তু শশ-বিষাণাদির কোন স্বরূপ নাই : হার! একান্ত 
অসৎ। কাজেই উচ্ভারা কোই কার্য জম্মাইতে পারে না । শঙ্কর আরো 
বলিয়াছেন যে. শশবিষাশাদির ন্যায় সং ব। অভাব ত সর্বত্রই রহিয়াছে, 
কেন না উহাদের ত কোন বিশেষ স্বরূপ নাই । তবেই যদি উহাদের 
ন্যায় অসংকেই কারণ বল। যায়. তাহা হইলে সকল বস্ হইতেই ত সকল 
বন্য উৎপন্ন হইতে পারে । তবে কেন আমরা দেখি যে, বীজ হইতেই 
অঙ্গুর জন্মে, মৃত্তিক! হঈাতে অঙ্কুর হয় লা মৃত্তিক। হতে ঘটই ভন্মে, 
অঙ্গুর জন্মে ন1? তবেই নির্িবিশেষ অভাব বা অসংকে কারণ বল! যায় 
না। নিন্নিশেষ তাবাত্মক বস্তুকেই ক।রণবন্ম বলা বায়। 

“অবিশিপ্টে তি পাপ্চংপত্তে:. সব্বস্য সব্বত্র অসস্তে, কম্মাৎ ক্ষীরাদের 
দধি উৎপগ্চতে, ন নৃত্তকায়াত 2 (বেঃ ভাঃ, ২-১-১৮)। 

এই প্রকার যুক্তি দ্বারা ভাবাকার নির্ব্বিশেষ কারণ-দ্রবোর দ্বরূপ বা 
স্বভাবের সন্ভা প্রদর্শন করিয়াচছন এবং সেই স্বরূপটী যে ভাবাস্মক 
( Positive ), উহা যে অসৎ ( nothing ) নে, তাহ! ও বলিয়া 
দিয়াছেন । 

“পদার্থানং...... স্বেন স্বেন রূপেণ-.. ভাবাসত্মনৈব উপলভ্যমানন্ধাৎ |?” 
পদার্থমাত্রেই লিঙ্কের নিজের স্বরূপ আছে আছে এবং উহ! অসৎ নহে, 
উহা তাবাত্মক (০95i0i৮e) ; স্থতরাং বিশেষ বিশেষ কা্যোর উহার! 
কারণ । 

তাষাকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, কারণ দ্রাবোর এই স্থবরূপটী যত 





৯০৮ দর্শন 


প্রকার অবন্থাস্তর গ্রহণ করুক, যে কোন কার্ধা।স্কার ধারণ করুক্‌ এ 
নিব্বিশেষ স্বরূপটী এই সকল অবন্থান্তরের মধ্যে নিজকে কারাইয়া ফেলে 
না: উহার শ্বরূপটীর কোন পরিবর্তন হয় নাং উহা আপন স্বক্পে স্থির 
খাকিয়াই কার্ধদাকার ধারণ করে। 

'কাবারূপে উদ্লিক্ত হইয়া উঠিলেও, করনটী উহার নিক্রের যে পূর্ণ ' 
স্বরূপ তাহাকে ভাগ করে না|? কেহ ভা)» 

উপাধিযোগে * বিশিষ্টরূপ ধারণ করিলেও. কারণের যেটা নিবিবিশেষ 
শ্বরূপ তাহার কোন হানি হয় না।২ 

একটা বিশেষ আকার ধারণ করিল বলিয়াই যে বস্তটা অগ্য একট! 


কিছু হইয়া উঠে. তাহা। নহে 1৮৮ 
“উপাধিতে ।গ হইল বলিয়াই যে একটা! বস্তু অপর একটা বস্ব হইয়া 


উঠিল, তাহা নহে ।'* 
“ভিন্ন ভিন্ন উপাধির নাধো ক্রঙ্গবন্ত অভিন্্ থাকিয়া যান ॥'* 
এতক্ষণ আমরা কারণ দ্রব্য সন্বন্ধে ভাষ্য ক্াারের মতের আলোচনা 
করিয়া আসিলাম । এখন 'কার্য্য' বা নাম-রূপাদি বিকার সম্বন্ধে ভাষ্যকার 
কিন্তপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব । 
আমরা পূর্বের দেখিয়াছি যে, যাহাকে আমরা 'কার্য্য' বলি, তাহ 
“কারণেরই' একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র । তাহা হইলেই, যখন যখন 
নাম-রূপাদি কার্ধ্য বা বিকার দেখা দেয়, তখন উহা আপন কারণকে 
পরিত্যগ করিয়া দেখা দেয় না :; উহার অন্তরালে কারণ ভ্রব্যটী উপস্থিত 
থাকে । এ বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের কতকগুলি উক্তি উচ্ধত 
করিতেছি__ 
“শস্য চ ষন্মাদাস্লাভ:, স তেন অপ্রবিভক্তো দৃষ্টঃ ৷” 
“ন হি ম্বদনলাশ্রি তা ঘটাদে: সন্তং স্থিভিবা সম্ভবতি |” 
অর্থাৎ, যাহা হইতে কোন একটা বস্তু উৎপক্স হয় * সেই বস্তুটা তাহা 
হইতে বিভক্ত হইয়া -স্বতন্ত হইয়া- থাকিতে পারে না। মবত্তিকার আশ্রয় 
ব্যতীত, স্বত্তিকাকে ছাড়িয়া, ঘটাদির উৎপত্তি বা স্থিতি অসম্ভব । 





(১) হগুপি কারান উদ্িজাতে, তথাপি ঘহপূর্ণব্বরূপং ত॥ হাতি । (3: 55) 1 
* কারণের যপন কোন বিকার উপস্থিত হয়, সেই বিকার গুলিউ কারণের 
‘উপাধি’ । 
(২) উপাধিযোগা২ সবিশেষ ইব প্রতিচাসস্ে, তথাপি আবত্মন: নিবি্বিশেষতাং 
ন ভরচাতি । 

(৩) ন ছি বিশেবদর্শনমাক্জেণ বৰ্বগ্যত্ং ভবতি, স এবেতি প্রতাভিদ্ঞানাৎ । 
(৪) উপাধিবশাং অক্তাদৃশশ্য বস্তুন: ন অন্তাদৃশ: স্বভাব: সম্ভবতি । 

(৫) প্রতুপাধিভেদমভেদনেব ব্রহ্মণ: আ্রাবম্ুতি শাস্বম্‌ ॥ 


শঙ্ষর-বেছান্তে ব্রহ্ম ও জরগং ১*৯ 


“যখন নাস-জপের অভিব্যক্তি হয়. তন উহার! কোন অবস্থতেতেই 
আত্মদরূপকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রহ্ম হইতে দেশ-কালে বিভক্ত হইয়া 
অভিব্যক্ত হয় না” 

“চৈতন্য হইতে ব্যতিরিক্র হইয়া, স্দতন্র হইয়া, খণ্ড খণ্ড কোন বস্তই 
উতপন্র হয় না. স্থিতি লাভ করে না, বা বিলীন হইয়া যায় লা)" 

“ভুত, ভবৎ, বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই কোন বস্ত. আত্ম। হইতে 
বিভক্ত হইয়া থাকে না ৷" 

এই প্রকারে ভাষাকার দেখাইয়াছেন হে, কার্যামাত্রই উহার কারণ 
ভ্রব্যকে ছাড়িয়। থাকে না। কারণ হইতে স্বতন্ত হইতে গেলেই কাধ গুলি 
অলীক, মিথা! হয়৷ উঠে । শঙ্গরাচার্ধ্য এইবমপেই নাম-রূপকে মিথ্যা, 
অসত্য শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । কারণ হই স্বতন্ত করিয়া লইয়া 
নদি কার্যাগুলিকে গ্রহণ কর। যায়, তাহা হইলেই উহার) মিথা। হইল, 
অলৎ হইল । কাধ্যের মূলে, উহার কারণের সত্তা থাকা আবশ্যক । 
কার্ণ-সন্তাকে ভুলিয়া, আমরা যদি কেবল কার্যগুলাকেই স্বতন্ত্র স্বতঃ- 
সিদ্ধ বস্তু বলিয়! গ্রহণ করি, উহাকেই বেদান্তে মিথ্যা-দৃষ্টি বলে । আমরা 
জগতের লাম-রূপাদি বন্তগুলিকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়াই 
ধরিয়া লই ; উহারা যে ব্রক্ষ-চৈতুন্যেরই রুপান্তর, আকার বিশেষ, সে 
কথা আমাদের আর মনে আইসে না। 

পসতোহন্যন্ছে অনৃততং, সদাত্মন। তু সত্যবং সর্ধববিকারাণাম, |” 
অর্থাৎ, কারণের সত্তা হইতে ভিল্প করিয়া লইলে, সকল বিকারই মিথ্যা 
হইয়া পড়ে ; কিন্তু কারণ সত্তর সহিত বিকার গুলিকে গ্রহণ করিতে 
পারিলে, উহার! নিথ্য! হয় না, তখন সবই সত্য হইয়া পড়ে ৷ 

“ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন বস্্ই আনরা দেখিতে পাই, উহার! যদি 
আত্মা হইতে, কারণ-সন্ত। হইতে, বিচ্ছিন্ন হয়, বিনির্দ্ম ক্র হয়, তাহা 
হইলেই উহার! অলীক, মিথ্যা হইল ।”-- 

“অণু মহদ্বা যদন্তি কিঞ্চিৎ, তদাত্মনা বিনিম্মুক্তি“মসৎ দম্পদ্ভতে ৷” 
ভাষ্যকার আরো বলিতেছেন_ 

“সমস্ত কাৰ্য্যই কারণদ্বারা অন্বিত হইয়া থাকে । কারণাস্বয়রহিত 
হইলেই উহার! সন্তুষ্টির স্যায়- চূর্ণ “ছাতুর' মত-_বিশীর্ণ হইয়া 
পড়িবে, উহাদিগকে ধরিয়া রাখিবার কেহ থাকিবে না" 

“কারণান্বয়হীনং কার্ধ্যং অবিত্রস্তমাণম, স্থাতুং ন উৎসহতে....... 
--*সক্ত, মুষ্টিবৎ ব্যশীব্যেত ৷” 

এই জন্যই শঙ্কর বলিয়াছেন যে. “নিঃস্বরূপ কোন বস্তুই ব্যবহারে 
আসিতে পারে না” (“ন হি নিরাজ্মকং কিঞ্চিৎ ব্যবহারায় অব- 
কল্পতে" )। 


দৰ্শন 


কারণ-ব্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে কার্য্যগুলি কি প্রকার 
অলী, আসত, বিথ্যা হয়, তাহার দুষ্টাস্ত স্বরূপ ভাব্যকার-_শশ-বিষাণ, 
বন্ধযা-পুত্রণ আ।কাশ-কু্ন প্রতির উচ্েখি করিয়াছেন । আকাশ-বুস্থম 
প্রড়ৃতিকে ‘বন্ধ' বলা যায় না। আকাশ-বু্রনত বন্ধযা-পুত্র এপ্রন্গার 
কোন বস্থ পৃথিবীতে নাই । কেবল কতকগুলি শব্গগ্ুয়েগ করিয়া 
উহাদের পরিচয় দেওয়া হয় ॥ পতজলি তাহাক যোগন্দত্রে এই হকার 
কতকগুলিকে কল্পনার খেল! বলিয়।ছেন । শব্দজ্ঞানামুপাতী বস্শ্ুন্যেযা 
বিকল্প 1” শঙ্কর বলিয়াছেন -"ন হি বন্তন্্তেন বিকারো নান কম্চিদক্তি |" 
_তধু বিকারাকে বস্তা বলা যায় লা। ঘট মবৃত্তিকার বিকার । স্মৃতরাং 
ঘটকে বস্তু বলাটা ভুল; ঘটের কারণ নৃত্তিকাই প্রকুত বস্ক। এই 
প্রকারে আক্াশ-কুস্থন।দিও বস্থ নহে। উৎপত্তির পূর্ব্বে উহ্বারা কোন 
কারণ দ্রব্য হইনি উৎপন্গ হয় নাই । অসতঃ শশ-বিযাণাদেঃ সমুৎপন্য- 
দর্শন(হ (মাঃ ভা) । উৎপত্তির পর স্থিতিকালেও উহার! কোন কারণ 
বাকে আশ্রয় নকিয়া থাকে ন! ; ধ্বংসের পরও উহার! কোন কারণ 
সপ্তায় বিলীন তইয়া যায় ন!--"“নহি বন্ধ্যা-পুত্রো রাজা ভবতি (স্থিতি- 
কালে), ভবিষ্যতি বা (ধ্বংসের পর) 1" কারণ-সত্তার সহিত সম্বন্ধ নাই 
বলিয়! ইহাদিগকে 'বস্ত' বল! যায় না । 

আনর! এই উপলক্ষে পাঠক-পাঠিকাকে একটা বিশেষ কথা বলিতে 
চাহিতেছি। শঙক্গরাচার্যা প্রচলিত “‘পরিণ৷ম-বাদ’ বা scientific 
০৭U5lity গ্রহণ করিতে পারেন নাই । তৎপরিবর্তে তিনি "বিবর্তবাদ' 
গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছেন । পরিশানবাদে কতকগুলি কার্ধ্ের 
মধ্যেই কার্ধ্য-কীরণ-ভাব কল্রনা করিয়া লওয়া হয়। ম্ৃচ্চ্ণ হইতে 
মৃৎ-পিণ্ড,. সৃং-পিণ্ড হইতে কপালহঙগয়,। কপালদয় হইতে ঘট 
নিশ্মিত হইল । এস্ছলে চূৰ্ণ, পিণ্ড, কপাল ও ঘট-_সবগুলিই কাৰ্য্য বা 
বিকার ৷ কিন্তু তথাপি পুর্বববন্তী বিকারকে পরবর্তী বিকারের 'কারণ' 
বলা হইয়া! থাকে । ইহাদের মধ্যে কোনটাই প্রকৃত কারণ নহে ; সব 
গুলিই কার্য । যেটা প্রকৃত কারণ, সেটি হইতেছে স্বত্তিকার নিকির্ঘশেষ 
স্বরূপ ৷ এই স্বরূপটীই চূর্ণ হইতে আরস্ত করিয়া ঘট পর্যান্ত প্রত্যেক 
কার্য বা বিকারগ্লির মধ্যে অন্থগত হয়া রহিয়াছে । এক স্বরূপটা 
আপন সত্তাকে লা হারাইয়াই প্রত্যেক অবস্থাস্তরের মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট 
রহিয়াছে । সেই সরূপটাই প্রত কারণ । পরিগামবাদে কিন্ত সে 
স্বরূপের কোন কথা নাই । স্বচ্চরঁকেই স্বৎপিত্ডের কারণ বলা হয়; 
আবার স্ব-পিগুকে কপালত্বয়ের কারণ ধরা হয়; আবার কপালকে 
ঘটের কারণ বলা হয় । এনস্থলে পূর্বববত্তা কারণটী একেবারে ধ্বংস হইয়! 
পিক! পরবর্তী অবস্থাকে গ্রহণ করে । শঙ্গর বলিয়া নিয়াছেন যে - 


১১০ 


শঙ্কর-বেদান্তে ব্রক্ষ ও জগৎ ১১১ 


"আমরা পুর্্ববনন্তী অবস্থাকে পরবর্তী অবস্থার কারণ বলি লা। একটা 
বিকারকে অপর বিকারের কারণ বলি না। যেটী প্রকৃত কারণ, লেটী 
নিত্য, অপনিবর্ত্রনীয় । উহা আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়া, প্রত্যেক 
বিকারের বা অবস্থান্তরের নধ্য দিয়া অনুগত রহিয়াছে” ভাহার নিজের 
উঠতি এই - 

“নাদাবুপনৃগ্ুনান। পূৰ্বৰ /বন্থ! উত্তরাবস্থায়াঃ কারবমভ্যুপগন্যতে । অন্ুুপ- 
স্থানানানানেব স্থির'ৰতাব|নাং অনুযায়িনাং বাজ্।গ্যবয়বানামন্ধুরাদিকারণ- 
ভাবাহ্যুপগমাং ৷'' (বে; ভাঃ, ২-২-২৬) । 

আমরা প্রমঞ্চারণ ব্রহ্ষাবন্্রকে ভুলিয়া, নাম-রূপাদি বিকারগুলির 

মধ্যেই একটাকে আর একটার কারণ বলিয়া বাবহার করিয়। থাকি । 
শঙ্কর এই পত্রিণানবাদকে গ্রহণ করেন নাই । তিনি বিবর্্রবাদকে গ্রহণ 
করিয়া দেখাইয়।ছেন যে, প্রত্যেক অবস্থা শ্তরের নন্যে যেডা অনুগত থাকে, 
উহার পবংস নাই । এটাই নির্নিনশেষ কারণতব্য | অবস্থান্তরের মধ্যে 
উচ্ভা নিভ্রাকে হারায় না। ইহার দৃষ্টান্তস্মরূপ ভাষ্যকার, রচ্ছু-সর্প, শুক্তি- 
রক্তত, মরু-মরীচিকা__প্রান্থৃতির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমার 
দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে যখন একগ।51 রস্ু সর্পাকার ধারণ করিয়া আনার 
সম্মুখে প্রতীয়মান হইল. তখনও উহার অন্তরালে রচ্ছু আপন স্বরূপে 
ঠিকই থাকে । আবার যখন সর্পাকার চলিয়া খায়, তখনও সেই রদ 
ঠিকই রহিয়া যায়।. এই রক্জু-সর্প প্রহ্ৃৃতি বস্তুকে পূর্ব্বোক্ত আকাশ- 
কুন্সুমাদির শ্যায়, অলং, অলীক, মিথ্যা, অবস্ত বল! যায় লা। কেন না, 
ইহারা আাকাশ-কুন্ুনাপির মত নিংস্রদপ নহে । সর্প-বিভ্রম উৎপন্ন 
হইবার পুর্বে, সর্পাকার প্রতীতি জস্মিবার পূর্ব্বে, উহ! রড হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছিল ।_“সচতা বিশ্যমানল। বস্থনো রজ্জাদেং সর্পাদিবং জন্ম 
যুজ্যতে ৷” (মুঃ কাঃ, ৩২৭) । আবার সর্পাকার প্রতীতি উৎপন্ন হইবার পর, 
উহার স্থিতি কালেও উহ! রচ্জুর আশ্রয়ে বিদ্ভমান থাকে: রজ্ভুই উহার 
স্বরূপ বা আপ্পদ । “নহি স্থগতৃবি,কদয়োপি 'নিরাস্পদ1: ভবস্তি 1 
আবার সর্পবিত্রম নিবন্ত হইয়া গেলে, উহ। রচ্ছুর মধ্যে লীন হইয়া যায় এবং 
রচ্জুমাত্রই অবশিষ্ট থাকে ।-“সর্পবিকল্রনিবুত্তৌ  রক্দুরেবেতি' ৷” 
(মাঃ, ২-১৮) । অতএব রজ্জু-সর্প(দি কখনই নিঃস্বরূপ. অবস্তাস্পদ্‌ হইতে 
পারে না । সুতরাং ইহাদিগকে শশ-বিষাণ, আকাশ-কুস্থমাদির ম্যায় অলীক, 
অসৎ, অবস্ত বলা যায় না। 

আমরা এ বিষয়ে আর এক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমার বাল্য, 
যৌবন, জনা-_-এই ত্রিবিধ অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। এই অবস্থাগুলি 
পরস্পর ভিন্ন. একটার পর অপরটা আইলে । যখন একটা আইলে, 
তখন পূর্ব্বাবস্থাট। থাকে ন! । কিন্ত এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে 


১১২ দর্শন 
আমার “আামিত্ব স্থির রহিয়া যায়। যে আমি বাল্যাবশ্থা অনুভব 
করিয়াছি, সেই আমিই যৌবনাবস্থায় ছিলাম, আবার সেই আমিই আজ 
বুদ্ধাবস্থা অন্ুকব করিতেছি ॥ একটার পর একটী করিয়া অবস্থাগুলি 
আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আনিত্ব সকল অবস্থার মধ্যেই 
ঠিক আছে ' আমার জ্ঞাগ্রৎ. স্বপ্ন ও সুবুপ্তি অবস্থ। সন্বন্ধেও একথা খাটে। 
শঙ্কর তাহার অনগ্যসাধারণ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেল -- 
“বাল্যাদিদপি জ্বাগ্রদাদিযু তথা স্ববাস্ববপ্থাদ্বপি, 
ব্যাবুভাক্ষম্র মান নহমিত্য স্তঃ'ফুরস্তং সদ) ৷ 
রচ্জু-সর্পাদি দৃষ্টান্তের বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 


পারি যে, নিয়তপরিবর্তনশীল নাম-রূপাদি বিকারগুলির মধ্যে এক নিত্য, 
অপরিবর্লনীয় ব্রহ্মা চৈতগ্য অনুগত, অন্ধ প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনিই এই 
সকল নাম-রূপ।দির মূল, তিনিই ইহাদের আশ্রয় । তিনিই অন্তর্বামিবপে 
ইহাদিগকে ধরিয়া রািয়াছেন ॥। ইহারা তাহার দ্বার প্রেরিত হইয়। এক 


মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিয়ত ধাবিত হইতেছে । 


ভেদ-খণ্ডন 


গ্রীনতীন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ.. পি:এচ, ভি . 


অদ্বৈতবেদাস্তসতে একমাত্র ক্রচ্ষই সত্য এবং তদতিরিক্ত সকল 
বস্তই মিথ্যা । জ্ঞগদস্তিস্ববাদিগণ ইহা। স্বীকার করেন না) ভাহারা 
বলেন, আদ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষবাধিত, কারণ ঘটপটাদির ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ । 
ভেদ যদি সত্য হয় তবে ভেদমূলক বহুত্বও সত্য । এই যুক্তির বিরুদ্ধে 
অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে - হইলে ভেদের মিথ্যান্ধ প্রতিপাদন করা 
প্রয়োজন । অদ্বৈতাচাৰ্য্যগণ বলেন তে ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় এবং 
প্রতাক্ষসিদ্ধ হইলেও সত্য নয় । এই প্রবন্ধে আমরা আনন্দবোধ ভট্টা- 
রকাচার্ধ্যকৃত ম্যায়মকরন্দ ও চিৎস্তৃখাচাধ্যরুত তন্বপ্রদীপিকা (চিৎস্থখী) 
- অবলম্বনে তেদবিরোধী প্রধান যুক্তিসমূহ বিবৃত করিব । 


ভারতীয় দর্শনে ভেদসম্থন্ধে প্রধানতঃ দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায় । 
ভাট মতে ভেদ বস্তুর স্বরূপ এবং গ্যায়বৈশে বিকমতে ভেদ বস্তর ধৰ্ম্ম বা গণ । 
এই নতদ্বয় যথাক্রমে স্বরূপতেদবাদ ও ধশ্দরভেদবাদ নামে পরিচিত । 
ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ ব্যতীতও সংক্ষেপে ইহাদের প্রভেদ বুঝান 
যাইতে পারে । “ঘট পট হইতে ভিন্স”-_ প্রথম মতে এই বাক্যের অর্থ, 
পট হইতে ঘটের ভেদ ঘটের স্বরূপ ; এবং দ্বিতীয় মতে পট হইতে ঘটের 
ভেদ ঘটের ধৰ্ম্ম বা গুণ। স্বন্ূপভেদবাদে পট হইতে ঘটের ভেদ 
ঘটাতিরিক্ত কোন পদার্থ নয়, কিন্ত ধর্ম্মভেদবাদে পট হইতে ঘটের ভেদ 
'ঘটাতিরিক্ত একটী পদার্থ এবং ঘটের অন্যতম ধৰ্ম্ম । এইরূপ “দেবদত্ত 
যন্ঞদত্ত হইতে ভিন্”__স্বরূপভেদবাদানুসারে ইহার অর্থ, যন্ঞদন্ত হইতে 
দেবদত্বের ভেদ দেবদত্তানতিরিক্ত বা দেবদত্তের স্বরূপ ; কিন্তু ধর্ম্মভেদ- 
বাদানুলারে যজ্ঞদত্ত হইতে দেবদত্তের ভেদ দেবদত্ত হইতে অতিরিক্ত একটী 
পদার্থ এবং দেবদত্তের অন্যত্ষ ধ্ম্ম । প্রথম দৃষ্টান্তে ঘট ধর্ম্মী এবং 
পট প্রতিযোগী ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দেবদত্ত ধন্মী এবং যচ্দত্ত প্রতি- 
যোগী । আমরা -স্বরূপতেদবাদ ও ধশ্মভেদবাদ উভয়ের বিরুদ্ধে যুক্তির 
অবতারণা করিব । 


১১৪ দর্শন 


ভেদ প্রত্যক্ষলিদ্ধ নয় 


আচার্য মণ্ডন ভাহার ব্রহ্মপিক্গি নানক গ্রপ্থে ভেদের প্রাতাক্ষপিদর 
খণ্ডন করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটী বিকল্র উপস্থিত করিয়া 
ছেন: (১) আমর কি কেবল ভেদ ই প্রত্যক্ষ করি ? অথবা (২) তেদ 
এবং ধন্মি-প্রতিযোগিরূপ বস্তস্থয় প্রত্যক্ষ করি ? স্বিতীয় বিকল্লে আমরা 
কি (ক) প্রথম ভেদ. এবং পর বস্তদ্ধয় প্রত্যক্ষ করি ? অথবা খে) প্রথম 
বস্তুদ্ধয় ও পরে ভেদ প্রতাক্ষ করি ? অথবা গে) বস্যদ্বয় এবং তাহাদের 
ভেদ সমকালে প্রত্যক্ষ করি ? প্রাথম বিকল্প সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ তাহা 
হইলে স্বীকার করিতে হয় যে আমরা হট ও পট প্রতাক্ষ না করিয়া ঘট 
হইতে পটের ভেদ প্রত্যক্ষ করিতে পারি । বগ্ততঃ ধনী ও প্রতিযোগীর 
জ্ঞান ব্যতীত তাহাদের ভেদের জ্ঞান হউতে পারে, ইহা কেহই স্বীকার 
করেন না। ব্বিতায় বিকল্লাও যুক্তিসহ লয় । (কে) প্রথম ভেদ পরে বস্তুদ্ধয় 
প্রত্যক্ষ করি -ইহ! প্রথন কল্লের মতই অসম্ভব, কারণ তাহ? হইলেও স্বীকার 
করিতে হয় যে ঘট ও পট প্রত্যক্ষ না করিয়া আমরা ঘট হইতে পটের ভেদ 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি । যদি ঘট ও পন্ট প্রত্যক্ষ ন! করিয়াও তেদ প্রত্যক্ষ 
করিতে পারি, তবে পূর্ব্ববর্্তা ভেদপ্রত্যক্ষে পরবন্তী ঘট ও পটের 
প্রত্যক্ষের এয়োজলীয়তাই বা কি? খে) প্রথমতঃ বস্থদ্ধয় এবং পরে 
ভেদ প্রত্যক্ষ করি-উইহাতেও ভেদপ্রত্যক্ষ পূর্বববং অসম্ভব । বস্তদ্বয়- 
প্রত্যক্ষ ও ভেদপ্রত্যক্ষ, ছুঈটী গুত্যক্ষ। বস্তদ্বয়গ্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কোন 
আপত্তির অবকাশ নাই ২ কিন্তু দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ অর্থাৎ তেদপ্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্তু 
কারণেই অসম্ভব । এই স্থলেও একী প্রস্থ ওঠে_যদি দ্বিতীয় এত্যক্ষ 
কেবলনাত্র ০5দগ্রহণে সনর্থ হয় তবে বন্থদ্ধয়গ্রাহী পুবর্বগ্রত্যক্ষের এ য়ো- 
আনীয়ভা কি? €গ) বন্্রদ্ধয়ের প্রত্যক্ষ ও তাহাদের ভেদের প্রত্যক্ষ 
সমকালীল-__এই নতটা আপাতমধুর ।  বন্তদ্ধয়ের প্রত্যক্ষ হইলেই 
তাহাদের ভেদের প্রত্যক্ষ সম্ভব হর, তাহ! না হইলে স্স্ভব হয় না। 
অতএব বস্তদ্বয়প্রাত্যক্ষ ভেদপ্রত্যক্ষের কারণ । কার্ধ্য ও কারন 
সনকালীন হইতে পারে লা" বস্তদ্বয়প্রত্যক্ষ ভেদপ্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী 
হইবে ৷ যদি তাহাই হয়, তবে ভেদপ্রত্যক্ষ পূর্বববং অসম্ভব হইবে । 
এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপশারীরককারের একটা যুক্তির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ইহা মণ্ডনের যুক্তির পরিপোষক। সংক্ষেপ-শারীরকক'রের 
যুক্তিটী এই-_কেবলদাত্র দুইটা বস্তর জ্ঞান হইলেই যে তাহাদের 
ভেদের ভান হয়, তাহা নহে। ঘট ধর্মী ও পট প্রতিযোগী__ 
এইক্ূস ধর্মিপ্রতিযোগিক পুরঃসর জ্ঞান না হইলে, ঘট পট 


ভেদ-খণ্ডন ১১৫ 


হইতে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে ন! । যদ্দি ঘট কেবল খঘটরূপেই 
জ্ঞাত হয়, কিন্তু পট হইতে ভিন্ন এইরূপে জ্ঞাত না হয়, এবং পট হদি 
কেবল পটরূপেই জ্বাত হয়, কিন্তু ইহা হইতে বট ভিন্ন এইরূপে জ্ঞাত না 
হয়, তবে উভয়ের জ্ঞান সমকালীন হইলে ঘটের ও পটের জ্ঞান হইবে বাটে 
কিন্ত তাহাদের ভেদের জ্ঞান তইবে না । পক্ষান্তরে ধর্ন্মি-প্রতিযে।গিত্ত 
পুরঃসর জ্ঞান ধর্মী ও প্রতিযোগীর ভেদের জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয় । 
অর্থাৎ ঘট ধৰ্ম্মা ও পট প্রতিযোগী, এইরূপ জ্ঞান, ঘট ও পট যে বিভিন্ন 
তুইটী বন্ত, এইরূপ জ্ঞান না হইলে হইবে না । অতএব অশ্যোন্যাশ্রয়- 
দোষ অপরিহাধ্য হয় । 

ভেদ প্রত্যক্ষবাদিগণের পক্ষ হতে দেখিতে গেলে, বস্তত্ুয় এবং তাহা- 
দের ভেদ সমকালেই শগুহীত হয়, এই -নতঈই সর্বেবাৎকুষ্ট। তাহার! 
আচাধ্য মণ্ডনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারেন খে বস্তদ্রয় প্রত্যক্ষের 
কেবলমাত্র যৌক্ড্রিক পূর্ব্ববপ্তিতা ৫1981081] 7০715, আছে, কালিক 
পূর্বধবপ্তিতা (temporal Priority) নাই ॥ অতএব উভয় প্রত্যক্ষ সন- 
কালীন হইতে. অর্থাৎ একই প্রত্যক্ষের ছারা বন্তদ্ধয় ও তাহাদের ভেদ 
গৃহীত হইতে, কোন বাধা নাই । ইহার উত্তরে অস্থৈতবেদাস্তপক্ষ হইতে 
বলা যাইতে পারে যে. পুর্র্ববণ্তিতা স।ধারণতঃ কালিকই হইয়া থাকে, 
কেবল যোক্তিক পুর্বববপ্ডিত্ার দৃষ্টান্ত খুব কম। অতএব ভেদপ্রত্যক্ষ- 
বাদিগণেরই ইহ! প্রমাণ করিতে হইবে যে আলোচ্য স্থলে কেবলমাত্র 
ঘৌন্তিক পূর্বববন্তিতা বর্তমান । বন্তদয় প্রত্যক্ষের যে কালিক পুর্বববন্তিতা 
আছে তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় । যদি 
বন্বদ্ধয় প্রত্যক্ষ ও তেদপ্রত্যক্ষ সমকালীন হইত তবে যে কোন ছৃইটী বস্ত 
প্রত্যক্ষ হইলেই তাহাদের ভেদও প্রত্যক্ষ -হইত | কিন্তু তাহা হয় না। 
একখণ্ড বস্ত্র আমাদের দুহিগোচর হইলে উহার অংশসমৃহও আমাদের 
দৃষ্িগেচর হয়, কিন্তু উহার! বিভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় না, অর্থাৎ 
অংশসমূহের ভেদ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় ন! । ভেদপ্রত্যক্ষবাদিগণ ভেদ- 
প্রত্যক্ষ বন্তদ্বয়প্রত্যক্ষের পূর্বববন্তী, ইহা। স্বীকার করিতে পারে না। 
অতএব ভেদপ্রত্যক্ষ বগুদ্বয়প্রত্যক্ষের পরবর্তী, ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে । কিন্তু আমরা পৃবেরই দেখিয়াছি যে, ভেদপ্রত্যক্ষ বস্তুত্বয়- 
প্রত্যক্ষের পৃর্ববব্তাই হউক বা পরবর্তাই হউক, উভয়থাই অসম্ভব । 

এতাবৎ কাল আনরা ভেদ্প্রত্যক্ষ-নিরসনের উদ্দেশ্যে স্বুপভেদবাদ 
ও ধৰ্শ্মভেদবাদের বিরুদ্ধে উভয়লাধারণ যুক্তির উল্লেখ করিয়াছি । নিয়ে 
প্রত্যকটীর বিরুদ্ধে বিশেষ যুক্তির অবতারণা করিব । 


ভেদ যদি বস্তুর '্ব ্নপ হয় তবে ধন্মিওত্যক্ষ হইলে প্রতিযোগি প্রত্যক্ষ 


১১৬ দর্শন 


বাতীতই ভেদপ্রতক্ষ হইবে । যথা, কেবলমাত্র ছটপ্রত/ক্ষ হইলেই পট 
হইতে ঘটের ভেদ-_-এমন কি ঘটেতর সকল বন্য হইতে ঘটের তেদ-_ প্রত্যক্ষ 
হইবে, পটের কিছ! ঘটেতর বগুসমূহের প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হইবে না। 
এইরূপ ক্ষেত্রে তম এবং সংশয় অসম্ভব হইবে ॥ রভ্জদর্শন মাত্র সর্প 
হইতে রভ্ঞর তে দুষ্ট হইলে রহজ্ুতে সপভ্ডিম হইতে পারে না। স্থাঙ্স- 
দর্শল নাত্র দরুষ হইতে স্বানুর ভেদ দুষ্ট হইলে “ইহা স্থান বা পুরুষ", 
এইরূপ সংশয় সম্ভব হয় না। ভাট্টগণ এই ক্রটীর প্রতি উদৎসীন নহেন । 
তাহারা বলেন__যদি ভেদ বস্তুর স্বরূপ তথাপি ভেদভ্তান প্রতিযোগিজ্ঞান- 
সাপেক্ষ ।  বহুস্থলেই দেখা যায় যে, বস্তরবিশেচের জ্ঞান অন্যবন্তর জ্ঞানের 
উপর নির্ভর করে। মনে করা যাউক যে একটা বস্তু দ্বিতীয় একটা বস্তুর 
অপেক্ষা ব্রন্থতর ও তৃতীয় একটী বস্তুর অপেক্ষা দীর্ঘতর । এই স্থলে 
পথম বস্তুর হ্রস্বতরত্ান ও দীর্খতরত্রজ্ঞান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বস্তুর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে. যদিও দ্বিতীয় বস্তুর অপেক্ষ! তুম্যতরত ও 
তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা দীর্ঘতর শুথম বস্তুর স্বরূপ । এই যুক্তি অসমী- 
চীন । প্রথম বস্তুটীর যে পরিমান তাহাই উহার স্বরূপ ; দ্বিতীয় বস্তুর 
অপেক্ষা হুম্বতরন্ক ও তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা দীর্ঘতরত্ব উহার স্বরূপ নয়৷ 
হন্বতরত্ধ এবং দীর্ঘতরস্ব পরস্পরবিরোধী । উহার! যদি বস্তুর স্বক্ষপ হইত 
তাবে একই বস্তু একই কালে অন্য কোন একই বন্তর অপেক্ষ। হ্রাম্বতর ও 
দীর্ঘতর হইতে পারিত ৷ তৃস্বত্রত্তও দীর্ঘতরত্ব প্রথম বস্তুর স্বক্সপ নয় 
বলিয়াই সমকালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা যথাক্রমে শ্রন্মতর ও 
দীর্ঘতর বলিয়া ওতীয়নান হইতে পারে, এবং প্রথম বস্তুর হৃন্বতরত্বজ্ঞান 
ও দীৰ্ঘতরবঙ্ঞান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তুর জ্ঞানের উপর নির্ভর 
করে । আলোচ্যস্থলে ভেদ বন্তর স্বরূপ । অতএব পটজ্ঞান ব্যতীতও 
পট হইতে ঘটের ভেদের জ্ঞান কেবলমাত্র ঘটজ্ঞান হইলেই হওয়া? উচিত 
__পটজ্ঞানের কোন প্রয়োজ্জনীয়ত! থাক! উচিত নয়। অথচ প্রতিযোগি- 
জ্ঞান বাতীত ভেদজ্ঞান হইতে পারে. ইহা। ভাট্টগণও স্বীকার করেন 
না। 


ভেদ ধর্ম হইলেও ভেদপ্রত্যক্ষ জন্ভব লয়। স্বয়ং. মহধি কণাদ ও 
আচার্য্য কুমারিল ভট্ট বলেন যে, কোন একটী বস্তু ধশ্মবিশিষ্ট, ইহা! 
জানিতে হইলে প্রথমতঃ ধৰ্ম্ম এবং ধর্ম্মার পৃথকভাবে জ্ঞান হওয়া আবশ্যক 1 
এইরূপ ধৰ্ম্ম ও ধর্ম্মার পৃথকভাবে জ্ঞান হওয়ার পর “এই ধর্ম্মী এই ধর্শ্ম 
বিশিষ্ঠ”, এইরূপ জ্ঞান জন্মে । “এই বন্ত্রথণ্ড শ্বেভবর্ণা__এইবপ জ্ঞান 
হওয়ার পূর্বের বস্সভ্রান ও শ্বেতজ্ঞান পৃথকভাবে হইবে । ভেদ যদি বস্তুর 
ধৰ্ম্ম হয় তবে বস্ত এবং ভেদও পৃথক ভাবে জানা প্রয়োজন ৷ দেবদত্ত 
যজ্ঞদত্ত হইতে তিন্ন. এইরূপ জ্ঞান হইতে হইলে দেব্দত্তের জ্ঞান ও ভেদের 


তেদ-বণ্ডল ১১৭ 


জ্ঞান পৃথক ভাবে হইবে৷ দেবদযন্তর প্রত্যক্ষ পৃথক ভাবে হইতে অবশ্যই 
কোন বাধা নাই । কিন্ত ভেদের প্রত্যক্ষ কিরূপে পৃথক ভাবে হইবে ? 
ধর্মী (দেবদত) ও প্রতিযোগী (যন্ঞদ্) উভয়ের দ্রান না হইলে তেদদ্রান 
হয় না. ইহ! সব্ববাদিসম্মত। অথচ বর্তমান স্থলে ধৰ্ম্মীর প্রত্যক্ষ ব্যতীতই 
ভেদের প্রত্যক্ষ সম্ভব, ইহ! স্দীকার করিতে হয় ॥। অতএব ধর্ন্মভেদবাদে 
ভেদপ্রত্যাক্ষ সিদ্ধ হয় লা। 


তেদ সত্য নয় 


ভেদ প্রত্যক্ষের বিহ্চ্ধে অপ্বৈতবেদাস্তের প্রধান কয়েকটী যুক্তির 
উল্লেখ করা হইয়াছে । অধুনা ভেদের সত্যতানিরসনের উন্দেশ্যে যুক্তি 
সন্নিবিষ্ট করিব । 

স্বরূপতেদবাদে ভেদ বস্ত্র স্বরূপ । ষদি তাহাই হয়, তবে প্রতি বস্তুর 
মধ্যে ভেদ প্রবিষ্ট হইবে এবং ফলতঃ কোন বন্থরই একত্ব থাকিবে ন!। 
ঘটকে আমরা এক বস্ বলিয়া মনে করি, কিন্তু ভেদ খটের স্বরূপ হইলে 
বিদারণাত্মক ভেদ ঘটের একর নষ্ট করিয়া দিবে। এইরূপে এমন কি 
পরমানু পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া একববিহীন হইচুব। এক না থাকিলে বহ্ছও 
থাকিতে পারে না । এইরূপে স্বরূপভেদব।দ শুগ্যবাদে পর্য্যবসিত হইবে । 
বলাবাহুল্য এইরূপ ক্ষেত্রে ভেদ থাকিতেই পারে না । দ্বরূপভেদবাদিগণ 
বলেন যে বস্তুর দুইটী রূপ -ভাবাত্মক বা সদাত্মক এবং অভাবাস্মক বা 
অসদাত্মক । ও্ত্যেকটী বস্তুতে তদতিরিক্ত সকল বস্তুর ব্যপ্ডিগত ও সমষ্টি- 
গত অভাব রহিয়াছে-_অতএব প্রত্যেক বস্তু কেবল ভাবাস্মক নয়, অভাবা- 
স্মকও বটে। প্রতিবস্ত অভাবাত্মক বলিয়া অন্য সকল বস্তু হইতে তাহা! 
স্বরূপতঃ ভিন্ন, অর্থাৎ ভেদ বস্তুর স্বরূপ । যদি তাহা হয়, তবে প্রত্যেক 
বন্ত আত্মসন্তার জ্রন্য অন্য সকল বস্তর সত্তার উপর নির্ভর করিবে ৷ 
ঘটাপেক্ষায় পটের স্থিতি ২ পটাপেক্ষায় ঘটের স্থিতি ; বদরির অপেক্ষায় 
আমের স্থিতি ; আমের অপেক্ষায় বদরির স্থিতি; পট, বদরি ও আশ্রমের 
অপেক্ষায় টের স্থিতি : ঘট, পট ও আত্রের অপেক্ষায় বদরির স্থিতি_- 
এইরূপে প্রত্যেকটা বস্তুর স্থিতি তদতিরিক্ বস্তু সমূহের প্রত্যেকটীর এবং 
সমষ্টির স্থিতির:উপর নির্ভর করিবে । পরস্পরাপেক্ষায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ 
উপস্থিত হইবে এবং কোন বস্তুরই স্থিতি হইবে না । 

ধর্্ধভেদবাদান্ুুসারে ভেদ বস্ত হইতে অতিরিক্ত এবং বস্বর ধৰ্ম্ম বা 
গুপ | পট হইতে পটধশ্ঘ্ ভেদ যদি অতিরিক্ত, অর্থাৎ ভিন্ন, হয় তবে পট 
এবং ভেদকে ভিন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় একটা তেদের প্রয়োজন । পট 
ও দ্বিতীয় তেদকে ভিন্ব করিবার জম্য তৃতীয় একটা তেদের প্রয়োজন । 


১১৮ দৰ্শন 


এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইল। অতএব ভেদ বস্ত হইতে 
অতিরিক্ত এবং বস্ত্র গুণ, এই কথা! সমীচীন নয়, অর্থাৎ ধশ্দীতেদবাদসম্মত 
ভেদের অস্তিন সিদ্ধ হয় লা। উহার উত্তরে ম্যায়বৈশেষিকগণ বলেন, 
তেদ যে কেবল ধঙ্্ী ও প্রতিযোগীকে ভিদ্গ করে তাহ! নয়, নিজতকেও 
ধার্থী ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন করে। অতএব ভেদান্তরের অবকাশ 
নাই, অর্থ অনবস্থা হয় লা। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পটের 
নীল যেমন পটাতিরিক্ ও পটউধশ্, ভেদও তেননই পটাতিরিক্ত ও পট- 
ধৰ্ম্ম পট ও নীলবাকে ভিল্ল করিবার জ্রগ্য ভেদের প্রয়োভ্রন হয় অথচ 
পট ও তেদকে ভিল্প করিবার জন্য ভেলের প্রয়োজ্জন লাই, ইহা কিন্ধপ 
কথা? ভেদ নিজকে বস্তু হইতে ভিন্ন করে ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই । 
অতএব অনবস্থা লিবারিত হইল না। হ্যায়বেশেবিকপক্ষ হইতে আরও 
একডী যুক্তি দেওয়া হইয়াছে । তাহারা বলেন -ভেদ বস্ত হইতে ভিন্ন, 
এইরূপ জ্ঞান আমদের কখনও হয় না! অতএব কোন €ভেদ/বশেষকে 
জানিতে হইলে 0তদাস্তরকে জ্ঞানিবার প্রয়োজন হয় না। ফলতং অজঙ্র 
ভেদান্তর থাকিলেও অনবস্থা! মূলক্ষতিকরী নয়। এই যুক্তিটীও দোবযুক্ত । 
ভেদ বসন্ত হইতে ভিন্ন বলিয়া জাত হয় না, ইহা সভ্য নয়। আমরা যখন 
বলি “ঘটের ভিন্ন" অথবা ““ঘট-পটের ভেদ” তখন ভেদ ভিন্ন বলিয়। 
জ্ঞাত হয়, যেমন “পটের নীলত্ব'* বলিলে নীলন্ব পট হইতে ভিন্ন বলিয়া 
জ্ঞাত হয় । পূর্বের বল! হইয়াছে যে, মহধি কণাদের মতে দ্রব্য ও গুণ 
পৃথকভাবে জানিবার পর “এই দ্রব্য এই গুণবিশিষ্ট”, এইরূপ জ্ঞান ক্রন্মে। 
অতএব ভেদ ও বস্তু পৃথকভাবে জ্ঞাত হয়, ইহ! স্বীকার করিতে হইবে । 
ফলতঃ বর্তমান স্থলে অনবস্থা মূলক্ষতিক্রী, ইহ! অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। 

উল্লিখিত ভেদখণ্ডন হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে অদ্বৈতবাদিগণ 
ঘটপটাদির ভেদ প্রত্যক্ষ করেন ন! বা দৈনন্দিন জীবনে ভেদের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন না তীহারাও অস্ত দশভ্ঞনেরই মত ঘটদ্বারা জ্রলাহরণ 
ও বন্সদ্ধার1 শরীর।চ্ছাদন করেন । ভেদখগুনের তাৎপর্য্য এই যে, ভেদ 
যুক্তিসহ নয় বলিয়া মিথ্যা অথবা অনির্ব্চনীয় । মিথ্যা দুই প্রকারের 
_ব্যবহারিক € যথা, ঘট) ও প্রাতিভাসিক (যথা, রচ্দ্রসর্প)। 
অদ্বৈতবাদিগণ তেদের পীরমাপ্বিক সত্তা অস্বীকার করেন, বাবহারিক সত্তা 
অস্বীকার করেন না । 


বেদান্তের দর্বাতিশয়িত্ 


(Vedantic Transcendence) 


অধা)পক শ্রীনলিনীকান্ত ব্ৰহ্ম, এম. এ, পি-এচ._ ডি. 


[ভারতীয় দর্শন মহাসঠার লোডশ অধিবেশনের ভারতীঘদশ্নপাপার সভাপতি 
ডাঃ ইনলিলীকান্ত ব্রচ্ষের আভিতাধণ। উধুক্ত ঘোগেশ্বর মুপ্যেপাধায়কর্ত্ক 
অনুদিত ৷] 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! অনেক সময়ে ভারতীয় দর্শন বলিতে বেদান্ত" 
ভাষ্য বণিত শগ্করাচার্ধোর মতবাদকেই বুঝিয়া থাকেন । তাহাদের 
এই ধারণ। নিতান্ত অসঙ্গত ও নহে । শগ্যরের দার্শনিক মতবাদটী অন্যান্য 
দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ হইতে বহুল পরিমাণে বিভিন্ন, এবং অন্যান্য 
ভারতীয় দার্শনিক মতগুলির সদৃশ মতবাদ পাশ্চাতা দর্শনম্পান্সে দেখা 
গেলেও শঙ্গরের মতটী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট নিতান্ত নূতন বলিয়া 
প্রতীয়নান হয়, এবং উহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসনর্থ হওয়ায় 
তাহার! প্রায়ই উহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । পাশ্চাত্য পণ্ডিতের। 
দূর হইতে ভারতীয় দর্শনের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেন তাহা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেদান্ত দর্শনের অতীব গুড় রহস্যময় অর্থের প্রতি এক 
প্রকার বিস্ময়বিজড়িত অজ্ঞতামূলক শ্রদ্ধাপ্রকাশ মাত্র । আবার 
তাহারা সময়ে সময়ে যে ইহাকে অস্রন্ধা ও অবজ্ঞা করেন তাহারও মূলে 
ওঁ বেদান্তের সিন্ধান্ত গুলির অসাধারণ ও তুর্ক্বোধ্যতা । বর্তমানে ভার- 
তীয় দর্শন-আলোচলার ক্ষেত্র আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির বুঝিবার 
উপযোগী বেদান্তের একটি বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাব বিশেষ প্রয়োজ্রন হইয়াছে । 
সেইজন্য ভারতীয় দর্শন-মহাসভার এই শাখার অধিবেশনের সভাপতি- 
রূপে আমি এই বিষয়টা আমার সম্ভাবণের বিষয়ীভূত করিয়াছি । 


শঙ্করের মতে ব্রহ্ম জগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন । পক্ষান্তরে 
আবার ত্রন্ধই জগতের যুল ভিত্তি এবং আশ্রয় | বত্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া 
জগৎ প্রকাশমান, ইহার আর অন্য কোনও অবলম্বন বা আশ্রয় নাই । 


১২০ দর্শন 


এই কথার মধ্যে শঙ্গরের কোন নুতলর লাই । পাশ্চাত্য দেশের 
বহু দাশনিকও এই কথা বলিয়াছেন ॥ কিন্তু শঙ্কর ইহা বলিয়াছেন 
যে জগৎ নিথ্য।--একট। “অধ্যাস মাত্র । ঠিক এই খানেই শঙ্গরকে 
সকলে সনাক্কূণপে বুঝিতে পারে লা ভগ ব্রন্ষের ভাভিবাকি, প্রকাশ 
বা বিকাশ নয়, ইহাতে ত্ৰহ্ষের স্বরূপ প্রকাশিত হয় ন৷। জগত ত্রক্ম 
হাতে ভিন্ন নয়” ইভার অর্থ শুধু এই যে উহার কোনও পুথক্‌ সন্তা নাই, 
ব্রহ্মকে মূল ভিত্তি ও আশ্রয় করিয়। ব্রহ্ম উপরেই জগহ অবস্থিত । 
ব্রহ্ম অসীম ও সব্র্বনিরপেক্ষ- এবং এই সসীন ভুগৎ হইতে অসীম ও সন্বন্ধ- 
রহিত ব্রন্গের কোনরূপ ধারণাই করিতে পারা যায় না। রড্ভুতে যেমন 
সর্প-ভরন হয়, ঠিক সেইরূপ এই ক্ঞগতগু ত্রহ্মের উপর একটা নিধ্যা অধ্যাস 
মাত্র ॥ ত্রান্ছের সব্বতিশয়িহ বুঝাউবার জন্য, এবং এই ভগৎ শ্রাপঞ্চ। যে 
শ্রচ্ষের স্বরূপকে আদৌ স্পর্ণ করিতে পারে নাঃ তাও দেখাইবার জন্য 
উক্ত রড দু-সূ্পের দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে । ভ্রনবশতঃ রডজুতে যখন 
সাপের প্রকাশ হয় তখন যদিও রড বাতীত সর্পের অগ্য কোনও সন্ভাই 
থাকে না, তথাপি উঠা রজ্ছুক্কূপে প্রতীত লা হইয়া সর্পরূপেই হয়। সেই- 
রূপ এই জগংও বাস্তবরূপে প্রতীত হইতেছে, যদিও ইহার বাস্তবতা 
আপনাতে বি্ুমান না থ।কিয়। ব্রন্ধে বি্ধমান । উল্লিখিত রজ্জ.-সর্পের 
উপমা হইতে আমর! জগৎ-আঙ্গ-সন্বক্ষের এই ছুইটা দিক্‌ দেখিতে পাই-__ 
(১) জগৎ ত্ৰহ্মাশ্ৰিত এবং (২) ব্ৰহ্ম জগৎ-অতীত । 

ব্রহ্মোর এই সর্ব্বাতিক্রাস্ত ভাবটি দেশকালসম্বস্ধীয় অতিশয়িত্ব নহে। 
আমরা ত্রহ্ষের অতিশয়িত্ব বলিতে এরূপ ঝুঝিব না যে এই জ্ঞগতের 
যাবতীয় বন্ত সীমাবদ্ধ দেশকালের মধো অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু ভ্রহ্ম 
স্ব্বত্র পরিব্যাণ্ত হইয়া অনন্তকাল বিরাজ করিতেছেন। এইগুকার 
অভিশয়িত্বের ভাব ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই বহু দাশনিক 
মতবাদে বাধ্যাত হইয়াছে । শঙ্গরের ব্রহ্ম কিন্তু এইরূপ সাধারণ অর্থে 
লোকাতীত নন,_শঙ্ষরের কথাটী সম্পূর্ণ নৃতন । এই জগৎ কিয়ৎপরি- 
মানে সভ্য নহে, কিছ্টু ইহ! মিথ্যা, যদিও ইহা অসৎ বা অস্তিত্বহীন নয়। 
জগতের এই মিথ্যাত্ব শঙ্করের পাঠক ও ব্যাখ্যাকারদের নিকট একটা! 
চিরজ্টিল সমস্য । বস্তুতঃ শঙ্কর এই কথাই বলিতে চাহেন যে ত্রহ্ম-সাক্ষাত- 
কার একটা অসামান্য বা বিশেষ অন্থভতি, যাহ! সসীম বস্যর অনুভুতির 
সঙ্গে একন্তরে থাকিতে পারে না! ইহ! কেবল সসীনের অনুভূতির 
ক্রমবিস্তার বা প্রসারবৃদ্ধি নহে ; ইহা সব্ববব্যাপক অথচ সর্ববাতীত, ইহা 
সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকারের অন্ুভতি- ইহার তুলনা লাই, ইহা সত্যই 
অদ্বিতীয় । ইহা এক প্রকার অনুভূতি যাহা কিছুই বস্ভন করে লা. 
কিছুই অস্বীকার করে না, কোনও কিছুর ওঃতিবাদ করে না, কিছুই উচ্ছেদ 
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করে মা, অথচ ইহা কেবলমাত্র বিষয়বস্বর সনি বা সংমিশ্রদও নয়। 

ইহা! সর্ধববিষয়ের জ্ঞান, আবার এক দিক দিয়া কোনও বিষয়েরই 
জ্ঞান নহে। ইহা একটা খুব বৃহৎ সসীনের অনুভূতি নয়, এই 
সসীম ভরগতের কোনও বস্বর সঙ্গেই ইহার তুলনা হইতে পারে নাঃ 
এবং সমস্ত সীম বস্ত্র সমপ্রিদ্ধারা আমর! এই অসীমের বিন্দুমাত্র ও ধারণা 
করিতে পারি না । ব্রহ্ম ক্িগত-বিলক্ষণ' এবং পরনার্থ সং, আর জগৎ 
“মিথ্যা! । রচ্ড.তে সর্প অধাস্ত (আরোপিত) হইলেও রজ্জ, যেমন কোনও 
প্রকারেই সর্পের সমগ্ডনবিশিষ্ট হয় না সেইরূপ এই প্রকাশমান মিথা। 
জগতের সহিত ব্রদ্ধেরও কোনও কূপ সাদৃশ্য নাই । সম্ভবতঃ এই অর্থেই 
শঙ্গর জগৎকে 'মিথা)' বলিয়াছেন । ত্রন্ম দেশ বা কালের দিক্‌ দিয়া 
অআগৎকে অতিক্রম করেন না, কিন্তু ইহা এক তানের অগ্য তন্ব হইতে অতি- 
ক্ৰমের ভাব। বত্রহ্ম এবং জগৎ এক স্তরের বন্ত নয়, এবং এই কারণেই 
জগৎ ত্ৰহ্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে একথা বলিলে হৈতবাদ 
বুঝায় না। সসীমের ভাব দিয়া অসীমের বা ব্রন্ষের চিন্তা করিতে গেলে 
আমাদিগকে সসীম ও অসীদকে, ব্রহ্ম ও জগৎকে, তুইটা বন্য বলিয়া 
অনুমান করিতেই হইবে এবং তাহা হইলেই দ্ধৈতবাদ আসিয়া পড়িবে । 
সসীম অপেক্ষা অসীম একটি উচ্চাঙ্গের তন্ত এবং ব্রহ্ম জগৎ হইতে এক 
ভিন় স্তরের সন্তা। এই অর্থেই ব্রক্ষ ভ্ুগৎ-অতীত । ব্রহ্ম 'প্ারমাধির, 
সৎ_ুচরম সত্য ; জগৎ পারমাথিক অর্ধে (পোরমাধ্িকতঙেন) “মিথ্যা 

ব্রহ্ম আর জগতে, অর্থাৎ জ্রন্ষের পারমাঘিক সত্তা ও জগতের 
বাবহারিক সত্তার মধ্যে, কোনও বিরোধ নাই ৷ ব্রচ্ষই জগতের মূল 
ভিত্তি ও আশয় ; এবং এই জন্যই উহাদের উভয়ের মধ্যে কোনও 
বিরোধ-সন্বন্ধ থাকিতেই পারে লা। যে ব্রহ্ম জগতের বিকরুদ্ধভাবাপর্ 
সে ত্রহ্ম আসল ব্রহ্ম নয় নকল কা মিথ্য। ত্ৰহ্ম। প্রকৃত ত্রহ্ষের 
সহিত কাহারও বিরোধ হইতে পারে না? যাহা অন্য কোনও 
বস্তুর সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয় তাহা এ বিরোধসম্বন্ধের কেবলমাত্র 
একটী অস্ত এবং কখনই দ্বৈতাতীত ব্রহ্ম হইতে পারে না। কারণ 
ব্রহ্ম বিশ্বের সকল বস্তুর পরম কা হেষ্ঠ সমন্বয়, (55170156515) ভাহার 
কোনও প্রতিত্বন্থী € antithesis ) নাই । এসত অক্ষ ও মিথ্যা 
জগতের" সহাবস্থিতি বেদান্তী কখনও অস্বীকার করেন না। প্রকৃত 
পক্ষে ত্রহ্ধীলোকদ্বারাই এই জগত-প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে এবং 
সেইজন্যই ‘সৎ ব্ৰহ্ম ও ‘মিথ্যা জগতের’ “সহাবস্থান” বা যুগপৎ অবস্থিতি 
কোনও বেদাস্তীই সক্গতভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না । ঈশ্বর (কা 
সগুণ ব্রহ্ম) তাহার পরিপূর্ণ চিরোজ্জ্ল দিব্য জ্ঞানালোকদ্বারা এই 
বিশ্বের সকল বস্তুর তন্বাবপ্ান ও পরিচালন করিয়া থাকেন । জীবন্ুক্ত 


১২২ দর্শন 


জ্ঞানী পৃশজ্ঞান ল!ভ করিলেও জাগতিক বস্তুর সহিত অনায়াসেই ব্যবহার 

করিয়া থাকেন । যোগী পুরুষের বুণ্ধীন ঘটিয়া থাকে _অর্থাৎ সমাধি 

ভঙ্গ হয়: জীবশ্ুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির কিস্ত কোনরূপ ব্যুন্থান নাই__অর্থাৎ 

তাহার অন্ুভাতির কখনও বিপব্যয় বা বিরতি ঘটে না। জ্ীবন্মুক্রের 

জ্ঞান কুত্রাপি বাধিত বা ব্যাহত হয় না অর্থাৎ জ্ঞাগতিক বিবয়বস্থর 

জ্ঞান কুত্রাপি ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক হইয়া উঠে না. এবং এইদ্রগ্যট এই মিথ্যা 

জগতের প্রত্তাক্ষের সহিত পরম ত্রহ্মন্ঞানের কোনও প্রকার বিরোধ সম্পর্ল্ভ 

নাই । যে পর্যান্ত না এই *পারহ্াঘিক সৎ"-এর শ্ৰেয়ংসিদ্ধ ত্রহ্ষোর) 

জ্ঞানোদয় হয়, সে পন্যন্ত এই জগৎকে সম্পূর্ণ লতা বলিয়া মনে হয় ও 
ব্রহ্ষভ্ঞানের উদয় হইলেই কিন্ত জগতের এই সত্যত্ব বোধ চলিয়া যায়। কিনব 
জগতের এই 'মিথাফ়? বোধের সহিত ত্রহ্ষের্ পরমার্থসৱার কেবল যে 
কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই তাহাই নক্কে কিন্ত ভাল করিয়া বিবেচনা 

করিলে দেখা যায় যে ইহাই জগদ-ত্রঙ্গা সঙ্গঙ্ধের একমাত্র সঙ্গত ধারণা॥ 
যাহারা ননে করেল বেদান্ত মতে জগতের ব্যবহারিক সভার (empirical 
reality) কোনও স্থান নাই, এবং এই জগতে ত্রহ্মবিদ্‌ জ্ঞানীদের কোনও 
ব্যবহার চলিতে পারে না, ভাহার! স্পষ্টতঃ ঈশ্বরতত্বের কথ! ভুলিয়া যান 
এবং সত্য সতাই বেদান্তের প্রকৃত মৰ্ম্ম বুঝিতে পারেন না। আমরা যে 
ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা গ্রহণ না করিলে বেদাভ্তের ‘বাধ-সমাধি' 
এবং পতঙজ্জলির “লয়-সমাধি' এই তু্টয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ব। ভেদ আছে 
তাহার আর কোন অর্থই থাকে লা। পারমার্থিক জগতে স্বাতন্ত্য এবং 
ব্যবহারিক জগতে পারতন্ত্ের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাউ: । “পারমাথিক 
সৎ” ব্রহ্ম যে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজাত বিষয়বস্থর বিরোধী না হইয়া বরং 
উহাদের আশ্রয় ও মূল ভিভিস্বরূপ, এবং সকল সম্বন্ধাতীত অর্থাৎ দৈভাতীত 
বর্ষের যে কাহারও সহিত বিরোধ থাকিতে পারে না-বেদান্তে এই 
সকল কথার অতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । ধ্যানের অবস্থায় 
একটা বিবয়বস্থ অপর একটী বিষয়বস্তরকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে, 
সন্বিদের €ড্তানের) ক্ষেত্র অধিকার করিতে পারে না, কিন্তু তত্ব জ্ঞানের 
অবস্থায় এরূপ ঘটে না-তখন সম্থিদের সকল স্তরেই এককালে কাৰ্য্য 
হইতে থাকে ৷ স্থবরেশ্বরাচার্য্য তাহার বাত্তিকগ্রন্তে ধ্াতা ও তন্জবিদের 
মধ্যে ইহাই পার্থক্য বলিয়। সুস্পষ্টভাবে নিদ্দেশ করিয়াছেন । স্বয়ংসিদ্ধ 
ব্রক্ষের ইহাই সর্ববাতিশয়রিব্_একথা বেদান্ত স্পষ্টভাবে বন্দিয়াছেল 
বেদাস্তে সসীমকে (এই সসীম জগৎকে) একেবারে বডভ্রনন করা, ধংস 
করা. অন্বীকার করা বা উপেক্ষা করা হয় নাই । বেদাস্ত পরিপামবাদের 
উপদেষ্টা বা প্রচারক নহেন ; যদি এইরূপ হইতেন, তাহা হইলে হয়ত 
সকল সগ্বন্ধরহিত ব্রদ্দের আদিম স্বাভাবিক পূর্ণতা পুনরায় লাভ করিবার 


বেদান্তের সর্ববতিশয়িত ১২৩ 


উদ্দেশে (অসম্ভব-হইলেও) সলীনের সেনীন জ্রগতের) ধ্বংস, বন বা 

লোপ সাধনের দাবী করিচতন। বেদান্ভের মত, স্য়ংসিদ্দ ত্রন্দের 

কোনরূপ পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে না, এবং এই বাহা জগৎ তাহাকে 

আদে স্পর্ণ বা পরিবন্তিত করিতে পারে না । কেবলনাত্ত মিথ্যা অচ্ছান 

বা অজ্ঞতা হেতু আনরা এই পরিনুশদনান জগতের বাস্তবতা বা অন্তিহথবোধ 

করিয়া থাকি । অতএব এক্ষণে নিব্য। অচ্ভান বা অচ্ততাকে দূর করাই 

আমাদের একমাত্র প্রয়োজন । তাহা হইলেই পৃবের যাহা সত্য বঙ্গিয়া 

প্রতীয়নান হইয়াছিল তাহা যে সম্পূর্ণ নিথা-_একথা আনরা যথার্থরূপে 
বুঝিতে পারিব। পূর্ক্বোক্ত সর্প যেমন রভন্দ্.র কোনও অংশ বা অঙ্গ নয়, 
ঠিক সেইরূপ এই জগতও ব্রচ্ষের কোনও অংশ নয়] প্রথমে যাহা সর্প- 
রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল পরে দেখা গেল উহ! নিথা। ॥ রচ্জ.র বাস্তবতা 
(অস্তিত্ব, এবং সপের মিথ্যা আবির্ভাব বা পরতীতি এ দুইয়ের মধ্যে 
বিরোধ নাই । সর্পের বাস্তবতার সহিত রগুদ্ধর বাস্তবতার বিরোধ আছে 
বটে, কিন্তু যখনই বুঝা গেল যে এই রজজুটিই জরনবশতঃ সর্প ক্ূপে প্রতীয়মান 
হইয়াছিল এবং অস্পষ্ট বা অল্লালোকে দেখিলে এখনও এই রজ্জুটীকে 
সর্পের মত দেখায় _তখনই রচ্দু-সর্প-সম্বদ্ধ বিষয়ের যথার্থ ধারণ! হয় 

ইতিপূর্বেব একটি সর্পের প্রতীতি হুইয়াছিল.এক্ষণে একটা রজ্জু দেখিতেছি 
_ইহা! বলিলেই ভ্রমসংশোধনের পক্ষে যথেষ্ট হইল ন; কারন ভবে 
পতিত ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে তিনি প্রকৃতই একটী সপ” 
দেখিয়াছিলেন এবং এ সর্পটা দীপ আনয়ন করিবার পৃর্রেই পলায়ন 
করিয়াছে । এ রছু এবং এ প্রতীয়মান সর্প যে একই বস্তু ইহা নিশ্চয় 
করিতে না পারিলে ভ্রম সংশোধন হয় না । এই ভ্রনটী সংশোধন করিতে 
হইলে আমাদিগকে উক্ত বাস্তব রড্জুকে এবং এ হিথ্যা সর্পকে যুগপৎ 
প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । এইন্ধপ আবেষ্টনীর মধো দেখিলে রচ্জুটী স্পের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে এবং ইহার সব্ধদাই এইরূপ অবস্থায় সর্পের 
ম্যায় প্রতীতি হইবার সম্ভাবনা আছে -এই বিচারের খারাই উক্ত ভ্রমটী 
সংশোধিত হয় এবং তখন বুঝা বায় যে যাহা পূৰ্ব্বে দেখা গিয়াছিল সেটা 
প্রকৃত সর্প নয়, কিন্তু এ রড্ধুতে ভ্রমবশঙঃ আরোপিত একট! মিথ্যা সর্প 
মাত্র। যে সর্পটী প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহাকে অস্বীকার করা বা 
বঞ্দন কর! হইল না, কেন না উহা কোনও কালেই প্রকৃত বস্তু নহে। 
এমন কি উহ! যখন সর্প বলিয়া! প্রতীয়মান হইয়াছিল তখনও উহ! বাস্তব 
ছিল না। উহার একটা ‘ত্রৈকালিক নিষেধ’ আছে উহা মিথ্যা, উহা 
অবাস্তব । জ্ঞানীর নিকট অস্বীরুত বা পরিত্যক্ত কোনও বসন্ত নাই, কিন্তু 
তাহার নিকট সকল পাখিব বন্তই অনুভূত অবস্ত অর্থাৎ অবন্ত বলিয়া! 
অন্ুহুত হয় বলিয়াই তিনি জ।গতিক পদার্থকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন 


১২৪ দর্শন 


না। যখন উক্ত ভ্রনটী সংশোধিত হয় তধূন আমরা এইভাবে বিচার 
করি “সর্প নাই, রজ্জ, আছে ।" কথাটা এইভাবে প্রকাশ করিলে আমাদের 
মনে হয় সর্পকে অস্বীকার বা বঞ্দন করা হইতোছে । কিন্তু যদি এইভাবে 
বিচার করা যায় যে “যে সর্পটী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল 
(প্রকাশ পাইয়াছিল) এবং যাহাকে আমি এ পরাস্ত সর্প বলিয়াই বিশ্বাল 
করিয়াছিলাস, উহ! উক্নে রভল্ভু বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে 
আমরা এইঈকপ সিদ্ছান্তে উপনীত হইব -*সর্পটী রচভু বাতীত আর কিছুই 
নয়” কিম্বা কেবলমাত্র “সপাটী রজন্ুই” 5 এবং তাহা হইলে রড ও 
মিথ্যা সপোর মধ্যে একট! অভেদ জ্ঞান (একত্ব-বোধ) আসিয়া 
পড়ে । তখন উক্ত সিদ্ধাস্তটী -“সর্পটী রপ্ছুই বটে'_ অনায়াসেই গ্রহণ 
করা যাইতে পারে । অতএব এক হিসাবে '*সর্পটা রচ্দ্ু'” বলিলে যাহা 
বুঝায়, “‘স্পটী রষ্দ নয়" বলিলেও তাহাই বুকায়। অর্থাৎ “জগৎ 
ব্রহ্মা" এবং “জগৎ তরঙ্গ নয়”--এইউ ছুইটী কথার অর্থ এক হিসাবে একই 
জাড়ায় । এখানে সসীমক অসীমে রূপান্তরিত করা হইতেছে না, 
Bradley যেরূপ মনে করেন ॥ বেদান্ত সসীম ও (অসীম) ত্রক্ষের 
মধ্যে এইভাবের একটা মিট.মাট. করিতে চাহেন লা। যে কোনও 
উপায়েই হউক সসীমকে (জগৎকে) অসীমের ্রেক্ষের) মধ্যে ধনিয়া 
রাখ। বেদান্তের অভিপ্রেত নহে । বেদান্ত সসীমকে ব্রহ্ষের সমান স্তরে 
তুলিতেও চাহেল না, আবার ব্রচ্ষকে সসীমের স্তরে নামাইতেও চান লা। 
বেদান্ত এই সমস্যার একটী নূতন সমাধান আমাদিগকে দিয়াছেন । ব্রহ্মই 
সসীমের (জগতের, সৰ্ব্বস্ব, ব্রচ্ষই জগতের "অধিষ্ঠান” ও ‘আশ্রয়’, উপাদান” 
ও “অবলম্বন; সসীম জগত ব্রহ্ম ব্যতীত এক মুহর্তও বাচিয়া থাকে না এবং 
থাকিতে পারেও না। কিন্ত সত্য জ্ঞানের দিক্‌ দিয়া ফিনি (যাহা) 
ব্রহ্ম, তিনিই (সেইটাই) আবার মিথ্যা বা সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানের 
দিক্‌ দিয়া সসীম বলিয়া প্রতীয়মান হন পরক্রশ্দধে সসীম পরিপূর্ণতা 
লাভ করে তাহার মধ্যে রূপান্তরিত ভাবে অবস্থান ঝরিয়া নহে, Brad- 
ley যেরূপ অনুমান করেন, কিন্ত পরত্রহ্মেই আপনার অবিভক্ত পূর্ণ 
সন্তাটাকে দর্শন করিয়া । সসীম তখনই ত্রহ্মকে লাভ করে যখনই ইহা 
বুঝিতে পারে যে ইহার সসীমতা একটী অধ্যাস মাত্র এবং প্রকৃত পক্ষে 
ব্রশ্মই ইহার সত্তা । পরক্রক্ষেহ মধ্যে কোনরূপ সীমাবিশিষ্ট বন্ধ 
আধেয়রূপে থাকিতে পারে না। সঙ্গীমকে যতই কেন রূপান্তরিত কর! 
হইক না, যতই ইহার বৈসাদৃশ্য ও বহুরূপতা বঞ্দন করা হউক্‌ না কেন, 
ইহা কখনই ত্রদ্মের আধেয় বস্তু হইতে পারে না। ত্রন্ষে কোন রূপ 
(সক্ষীর্ণতা) সসীমতা লাই এবং সইব্হ্য কোনও প্রকার বিভিস্সতা ইহাতে 
আধেয়ভাবে থাকিতেই পারে না। অসীম বস্তর কোনগু প্রকার 
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বিভিদ্রতা, নানা বা বগবপহ স্পীকার না করিলেও পরত্রন্ষের দ্বৈতাতীত 
সববাতিশয়িহের সহিত কিছুতেই সঙ্গত হয় না। ত্রন্ষের নধ্যে অদীমের 
সঙ্গীনঁত।কে প্রবেশ করাইলে ত্র-ক্মার বিশুদ্ধ ভাবটী আর রক্ষা কর! বায় 
না। ত্ৰহ্ম সসান বস্থ আধেয়কপে ধারণ করিতে পারেন এন্সপ বিবেচনা 
করা বেদাপ্তের মতে আযোৌক্তিক ॥ উনি বদি সন্বন্ধাতীত হন তাহা হইলে 
কোনও স্পান বন্থকে আধেয়রূপে ধারণ করিতে পারেন না, আবার যদি 
ত্রন্ধ সসীন বস্তুকে ধারণ করেন তাহা হইলে ইনি সববসম্বদ্ধাতাত হইতে 
পারেন না। অন্তুবিশিষ্, সীনাবিশিষ্ট, পদার্ধ সমূহ পরস্পর বিসদূশ । 
তাহাদের এই বৈসাদুশ)ই তাহাদের সসীনত। বুঝাইয়া দেয় ২ সুতরাং 
উহার অসীন হুমা ত্রদ্ষের আধেয়বন্ত হইতে পারে ন।॥ ব্রহ্ম অসীমের 
সংশ্লেষণ বা সানজস্য মাত্র নহেন । সসীম হইতে তাহার নানাবটুকু বাদ 
দিলেই ব্রন্ষের অনুভূতি সম্ভবপর হয় না বৈদান্তিকের! মনে করেন 
অসীম বা ব্রহ্ম সসীন বস্তু হইতে বহুল পরিনানে ভিন্ন এবং সসীন€ ক্েগৎ) 
হইতে অসীমে যাইতে হইলে একটা আমূল পরিবর্ধনের আবশ্যক । 
কারণ হে প্রকৃতির হয়, কাব্যৎ সেই প্ররুতির (প্রকৃতি বিশিষ্ট) হয়, এবং 
কারণের মধ্যে যাহা অদুশ্য. গুপ্ত, গ্রচ্ছগ্গভাবে লীন থাকে কাব্য তাহারই 
একট প্রকাশনান অবস্থা মাত্র । "কারণ" ব। “বীভ্ভ' অবস্থাটী “মক্ষম'-অপস্থার 
কারণ, আবার 'সুক্ম'-অবন্থাটী “শ্থুলি-অবন্থার কারণ। এই তিনটা 
অবস্থা! (‘কারণ -অবস্থা, ‘স্বথক্ম'-অবনস্থ। ও “স্থূল’ অবস্থা) পরম্পরসংযুক্ত 
কার্যা-কারণ বাবস্থার অধিকারভুক্ত। কিন্তু আর একটী চতুর্থ অবস্থা 
আছে _ ইহাকে প্রকৃতপক্ষে পৃর্ববব্ত তিনটা অবস্থার সমপর্য্যায়ভুক্ত আর 
একটী অতিরিক্ত অবস্থা বলা যায় না. কিন্তু ইহ) এমন একটা অবস্থা যাহ। 
বস্তুতঃ উক্ত-তিনটী অবস্থার মূলে অবস্থিত আবার এ তিলের অতীত-- 
ইহা “তুর” অবস্থা যাহা 'কারণ।তীত'-- অর্থাং যাহা কাব্য-কারন-সন্বন্ধের 
ক্ষেত্র হইতে উৰ্দ্ধে অবস্থিত । ইহাই সর্ধ্বসম্থদ্ধাতীত পূর্ণ স্বাতস্যের ক্ষেত্র 
যাহার কোনরূপ সাদৃশ্য কার্য্য-কারণ-ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় না। 'তুরীয়'- 
অবস্থাটী 'স্ব্ববিলক্ষণ' অবস্থ।--ইহ! পরিদৃশামান জগতের পতোক বস্ত 
হতে অতীব বিভিন্ন । পকাশনান জ্ঞগং 'তুরীয়-অবস্থ!' হইতেই উদ্ধৃত 
হয়, ইহার বাহিরে তাহার আর কোনও শ্বতন্ত অস্তিহই নাই, কিন্তু প্রকাশ- 
মান জগতের অস্তনিহ্থিত যে দ্বৈতভাব ও বিরোধ, বিভিন্ন তা ও সীমাবদ্ধতা 
দেখ! যায়, তুরীয়-অবন্থায় তাহাদের কোনও স্থানই লাই। দ্বৈতভাব 
বা বিরোধ সসীমভ্ঞগতের একটী বিশেষ লক্ষন । সেই অদ্বিতীয় একরস 
পর্রন্ষের স্বক্ূপ উপলক্ষি করিতে হইলে প্রথমে এই সসীম জগতের উক্ত 
ছৈতভাব ও বিরোধকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে । এই সলীম 
জগতের সবা ভ্রহ্ষে নিহিত । ইহাতে ইহা বুঝায় না যে সসীম ও অসীম 
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ত্র্ধ একই শ্রেণীর বস্তু ইহাতে শুধু ইহাই বুঝায় যে ব্ৰহ্মই সসীমের 
আশ্রয় এবং মূলভিত্তি্বরূপ _ঠিক যেমন রন্দু তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন 
সপের প্রতীতির আশ্রয় হয়। এই জ্ঞগং ব্রপ্ধ হইচেত ভিন্ন নহে, 
কারণ ব্রহ্ষবাতীত ইহার কোনও অন্ডিত্বই নাই । ভগৎ শ্রদ্ধ হঈতে 
অভিন্ন বলিতে কিন্তু ক্রগং ব্রহ্ষের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ এইরূপ বুঝায় 
না। ্য়াতীত বস্তই এই ইল্লৰিয়গ্রাহঃ পরিদৃশ্ম।ন জ্ঞগতের 
আধার, ন্াতন্ত্রাই কার্য্য-কারণ-পারতান্সোর মূল সত্য এবং আশায়, ব্ৰহ্মই 
জ্রগতের আধার ও আহয়- এইট সকল কথারই অর্থ এক। যেমন 
Kantএর মতে পরিদৃশ্যনান ইন্ড্িয়গ্রাহ্া ভগত্ডের কাব্যকারশব্যবস্থিতির 
সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত স্থাতন্দ্রোর কোনও অসঙ্গতি লাই, যেমন Spin০=aর 
মতে পরিণ।মগ্রস্ত বস্তুর নানাত্ের সঙ্গে এক পরমবন্থর পারনার্থিক সম্ভার 
কোনও অসঙ্গতি লাই, সেইকপ বেদাভ্তমতে এই দৃশ্গমান জগতের সঙ্গেও 
সর্পবসন্বদ্ধাতীত শ্রক্মসত্তার এক্সানও অসঙ্গতি নাই কার্ধযকরণবাবস্থা 
ক্ষেতে ম্বাতন্্রের সম।ক্‌ স্বান হয় না-__কার্ধ/-কারণ-ব্যবন্থ।যুক্ত স্বাতন্ত্র্য বা 
স্বতন্ত্রমূলক কাধ্য-কারণ-ব্যবস্থা (a mechanised freedom or 
a free mechanism) পরল্পরবিরোধী বাক্য । ব্রন্ষের আধেয় 
বন্ধ সসীম বলিলেও এইরূপ একটী বিরোধের অবতারপ! করা হয় । 
মূললীচূত সন্তায় স্বাতত্ত্য freedom in the £raond) এবং প্রকাশমান 
জগতের মধ্যে কার্ষ»কারণ-ব্যবন্থা-মূলক পারতন্রা, এইরূপ বাকা 
অলসঙ্গত তো নহেই, বরং জ্রগং-ব্রহ্ম-স্বহ্ধ-সমস্যার ইহাই একমাত্র 
সমাধান বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞান বা অল্ন্ঞানের সুরে বহুত্ব বা 
নানার সত্য. গজ্ঞান্তরে অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞানে একত্ববোধ বা অভেদ- 
জ্ঞানই সত্য । অন্ঞানের নিকউ জগৎ বা নানারূপতা বা এই 
আগতের কার্ষযা-কারণ-সম্বক্ধ সত্য ও বাস্তব ; জ্ঞানীর নিকট সকল স্বন্ধাতীত 
এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম অর্থাৎ পুর্ণ স্বাতন্ত্রাই সত্য । অবিভক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে 
একরস ব্রহ্ম কোনও এক অভাবনীয় উপায়ে নানারূপতার ও বিভাগের 
আকার ধারণ করিয়াছেন এবং সেইজগ্যই এই সসীম জ্রগতের স্থষ্টি হইয়াছে, 
এবং এই দ্বৈতভাবটী অতিক্ৰম করিতে পারিলেই ত্রহ্মকে সুস্পষ্টভাবে 
উপলক্কি করিতে পার! যায় । সমীম জগত ব্রহ্ধের বহিন্ততি বন্য নয় এবং 
ভ্রহ্ম হইতে ইহা ভিল্পও নহে । জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়। স্বীকার 
করিলে আর একটী পৃথক_ তব্বের স্হজ্রন হয় এবং তাহা হইলে 
বেদাস্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ আর থাকে না । সমীযকে বজর্জন বা 
অন্বীক।র করা হইল না. কিন্তু উহা ব্রন্ষের উপর অধ্যস্ত বা আরোপিত 
বলিয়া অনুভূত হইল ॥ সুতরাং তর্কশান্তের নিয়নাস্ুসারে উহাকে মিথ্যা 
ন! খলিল উপায় নাই । ইহার (এই সসীম জগতের) প্রতীতি হয় বটে 
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কিন্তু ইহার মাধো ইহার অধিষ্ঠানের উপাদান নাই; অতএব ইহা 
মিথ্যা । 

আ।নাদের আার একটা বিষয়ে সাবধান হইতে হইছে । আমাদের 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে সীম জগত হ্রঙ্গের আধেয় না হইতে পারিলে ও, 
ব্রহ্মাক্ে অভিব্যক্তি করিতে ব। প্রকাশ করিতে না পারিলেও, এই সসীনই 
প্রহ্মকে ইঙ্গিত বা নির্দেল্প করিয়া থাকে | ছ্বৈতাতীত, সক্্বসম্বন্ধা হীত প্রহ্ম 
কখনও দ্বৈতবিরোধের একটা মাত অঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেন না 
ইভ। অতি স্ুস্প্ট ; সাস্তরবিরোধঘুক্ত না হইয়া পূর্ণ বহ্ম যে ক্গতের নানা- 
প্রকার পরম্পবঝিবোধী বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর সনহি হইতে পারেন না, 
হাও অতি সুস্পষ্ট । সসীন বিশ্বের উক্ত দ্বৈত ও বিরোধভাবটাই এনন 
এক দ্বৈতাতীত ত্ৰহ্মকে নির্দেশ করিয়া থাকে, যিনি সকল বিরোধ অতিক্রম 
করিয়া সকল ভেদ ও পার্বকোর উপরে অবস্থিত থাকেন। এক অগ্গিতীয় 
পরব্রহ্মই যে সকল বস্ত্র মূলে বিগ্ভনান এবং তাহাতেই যে এই দ্ধৈতভাব 
প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা নির্দেশ করাঈ এবং এইরূপ ব্রঙ্গাকে জগণৃতর আশ্রয় 
ও আধাররূপে উপলক্গি করাই এই সসীন জগতের সর্ব্ব প্রধান ও সবেরধান্রম 
প্রয়োজন । Bradleyর ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় (শ্বি-শাখাবিশিষ্ট, 
bifurcating) দ্বৈততাবযুক্ত তর্কবিতর্কসমস্থিহ চিন্তা আত্মহত্যা না 
করিলে পরক্রহ্মকে উপলদ্ধি করিতে পারে না । (যতক্ষণ দ্বৈতভাববিশিষ্ট 
তর্ক-বিতর্কক্ঞড়িত চিন্তা থাকে ততক্ষণ পরত্রহ্মোর উপলব্ধি চইতে পারে 
না।) পরম্পরবিরুদ্ষভাবাপন্ন দ্ধৈতাকার ধারণ করিয়া ব্রহ্ম তাঁহার আদ্বৈত 
প্রক্কৃতিটী বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই “রূপম্‌ রূপম্‌ প্রতিরূপে 
খুব, তদস্য রূপম্‌ প্রতিচক্ষণায় 7--এই উপানিবৎ-নন্ত্রের প্রকত মশ্ম । 
ইহা। আপাতদৃষ্টিতে একটা অসঙ্গত বাকা বলিয়া মনে হইলেও এইটাই 
সম্ভবতঃ দসীম ও অসীমের মধ্যে যথার্থ সন্বন্ধ । সসীম অসীমের 
সহিত মাপনাকে সংযুক্ত করে, অসীমকে ইক্গিতে নির্দেশ করিয়া থাকে, 
যদিও সসীম অসীমকে প্রকাশ করিতে বা বাক্ত করিতে পারে না। 
ইহা অসীমকে ব্যক্ত করে আবার এক হিসাবে বাক্ত করেও না। 

বেদান্তে ব্রহ্ষের এই সর্ববাতিশয়িব সম্যক্রূপে বুঝিতে না পারার 
জশ্যট অনেকে শঙ্কর-মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেল । কোন 
কোন ভারতীয় পশ্ডিতেরা এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে হেগেলের 
Absolute গতিশীল dynamic) কিন্ত শহরের ব্রহ্ম স্থিতিশীল (56505) 1 
স্প্টতঃ  ভাহারা ভুলিয়া যান যে শঙ্ষরের ব্রহ্ম গুণাতীত এবং 
দ্বৈতাতীত- অর্থাৎ স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতা প্রভৃতি সকল 
প্রকার বিরোধ ও ছৈতের € ছ্ৈতুভাবের ) উর্দ্ধে । সুতরাং এমন 
অবস্থায় ব্ৰহ্মকে বিরোধের একটা অক্ষ বলিয়া গণা করা 
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যায় না। এই পরিবর্তনশীল জগত ব্রদ্ধের বহিভতি লয়, ব্রক্ষ হইতে 
ইহার আর কোনও স্বতন্ত সন্ডা নাই ॥ ত্রহ্মই এই বিশ্বের মূল ভিত্তি, যদিও 
এই বিশ্ব ব্রহ্দের আধের নয় । এমন অনেকে আছেন যাহারা মনে করেন 
যে শের ব্রহ্ম একদেশি (০7০-31৭5),কারন ভাতে কোনও পরিবর্তন 
বা গতি থাকিতে পারে নাঃ ইনি নীরব, নির্ববাক্‌, তৃষ্ণীস্তাবাপল্ন, ইহাতে 
কোনই পরিবর্তন ঘটে না, এবং এই হেতু ইনি পরিবর্তনের বিরোধী । 
কিন্তু স্পইতঃ এই ধারণা আস্ত । তৃক্টীস্তাব ও গতি (গতিশীলতা), নিস্ত- 
ব্ধতা ও পরিবর্ডন ইহাদের মধো যে বিরোধ (97795101০97) তাহা সসীম 
জগতের দ্বৈত ডাবের অধিকারভুক্ত (অন্তর্গত) এবং যেহেতু ত্রক্ম সকল বিরো- 
ধের মূলে অবস্থিত আবার সকল বিরেঃধের অতীত, সেই হেতু তিনি কখনও 
লিজে উক্ত বিরোধের একটা অঙ্গ বা অংশ হইতে পারেন না । ত্রক্ষাকে 
কে কখনও স্থিতিশীল নীরততা বলিয়া বণনা কর! করা হইয়াছে তাহার 
অর্থ তিনি গতিশীলতার বিরোধী যে নীরবতা তাহ! নহে কিন্ত এ 
বিরোধের উদ্ধে অবস্থিত যে গভীরতর নীরবতা তাহাই । ব্রচ্মাকে “সত্যস্য 
সত্যন." বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । ইনি সত্যের সত্য অর্থাৎ ব্যবহারিক 
সত্যের মূলে যে পরনার্থ সত্য তাহাই । অনেকে মনে করেল যে, যে 
অসীম সসীম জগৎকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া থাকেন এবং যাহা 
লসীমের উত্তব বা উৎপন্তির.কাররণ এবং যে অসীমের সগুণভাবে উপলন্দি 
হয়, সেই অসীম বেদ।ম্তর ব্রহ্ম অপেক্ষা উচচাঙ্গের তন্ড। কিন্ত এই ধারণ! 
ঠিক নহে ; কারণ উক্ত প্রকারের অসীন সত্তা বেদান্তের অপরিচিত নয়। 
বেদান্তশাস্মরে ঠিক এই ভাবেই “প্রাণ বা 'হিরণ্যগর্ভে'র বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে । প্রাণ অসীম এবং অসংখ্য সসীম পরিরর্তনের মধ্যে দিয়া 
আপনাকে অনস্তক!ল ধরিয়া প্রকাশ করিয়। থাকেন । ব্রহ্ম বা আত্মাকে 
যে সকল লক্ষণ দ্বার! নির্দেশ করা যায় তাহার প্রায় সকলগুলিই প্রাণে 
আছে । প্রাণে সকল পরিবর্তন ও গতি অন্তর্ভুক্ত । ইহাই হেগেলের 
“Concrete Absolute” এর অনুরূপ তন্ত। যাহারা উপরেউক্ত 
পরিবর্তনশীল, গতিশীল, সগুণ ব্রহ্ম Concrete Absol॥ৈ৷৫) অপেক্ষা 
বেদান্তের ব্রক্ষকে নিয়ন্ডরের তন্ব বলিয়া বিবেচনা করেন, 
তাহারা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান যে বেদান্ত প্রাণতন্্রকে এরূপ 
সঞ্চণ ব্ৰহ্ম (Concrete Absolute) বা “পরিপামী নিত্য” বলিয়৷। 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং বেদাস্ত যখন ক্রহ্ষকে ঞ্রাণ অপেক্ষা 
উচ্চতর তন্ত বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে ঘে ত্রহ্ষে 
প্রাণ অপেক্ষা অধিক ও -অতিশয় কিছু আছে । স্থতরাং ব্রহ্ম ‘প্রাণ' 
অপেক্ষা নিল্পস্তরের কোনও বস্ত হইতে পারেন না। প্রাণের মধ্যে 
দ্বৈতভাব আছে, কিন্তু ব্রহ্ম দ্বৈতাতীত ৷ বত্ৰহ্মকে স্থিতিশীল নীরবতা এবং 
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গতিশীল ক্রিয়া এই উভয় প্রকারে বর্ণনা করা যায় না, কেন না একটা 
অপটীর বিরোবী এবং ছুই টু পরস্পরবিরোধী শুলকে এক অভিন্র বর্ষের 
গুন বলিয়া ধ্যরণ। করিলে পরস্পরবিরোধী-বাক্য-দোষ ঘটে । ব্রহ্ম স্থিতি 
ও গতির উপরে, নীরবতা ও ক্রিয়াশীলতার উর্দ্ধে এবং সাধারণতঃ যে মনে 
করা হয় যে ইহ! কেবলমাত্র স্িতিশাল নীরবতা তাহ।ও নহে, কিন্বা স্থিতি 
শীলতা এবং ক্রিয়াশ্শীলতা এই উভয়ের সংযোগ নয়। যে নীরবতা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয় প্রকাশিত হয় এবং উহারহ সহিত নিলিত হইয়া কাজ 
করে সেই নীরবতা আপেক্ষিক মাত্র । গুক্ুত নিরপেক্ষ যে ব্রহ্ম তিনি স্থিতি 
ও গতির উদ্ধে যে গভীরতর নীরবতা তাহাই tlie silence 
beyond silence ) | তিনি দ্রাগতিক সতোর মুলে যে পরম 
সত্য তাহাই । সাংখ্যের পুরুষের বাতিরে "প্রকৃতি অবস্থিত 
এবং সেইজগ্ট যে নিস্পন্দতা স্পন্দনের বিরোধী সেই নিস্পন্দত- 
দ্বার! সাংখ্যের পুরুষের বর্ণনা করা যাইতে পারে ৷ বেদান্তের প্রহ্ষের 
বাহিরে কিছুই লাই-__ইনি জগতের “উপাদান' এবং "নিমিত্ত কারণ 
উভয়ই এবং সেইন্জশ্যই ইনি কেবল শুদ্ধ নীরবতা, এবং পরিবর্ধনশীল 
জাগতিক বস্বনিচয়ের কোও কারণ ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না, এইরূপ 
মনে করা সম্পূর্ণ ভুল । ব্রঙ্ষে জগৎ অন্দীকৃত ও হয় নাই স্বীকৃতও হয় 
নাই: যেহেতু ব্রহ্ম জগতের আশ্রয় এবং আধার হইলেও জগতের 
অন্তুনিহিত দ্ৈতভাবটী ব্রক্ষে আদৌ দুষ্ট হয় না। এই জ্ঞগদ_ব্ৰহ্ম- 
সম্বন্ধ একটা অতিনব সম্বক্ষক যাহা কেবল সর্ববাতিশয়িত্ব' (transcen- 
dence) এই একটামাত্র শব্দদ্বারা বর্িত হইতে পারে ॥ 

এই সর্ববাতিশয়িতের ভাবটা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্ষম করিতে না পারায় 
Henri Bergson এর হ্যায় মহাপণ্ডিত ব্যক্তিও ভারতীয় সাধন-রহুস্যের 
(mysticism) মূল তন্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছেন এবং, বড়ই 
দুঃখের বিষয়, উহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিন্দুধ্শ্মে তিনি 
উদ্দীপনাপুর্ণ সক্রিয় রহস্য-সাধনের (the burning. active mysti- 
০150) সন্ধান পান নাই কিনা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধ্ম্মেও এরূপ 
সাধনযোগের কথা বহুল পরিমাণে বননিত আছে ৷ রহস্তবিদ, হিন্দু 
সাধকগন স্বজন-কারিণী শক্তি ( the creative effort ) বা 
প্রাণ-তব্বের সহিত একটা সত্যকারের সংযোগ সংস্থাপনা করিয়া 
থাকেন। এই শক্তি হইতেই সকল জীবজীবনের উদ্ভব হয়। 
Bergson এর '2'lan vital" বা প্রাণ-শক্তির প্রেরণাও যাহা, 
ছান্দোগ্য-উপনিষদে অতি স্ন্দর রূপে বরিভ “মুখ্যপ্রাণ'ও তাহাই । 
রহস্কবিদি, যোগী “সর্ববভৃতহিতে রত”, সর্ববদাই সকল প্রাণীর মঙ্গল সাধনে 
নিযুক্ত, যেহেতু ভিনি সমবুদ্ধি, যেহেতু তিনি সকলের মধো সেই একই 


১৩০ দর্শন 


সমান আত্ম। দেখিতে পান । যে মুহর্তে স্ছজলকারিণী শক্তি বা “মুখ্য 
প্রাণ"-এর সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে, সেস সুহর্রেই পানশক্তির আধিক্য 
অন্থভত হয় এবং এ সংযোগের ফলে আলশ্য ও অবসাদ সম্পূর্ণ কূপে 
দূরী ডৃত হয়। এইরূপ প্রাণশক্তির ব্রদ্ধি বা জাগরণ সাধ্য।ব্মিক ভালা" 
লোকের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এবং নিতান্ত অপরিহার্য ৷ “নামাসত্মা 
বলহীনেন লভ/১-__ততজহীন জ্রনের। এরূপ আস্ঘা লাভ করিতে পারে না) 
প্ররুতপক্ষে ইহার অর্থ এই যে সার্বভৌম শক্তির সহিত একটা সচেতন 
সংস্পর্শে বা সংযোগ না ঘটিলে সান্মার উপলন্ধি কখনই করা যায় লা। 
বেদান্ত যে আম্মাকে "শান্ত নীরবতা বা নির্দোব সম বলিয়া উল্লেখ 
করিয়। থাকেন তাহার অর্থ যে আত্মার চরম নীরবতা (che supreme 
silence ) সকল নীরবত। ও স্পন্দনের বিরোধ ভাবের 
পূৰ্ব্বাবন্থ। বা সুলীভৃত অবস্থা (Pri॥u5)--ইহ| সেই নীরবতা 
নয় যাচা পরিবর্তনকে বগ্জন বা অস্বীকার করে বা যাহা পরিবর্তন 
বা স্পন্দনের বিরোধী? সেইঈক্ূপ আবার যখন অস্মাকে শিবম্‌ অর্থাৎ 
এক নহান্‌ ও পরম মঙ্গলময় বস্তরূপে বর্ণনা করা হয়, তখন ইহা! বুঝিতে 
হইবে যে, উনি অমঙ্লের বিরোধী বস্ধ লহেন, ইনি পরম আঙ্গলময় বস্তু 
যাহ। পাপ-পু1/-বিরোধভাবের মৃলীভৃত পূর্ব্বাবন্থ।। শ্রুতিও ইহাই 
বলিয়াছেন শ্রুতি ইহাতে অসৈতম, শাস্তস, শিবম, এবং সকল বিরোধ 
ও দ্বৈতভাবের উদ্ধাবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । Ber650n যাহা 
"সনে করেন তাহা নহে, হিন্দু রহস্ট সাধক একজ্ঞন নীরব, অসহায়, নিক্রিয়, 
নিশ্চেষ্ট দর্শমকাত্র নহেল ; তিনি এক আত্মজয়শ মহাপুরুষ, ঘিনি এই 
আগতের সকল পরিবর্ভনের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে অবিচলিত রাখিয়া 
আপনার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা উপলব্ধি ও সংস্থাপন করিতে সমর্থ 
হহয়াছেন। প্রতীয়মান নিশ্ডে্টতার মধ্যেও বন্ছ প্রচেষ্টা €কাধ্যপরতা) 
থাকিতে পারে, আবার প্রতীয়মান প্রচেষ্টার মধ্যেও বন্দ নিশ্চেক্টতা 
(নিক্ৰিয়ত।) থাকিতে পারে । দৈহিক বাহা ব্যাপারহ্বারা কর্্াকম্মের 
প্রকৃত বিচার কর! যায় লা । রামকুষঃ ও বিবেকনন্দের মধ্যে Bergson 
বে:সজীব রহস্ত-সাধন লক্ষ্য করিয়াছেন এবং যাহা তিনি সঙ্গীর্ণমন। হইয়া 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফল বলিয়া বিবেচনা করেন, সেইটা বেদান্ত- 
যোগরহস্তের একটা অপরিহার্য প্রাথমিক স্তর -এবং বেদান্তের গ্যায়ই অতি 
প্রাচীন । তথাকথিত “দজীব" রহস্তলাধন (active mysticism) বেদাস্তের 
একট সুরমাত্র । বেদান্ত আরও এক উচ্চতর অবস্থার কথা জানেন এবং 
উল্লেখ করিয়া থাকেন, যেখানে ক্রিয়াও নিক্ষিয়ার মধ্যে বিরোধভাবটী . 
অর্থহীন এবং অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এবং এক উচ্চতর মহান্‌ একত্ে 
ৰিলীন হইয়া বায় । পরত্রহ্ম চির শাস্তিতে নিমগ্ন থাকিয়াও সতত: সব্ধরণ 


বেদাস্ত্রের সর্ব্বাতিশয়িত্ব ১৩১ 


করিতেছেন, এবং সকল পরিবর্তনের মূল হইয়াও চির শান্তরূপে বিরাজ 
করিতেছেন; কিন্বা আরও যথাযথভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয় 
যে নিস্তন্ধতা ও গতিশাল তার মধ্যে যে বিরোধভাব তাহা কোন মতেই 
ব্রহ্ম প্রযোজ্য নয়। প্রেমিক ভক্তুদিগকে উদ্দীপনাপূর্ণ' তেজন্বী 
রহম্তযাবিদ, যোগী বলিয়া পাশ্গাতা পণ্ডিতগা সহজ্রেই চিনিতে পারেন। 
হিন্দু 5ক্তও যে কোনপখুষ্টান যোগীর গ্যায় সনভাবে উদ্দীপনাপূর্ণ এবং 
এইরূপ ভক্তদের অসংখ্য কাঠিনী ভক্তি সাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে । 
ভক্তিস্তারের উচ্ছে' সর্ব্বাতিশয়িনী যে জ্ঞানাবস্থা তাহাই পাশ্চাত্যদিগের 
মনে একট! ধাধা লাগায়__-একটী। ছটিল সমস্যা আনয়ন করে ; এবং 
ভারতীয় কুটি এবং পিক্ষাদীক্ষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী পণ্ডিত যে 
ভারতের যে।গরহস্তের প্রকৃত মণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইবেন, ইহা 
কিছুই আম্চর্যোর বিষয় নহে । 
এই পধ্যন্ত আনি ইহাই বুঝ।ইতে চেষ্টা পাইয়াছি যে জগদ্-ত্রস্ব-সন্বন্ধ- 
সমস্যার বেদান্তনতবাদই একমাত্র সান্ত্রষজ্নক সমাধান । এরূপ বিবেচনা 
করিলে চলিবে না যে, জগৎ ব্রন্ধাকে প্রকাশ করিতেছে ২ কেন না তাহাতে 
ইহাই বুঝাইবে যে অসীম (অনন্ত) সসীনের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ 
করিতেছে এবং তাহা হইলে অসীম সসীমমের কেবলমাত্র সমষ্টি হইয়া 
“পড়েন । আবার একথাও বলা যায় না যে জগং বা প্রকৃতি ত্রহ্ষের একটা 
অংশ বা অঙ্গ । জগৎ ব্রহ্ষের একটা অঙ্গ হইলে ত্রহ্ষ্ের মধ্যে একটা বিভাগ 
আসিয়! পড়ে এবং তাহা হইলে সুনাতন ব্রহ্ম আর অবিভক্ত থাকেন লা । 
বিষয়ী ও বিবয়, পুরুষ ও প্ররুতি, আনি ও$ইহা 'অহং ও ইদং) এইরূপ 
দ্বৈতভাব নিশ্চয়ই ত্ৰহ্মের মধ্যেই উদয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত খৈত ভাব 
ব্রক্ষকে আদৌ স্পর্শ করে নাই) ইহাই শঙ্ষরের ‘বিবর্তবাদ’। জগতে 
যে দ্বৈত ও বিরোধতভাবের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি এ দ্বৈতভাৰ অধ্যাসনাত্র__ 
একটা মিথ্যা প্রতীতি যাহা। অধিষ্ঠান বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই । 
এই ভ্গৎ_-এই মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ -ব্রক্মতেই তাহার পরিপূর্ণতা বা 
বাস্তবতা লাভ করিয়া থাকে, ঠিক যেমন প্রতীয়মান মিথ্যা! সর্পটী তাহার 
বাস্তবতা রজ্জুতে লাভ করে। রড্জুই এ মিথ্যা সর্পের পূর্ণ সমগ্র বাস্তবতা, 
অর্থাৎ সপেরি যাহা কিছু সত্ত৷ তাহার সবই এ রদ্জুর মধ্যে । এই জগৎ 
ভ্রহ্মকে ইঙ্গিত করে মাত্র এবং ইহার অস্তিত্ব অধিষ্ঠান ত্রহ্ধের মধ্যে দেখিতে 
পায়। সুতরাং ত্রন্মের মধ্যে জগৎকে বর্জন বা অস্বীকার করা হয় না। 
বেদান্তের বিরুদ্ধে অনেক সময়ে একটা আপত্তি উত্থাপিত করা হয়, 
এক্ষণে আমি সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব । আপত্তিটী এই যে, বেদান্ত 
বেদবাকোর উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উহাকে বিশুদ্ধ দার্শনিক 
বিচারলমন্ষিত মতবাদ (2 genuine system of . philosophy) 


১৩২ or? ছর্শল 


বলিয়া গ্রহণ করা যায় না ॥ অহ্ুহূতিকে যুক্তিত্বারা ব্যাখ্যা করাই, 
যুক্তিসন্মত বিচার ছার! দ্থাপন করাস্টু, দর্শনের প্রক্তত কাধ্য এবং প্রায় সকল 
স্থলেই দাশ নিক মতবাদ কোন লা কোন অনুহূতির উপরে স্থাপিত = 
সেই অনুভূতি ইন্ছিয়গ্রাহাই হউক আর অতীন্দ্িয়ই হউক । সকৃল স্ছলেই 
প্রথমে অনুভূতি হয়, পরে যুক্তিদগার! তাহার বিচার করা হয়। বেদান্ত 
এই সাধারণ নিয়মের বাতিক্রন নেন । বেদান্ত শর্তাকে ভিন্ডি'বরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং শ্রুতি হউ:তঙ্ছেন তন্বদর্শিদের অন্গুতব । বেদান্ত কেবল 
বেদমন্ত্রণলির উদ্ধার বা পুনরুক্তি করেন না, যথাযথ যুক্তিহ্বারা বেদান্ত ইহাই 
প্রমাণ করেন যে শ্রুতি বাক্যগুলি যুক্তিদার। সনর্থন করা হায় । জগতের 
বহুত্ব ও নানাত্ব যে নিথ্যা__*:নহ নালাক্তি কিক্ন”__উপনিষদের এই মত- 
বাদকে একট যুর্িসম্মত ভিত্তির উপর সংস্ট।পন করিবার ক্ুগ্য শঙ্গরাচার্য্য 
তাহার স্মুগস্ভীর -অধ্যাস-ভাষা' রচনা করিয়াছেন । মনে।বিল্ঞান অধ্যাস 
বা ভ্রান্ত প্রতাতির আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন কি প্রকারে একটী বস্ত্র 
সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে--কি প্রকারে রচ্দু অমবশতঃ সর্পের 
হ্যায় প্রতীয়নান হইতে পারে । অধ্যাস বা মিথ্যা প্রত্তীতি একট! দৈনন্দিন 
ব্যাপার, প্রায়ই ঘটিয়া থাকে ; স্থৃতরাং যে দার্শনিক মতবাদ এই দৈনন্দিন 
অনুভুতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে অস্বভূূতিহীন একটা। ধারণামাত্র বলিয়া 
উড়াইয়া। দেওয়া চলে না) যুক্তি কেবলমাত্র সম্ভাবনার বিচার করিতে- 
পারে, কিন্তু একমাত্র অন্ুহৃতিই তন্তের বাস্তবতা সম্বন্ধে আমাদিগকে 
পরিজ্ঞাত করিতে পারে । যখনই বেদান্ত প্রমাণ করে যে উপনিষদের 
মতবাদটি যুক্তিসশ্মত, যখনই ইহ! ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় যে কি প্রকারে 
এক অন্বিতীয় ব্রহ্ম ত্বৈত ও বিরোধতাবাপন্্ জগৎকে নিজের মধ্যে অধান্ত- 
বূপে গ্রহণ করিতে পারেন, যখনই ইহা প্রমাণ করিতে পারে যে এরূপ 
ধারণার মধ্যে কোন প্রকার অসঙ্গতি নাই তখনই ইহা। দার্শনিক মতব:দ 
হিসাবে ইহার কাখ্য সুচারুরূপে সম্পন্প করিয়া থাকে । যিনি শ্রস-স্থীকার 
করিয়া অদ্বৈত বেদান্তমতের বিশাল গ্রন্থরাজ্জি পাঠ করিয়াছেন তিনি 
নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে উপরে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কাধ্যই বৈদাস্তিকেরা 
তাহাদের সম্মুখে সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের সকল যত্র ও প্রয়াস 
যথেষ্ট পারমাশে সার্থকও হইয়াছে । কেবলমাত্র যুক্তির বশবর্তী হইয়াই 
আচার্য শঙ্কর ও তাহার শিব্যগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে “জগৎ মিথ্যা" 
ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয় যে এইরূপ স্যায়ান্ুমোদিত হুসঙ্গত মতবাদও 
সত্যকারের দার্শনিক বিচারসমন্থিত' নহে বলিয়। বিবেচিত হইতে 
পারিয়ান্ছে । 





ইংরেজ দর্শনে বিজ্ঞানবাদ ব। আইডিদ্লালিজ-ম্‌ 


(এঁতিচালিক আলোচনা) 
অধ্যাপক গ্রজ্যাতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. এ 


পংরেজ দর্শন" বলতে ইংলশুব(সীদের দর্শন শুধু বুঝবো নাং ইংলণ্ড, 
স্কটলশ ও আ'র লণ্ড সনেত যে গ্রেট ত্রিট ন সেই দেশে যে দর্শনের উৎপত্তি 
হয়েছে তাকেই আনরা এখানে 'ইংরেজদর্শন। বলে পরেছি । ইংরেজ 
শাসন বলতে যেমন আমরা ত্রিটিশ শাসনই বুঝি তেননি ইংরেজ দর্শল" 
বলতে আমরা 'খিটিশ দর্শনকেই' ল্য করেছি । ইংরেজ" ও “ত্রিউনের' 
অনেকট। পাৰ্থক থাকলেও সানাছের দেশে "ইংরেজ ও ‘ব্রিটিশ’ শব্দের 
একই অর্থে প্রচলন আছে বলে আমরা এখানে 'ব্রিটিএ দর্শন" বাবহার 
না করে ইংরেজ দর্শন' ব্যবহার কুবছি। 


এখানে আর একটা শব্দের লক্ষন প্রথমেই ঠক কারে নেওয়া দরকার 
এবং সেটী হচ্ছে 'বিদ্ঞানবাদ' । ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞানবাদের কথা 
উল্লেখ করলে আমরা সধারণতঃ যোগাচার বৌদ্ধ দশৃনকেই বুঝে থাকি । 
আমরা এখানে মোটেই সেই অর্থে 'বিজ্ঞানবাদ' শব্দের বাবহার করি 
নাঈ। উংরেজীত যাকে মেটাফিক্সিকাল হাইডিয়ালিডম. বলে সেই 
অর্থে আমর! এখানে 'বিদ্ঞানবাদ' ব্যবহার করেছি । আইডিয়ালিজম. 
শব্দের বাৎপভ্িগত আর্খের মধো সবদ্রেক্টিভ, আইডিয়ালিজ্ঞম: বা 
বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদের লক্ষণ অন্নিতিত থাকলেও পাশ্চাত্য দর্শনে আইডিয়া- 
লিজ্ঞম. শব্দের লাধারণ অ সবভ্রেক্টিতিজ্রম. ব। সলিপ.সিক্ত,ম. শকের 
বাবহার নাই। সুতরাং এখানে বিজ্ঞনবাদ বলতে প্রচলিত বার্জখলের 
বিবয়ী-বিজ্ঞানবাদ বা দৃষ্টি বাদকে লক্ষ করি নাই, আমর। লক্ষ্য 
করেছি ঠিক হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদ বা! পর[বিজ্ঞানবাদ বা আব সলিউট 
আ্টডিয়।লিভ অকে । 


পুখিবীতে প্রত্যেক ভাতিরই নিভস্দ দশন হলে একটা দর্শন আছে. 
এখন সে দর্শন ভালই হোক বা মন্দই হোক। এবং এই নিক্রন্ন দর্শনের 
নধোই ভ।0র নহন্ত ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে-_কোন, জাতি কতটা উন্নত 
বা সমুন্নত প্রকৃতপক্ষে তার বিচার করবার মাপকাঠিই হচ্ছে তার স্বকীয় 
দর্শন । ইংরেজ্দের৪ একটী নিভন্দ দর্শন আছে --সে দাশ্নিক 
মতবাদটী হচ্ছে প্রতাক্ষবাদ বা। এন পির্রিলিজ্ ন ॥ অন্যান্য দেশের ম্যায় 
এদেশেও আনেক কিছু মতবাদেরই সষ্টি হয়েছে, কিন্ত নসব মতবাদ 


১৩৪ দর্শন 


কিছুকালের জন্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে আবার কিঞ্চকাল পরেই. সে 
প্রাধান্য একেবারে লোপ পেয়েছে তারা শুধু এসেছে আর গিয়েছে । 
এই সব অস্থায়ী মতবাদের মধো যে প্রচলিত চিন্তাধারাকে 
আমরা ইংরেঙ্ত জাতীয় চিন্তার মধো নিরবচ্ছিয় ভাবে প্রবাহিত ছতে 
দেখি সেটী এক কথায় বলতে গোলে বলা যায় প্রতাক্ষবাদ । এই 
প্রতক্ষবাদঈ বে:ন_ ও হবস্‌ থেকে আরম্ভ করে লক্‌, বার্ক লে. হিউন এবং 
তারপর বেন্থামত মি ও স্পেন্সার পর্যাস্ত সবার দর্শনে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন আকার ও নান নিয়ে আবিভ্ত হয়েছে। এই প্রত্যক্ষবাদই 
ঈংতেজ তন্থবিজ্ঞালে সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের সি করেছে, মনোবিজ্ঞালে 
iationism) রূপান্তরিত হয়েছে এবং নীতিশান্ত্রে 
স্তখবাদ (॥e4০ni57৷৷ ) এবং উপযোগবাদ বা হিতবাদ (utilitaria- 
71575) নামে আিঠিত ভয়েছে । এই দর্শনই ঈংরেক্রের জাতীয় 
রাজ্তনৈতিহ জীবনে উদারতা 11995715777) এনেছে এবং এই প্রত্যক্ষ 
বাদের প্রাধান্য হেতু আমরা দেখতে পাই আদি ইংরেক্র চিন্তায় ঈশ্বর- 
তন্রগবেষণায। দাহ্য । ভ্ততরাং প্রতাক্ষবাদই হচ্ছে ইংরেজদের জাতীয় 
দর্শন, লিডঞানবাদ বা! আইডিয়ালিজ্ঞ স্‌ নয় । 


বিজ্ঞানবাদ যে ইংরেক্তের জাতীয় দার্শনিক মত নয় একথা অবশা 
অনেক ইংরেজ দার্শনিক স্বীকার করেন না। তাদের মতে লিজ্ঞানবাদের 
ধারা ঈংরেদ্র জাতীয় চিন্তার মধো পূর্ব থেকেই ছিল এবং পরবর্তীকালে 
সেট) বিজ্ঞাতীয় বিজ্ঞনবাদ কতৃক সুপ্রতিভিত হয়েছে মাত্র । বিখ্যাত 
ইংরেজ দার্শনিক জে. এচ . মূয়েরহেড. (J. H. Muirhead) তার ঙ্গ- 
স্তাক্সন্‌ দর্শনে প্লেটনীয় চিন্তাধারা" (The Platonic Tradition in 
Anglo-Saxon Philosophy. 1931) নামক গ্রগ্চটীতে এরকম সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার প্রয়াস পেয়েছেন । কিন্ত উতিহাস একথা সমর্থন করে 
ন! বলেই মলে হয় । যে বিজ্ঞানবাদের কথা আমর! এখানে বলতে যাচ্ছি 
সে বিভ্ঞানবাদ যে উংরেছের কাছে একেবারেই বিজ্ঞাতীয় দর্শন তারই 
গ্ুমান করে দর্শনের ইতিহাস । ধর্ন?াণ ব্যক্তিমাত্রই আধ্যাত্রিক 
জীবনের অস্তিত্ব প্রনাণ করে থাকেন এবং অধ্যাত্ম বিদ্যার রহস্য উপলক্ধি 
করে থাকেন বা করতে চেষ্টা করেন। সুতরাং ঈশ্র-প্রণোদিত ব্যক্তি 
আদৰ্শবাদী ও আধ্যাস্রবাদী এবং এদের আদর্শবাদ ও অধ্যাত্মবাদ বিজ্ঞাল- 
বাদেরই লিন্ধান্ত । এরকম ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানবাদখীর অভাব যে ইংরেজ 
জাতির মধো ছিল তা আমর! বলছি না । ধর্মপ্ররোচিত বিজ্ঞানবাদ 
হয়ত অনেক ইংরেজ জ্রীবনেই পরিষ্ছু হয়ে উঠেছিল বা এখনও উঠে । 
লে বিজ্ঞালবাদ হচ্ছে তধ্যাজ্সবীদেরই (spiritualism) নামাসতর-__ল 
বিজ্ঞানবাদ জড়বাদের প্রতিপক্ষ । কিন্ত যে নবোদিত দার্শনিক বিজ্ঞান- 
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বাদের (Philosophical Idealism ১ আলোচনা আমর। এখানে 
করবো সে বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে বন্দতন্তবাদের (Relis5দে) প্রতিপক্ষ । 
এ বিজ্ঞানবাদের বীক্ষ সম্পূর্ণ বৈদেশিক - এ বীজ এসেছিল জেরমান চিন্তা - 
পুষ্প ততে। এ দাৰ্শনিক মত উঈংরেজের মোটেই জ্ঞাতীয় চিন্তাধারা 
নর । মাঝে মধ্যে যদি কোন ইংরেজ দাশনিকের চিন্তার মধ্যে এ বাদের 
আভাস আনর! পেয়ে থাকি তবে সে চিন্তাকে একটা বিচ্ছিন্ন স্ত্রবিহশীন 
বাক্তিগত চিন্তা বলেই স্বীকার করতে হবে। সে সব চিন্তাকে জাতীয় 
চিন্ত। বলে ভাববার যথেষ্ট কারণ নেই ; কেননা সে চিন্তার উপরে ইংরেজ 
জাতীয় জীবনের ভিত্তি মোটেই স্থাপিত নর । 


বাক সে সব লালোচনা। 5 এ আলোচনা এখানে অবান্তর হয়ে 
পড়বে । তবে এইনাত্র বল! যেতে পারে যে গ্রেটুত্রিটন-এ উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যতাগের পরে যে নবা বিজ্ঞানবাদের আআল্দোলন আরম্ভ হয় 
সে আন্দোলন এসেছে ভ্রের্মানীর হেগেলীয় দার্শনিক আন্দোলন ৫থকে । 
জের্নানীতে কান্ট, থেকে হেগেল পর্য্যন্ত যে তুমুল দর্শনিক চিন্তার স্রোত 
বয়ে গিয়েছিল তারই একটা ধারা হচ্ছে এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানবাদের আদি 
উৎপন্তি। এই বিজ্ঞনবাদ ক্তেরনাল দর্শনের সঙ্গে প্রকাশিত ভাবে 
সংশ্লিষ্ট, ইংরেজ দর্শনের সঙ্গে নয় ।_বিশেৰ কারে বালের মৃত্যুর পর 
থেকে-নর্থাৎ প্রায় ১৭৫৩ খুষ্টাব্দের পর থেকে ষ্টালিংএর বিখ্যাত 
পুস্তক, হেগেলের রহস্া (‘The Secret of Hegel’, প্রকাশিত 
হওয়া (১৮৬৫ খৃঃ) পর্ধান্ত এই শত বর্ষের মধ ইংরেজ দর্শনে কিছুনাত্র 
বিদ্ানবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না বললে মোটেই অত্ুযুক্কি হবে লা। 
স্থতরাং এই নব্য আন্দোলন ইংরেছের জাতীয় দর্শনের সঙ্গে প্রকাশিত 
ৰা অপ্রকাশিত কোনভাবেই সম্বন্ধ নয়? 


এখন কথা হচ্ছে এই বিদেশীয় দর্শন কী ভাবে এনে গ্রেট ত্রিউ ন-এ 
রূপ পেল? একটা কথা এখানে ভুললে চলবে না যে সব সময়ঈ 
আমরা দেখতে পাই যে রাষ্ট্রীয় জয় না হলেও এক জাতির শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি অপর জাতিতে আকুষ্ট করে__বিশেব করে কোনজ্রাতির সংস্কৃতির 
মধ্যে যদি কিন ভাল ও মুল্যবান থেকে থাকে তবে ত কথাই নেই! 
এবং প্রত্যেক জাতীয় সংস্কৃতির মূলে থাকে জাতীয় চিন্ত! : স্থুতরাং চিন্তার 
জগতেও চলে আদান প্রদান । এই আদানপ্রদান খুব সহজে ও ব্যাপক- 
ভাবে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সাহিত্য, কাব্য. কলা ইত্যাদির মধ্য 
দিয়ে। দারশশনিক গবেষণার মধা দিয়ে যে চিন্তার ঘনিষ্টতা হয় তা হয় 
একটু দেরীতে এবং অনেককাল পর্যাস্ত্ট দে ঘনিষ্ঠতা থাকে সীমাবদ্ধ 
হয়ে কয়েকছন চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে ৷ 


দর্শন 
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আব ত! ছাঢ়া বিশ্বের সনস্ত মানব নলের যে সম্প্ছিত মন (univer- 
50 md কা সম. চৈতন্য (universal consciousness) তাকে যদি 
আমরা একটা। দিরাট বীনা বলে কল্পনা করি এবং ব্যক্তিগত মন গুলোকে 
(i-dividual minds) যদি তার বিভিন্ন তার বলে মনে করি এবং 
তত হারগলো একই হরে যদি বাধা থাকে তবে যে কোন একটী তারে 
আঘাত কলে তার রেশ কন বা বেশী করে অন্যান্য তারেও এতিপ্বনিত 
হবে (তে তার যত কাছে এবং যার যত বেশী গ্রহণ শক্তি (receptivity) 
আছে তার ভেতরে তত বেশী বোজে উঠবে । চিন্তা জগতের (thought- 
World) ব্যাপার ইলেন্ট্রন্জগত থেকেও স্বস্থ, কাজেই একমনের 
চিন্তন যে নন খেকে মনাস্তের সঞ্চারিত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? 
মনোচ্কগূতর এ রম্য সাধারণ নানব নংনলর কাচুছ আোধ্া হবার কারণ 
আর কিছুই নয় সাধারণ মানব-মনাসী একটা আসম্পুর্ণ রেডিও যন্ত্রের হ্যায় 
বায়ুমণ্ডলের গণুগোলই শুনে আঅভানস্ত ও শুলতে সক্ষম । আরোও বিশেষ 
করে ব্যক্তি-ননের তার লো একস্গুরে বাধা লয়। কাচে কাদা মাখা 
থকলে যেমন কোন আলোর রশ্টীই প্রতিফলিত হয় না তেনলি আমাদের 
মনেও কোনরকম কাদা মাখ। রায়েছে ! মন যদি শুদ্ধ হয় তবেই তার 
গ্রহণযে।গাতা। বেশী হয় এবং গ্রহণযোগ্যতা বেশী হলেই ব্যক্তি-মন 
প্রত্যেক ভাবন।র ভরঙ্গকে (£1,০06170 ৮৮০৬০) গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে 
পারে তখনই সে শুনতে পায় তার প্রল্া-কর্ণে এইসব তরঙ্গ-বাত।। 
স্হ্্ম ও শুদ্ধ মনের শুধু গ্রহণ-যোগ্যতাই থাকে লা সঞ্চারক্ষমতা ও 
(power of transmission) থাকে | 

সে যাই-হোক. কবি ও শিল্পীর মন বিশেষ করে সুক্ষ ও ভাব প্রবন 
তাই এই বিরাট মনের একটা তারে যদি কোন অতীন্ড্রিম রাজ্যের 
লিগুঢ় অবাক্ত ভবের লেশ বেছে উঠে তবে এ মনে সর্বাপ্সে এবং অতি 
সহজেই তার প্রতিনবনি হয় ॥ সুতরাং ইংল্ডেও এট বিজ্ঞানবাদের 
বাত? দাৰ্শনিক জগত থেকে প্রথম না এসে যদি বলি, এসেছিল কাব্য- 
জগত থেকে তবে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই । ইংরেজী কাব্য-সাহ্িত্য 
যাকে বলে ভাববাদ বা রোনাণ্টসিজ ম্‌, এই বিজ্ঞানবাদের স্থুরও 
প্রথম বেজ্ছে উঠলো ইংলণ্ডে এই ভাববাদের মধ্যে । রোমান্টিক বা 
ভাববাদী কবিরাই প্রথম দিলেন এই নূতন বাত? । বিজ্ঞানবাদের প্রথম 
ছায়! ফুটে উঠলো শেলী, কীট_সৃ. ওয়ার্ডল্ওয়ার্থ ও কোল্রিজের কাব্যের 
মধ্যে । এদের নধ্যে কোল্রিঞ্রের দানই দর্শন জগতে সব চেয়ে বেশী । 
কোল্রিদ্র, শুধু কবিই ছিলেন না তিনি দাশ্নিকও ছিলেন । 

স্যামুয়েল টেলার কোল্রিজ্র. (Samual Taylor Coleridge) 
_ জম্ম ১৭৭২ ব্বঃ. মৃত্যু ১৮৩৪ এঃ ।-_-এই দার্শনিক কবিই ইংরেজ 
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জাতীর চিন্তায় প্রথন বিপ্লব আনবার চেষ্টা করেন । ইনি কাট, হেগেল 
ফিকটে, শেপিং, প্রতি দার্ণনিকগতোর দর্শন পড়ে এই জেরনান চিন্তা- 
ধারার সাথে এতই পরিচিত হলেন যে তিনি তার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষি সর 
দার্শনিক গলেষণ।র দ্বারা তখনকার দিনে চলিত বেনথমীয় চিন্তার 
ধারাকে তীব্র বাধা দিলেন । কোল.রিজের সদ্যাত্ম-তন্ব কা পরিমাণে 
ইংরেজ দর্শনকে আকৃষ্ট করেছিল তা আনর! মিলের লেখা ‘তৰ্ক ৪ 
আলোচনা (Dissertations and Discussions. 1859) নামক 
এন্থখানির প্রথম ভাগ পড়লেই বুঝাতে পারি। মিল. এই কবিকে 
ক্রেরমান বিড্কানবাদের ইংরেভ ব্যাখ৷।কার বলে অিহিত করেছেন। 
বেল থামীয় দার্শনিক মতবাদ ক ? প্রণোদিত হয়েও মিল, যে অচিবেই 
সেই চিগ্তাধারা থেকে বেশ খানিকট। সরে এসেছিলেন তারও কারণ 
হচ্ছে এই দার্শনিক কবির সাহচর্যধা ও তংপ্রতিত চিন্তার প্রভাব । 
একথা শুধু যে এতিহাসিকদেরই মন্তব্য ত! নয়, একথা মিল, নিক্ষেও 
সগীকার করেছেন_-যদিও তার শেষ জীবনে তিনি এই প্রথমঙ্তীবনের 
কোলরিজ.-ভাবাপন্স হওয়াকে ভুল বলেই ননে করেছেন। এই 
মন্তব্য তিনি তার “আত্মচরিতে' (Autobiogcraphy-1873) করেছেন ॥ 

এতটা দার্শনিক চিন্ত! থাকা) সন্থেও কোল রিভ যে দার্শনিক জগতে 
একরকম অবিদিত ছ্িঙ্গেন তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে ভার দার্শনিক 
চিন্তাতে আমরা কোন ধারাবাহিক চিস্্ার পরিচয় পাই না_বস্কতঃ ভার 
চিন্তা ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অসম্বন্ধ --চিন্তার বিশেষ কোন পদ্ধতি 
ছিল লা আর দ্বিতীয় কার হচ্ছে, সনসাময়িক মিলের অপ্রতিদ্ধল্দী 
প্রতিভার ধজ্জলো ও অসাধারণ ওজন্ষিতার প্রাখযে। কার নিন্ডের 
পাণ্ডিতোর আলো ক্ষীণ হয়েই পড়েছিল : ভার দার্শনিক চিন্তা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়েছে তার মৃত্যুর অনেক কাল পরে । কবির বিশেষ 
অন্তরঙ্গ বন্ধু জোসেফ, হেনরী গ্রীন, ১৮৬৫ স্বষ্টাব্দে সর্বব প্রথমে ‘পরলোক 
গত এস্‌. টি. কোল রিজ্তের শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক দর্শন! 
(Spiritual Philosophy. founded on the Teaching of the 
late 5. T. Coleridge),নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। ইদানীং অবশ 
আরও অনেক পুস্তক কোল রিজ্রের উপর লেখ! হয়েছে_-তার মধ্যে 
স্গাইডারের (5ny৭er'5 ) ‘তর্কশাস্রে ও পাস্ডিত্যর উপর কোল রিজ্ঞ ' 
(Coleridge on Logic and Learning, 1929) এবং মুয়েরহেডের 
‘দাৰ্শনিক কোল রিজ্ঞ" (Coleridge as Philosopher. 1930) 
নামক পুস্তক দুখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কোল রিজের সমকালবতী সাহিত্যিকদের মধ্যে এখানে টমাস্‌ ডি 
কুইন সি-র (Thomas De Quincey, 1785-1859) নাম উল্লেখ করা 


১৩৮ দর্শন 


যে:তে পারে। তিনিও এই জেরমান দর্শলের সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে 
ইংরেজ্ক চিন্তায় আমূল পরিবঠন আনতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার 
ভাব ও ভাষার-টিশতার দরুন তিনি বিশেষ কৃতকাধ্য হয়েছিলেন বলে 
মনে হয় না। কিন্ত এ: সময়ে টমাস্‌ কাল ইলের আধিপতা ইংরেজ 
চিন্তয় শুবট লক্ষলায়। তিন জের্মান বিজ্ঞানবাদকে দর্শনের দিক 
খেকে নিশেষ দেখেন নাই বটে তবে ধন ও বাবহ।রিক জ্বীবনের দিক থেকে 
আদর্শ কপেই ধরেছিলেন । প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রচলিত জাতীয় চিন্তায় তিনিই প্রথম পরিবর্তন স।নতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
সুতরাং কোল রিচ থেকেও এই নবীন আন্দোলনে কালাইন্সের দান এক 
হিসাবে অনেক বেশী । তিনিই প্রথম ইংরেজ ও ছেরম।ন সংস্কৃতির 
মিলনের মূল কারণ । তিনি এই বিজ্ঞানবাদকে জীবনের দিক থেকে 
দেখেছিলেন বলেই শেদিং ও হেগেল অপেক্ষা ও কাঢ ফিকুীয মতে 
বেশী মুগ্ধ হয়েছিলেন বলে মনে হয়। এ সময়ে ইংরেজ্স চিন্তাকে যে 
আর একজন ননীৰা বিশেষ চাবে আকৃষ্ট করেছিলেন তিনি হচ্ছেন 
ইনাসন । ইনি আমেরিকাবাদী হলেও ইংরেজ চিন্তার উপর সে 
সময় খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ॥ 


এইত গেল কাব্য ও সাহিত্য জগতে এই আন্দোলনের আদি উৎপত্তির 
কথা । এখন কথা হচ্ছে দার্শনিক জগতে এ বীজ্জের বাপন কাজ কখন 
হলে! এবং কে করালেন? দার্শনিক চিন্ত।র ইতিহাস আলোচনা করলে 
এটাই আমরা দেখতে পাই যে কি ছোট, কি বড় প্রত্যেকটা দার্শনিক 
মতই প্রকাশিত হয়েছে একটা পূর্ববপ্রচলিত চিগ্ধাধারার প্রতিক্রিয় 
স্বন্ধপ । কোন দর্শনের এত্তিহাসিকই এ কথ! অস্বীকার করতে পারবেন না। 
এই নব্য বিজ্ঞানবাদই যখন পরবর্তী কালে বিখ্যাত উংরেজ দার্শনিক 
ক্রাডলে ও বোসাংকোএর চিন্তে উচ্চতন সীনায় এসে পৌছেছিল তখনই 
দার্শনিক জ্ঞগতে প্রতিপক্ষরূপে প্রকাশ পেলো! নব)-বস্বতন্ত্রবাদ বা নিও- 
পিয়াজ ম্-এর তুর । এখানেও হাল একরকম তাই। 

মিলের শক্তিশালী ভিতবাদ বা ইউটিলিট্যারিয়ানিজম্‌ ইংরেজ চিন্ত! 
ও জীবনের প্রত্যেকটা বিভাগকেই যখন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে বসেছে 
তখন এসে মাথা উঁচু করে দাড়াল পবল প্রতাপাদ্িত ধর্ম বিরোধী 
ভারউইন্-বাদ । ডারউইন্‌-ব।দ পন্থীগণের ক্রোড়ে দানব শিশুর ম্যায় জড়বাদ 
বা দেহাক্মবাদ যে শুধু সুখ প্রতিপালিতই হচ্ছিল তা নয়, উজ্জ্বল চক্্রকলার 
স্যায় সেউত্তরোত্তর কছ্িগ্রাপ্তগ হচ্ছিল; এবং পরিশেষে এই অল্লজ্ঞানী বৈজ্ঞা- 
নিকশি শুর খুক্রিবাদের তীত্রোক্তি এসে জনসাধারণের মনেও যেন একরকম 
জাল বিদ্ধ করে দিতে লাগলে) । মিল ও বেল থামীয় দর্শন দেশে ধমের 
গ্লানি না এনে থাকলেও ধর্মে যে ওুদাদীন্য এনে দিয়েছিল ভাতে কোনই 


ইংরেজ দর্শনে বিক্কানবাদ বা! আইডিয়ালিজস্‌ ১৩৯ 


সন্দেহ নেই । ধর্ণপ্রাণ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাক্রই সে সময় জড়বাদের 
আক্রমণে যথেষ্ট অধীর ও নর্নাহত হয়ে পড়লেন । তাদের যে জাতীয় 
দপণনিক এত প্রতাক্ষবাদ তার আশ্রয় নিয়ে নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়লেন, 
কেনন। প্রতাক্ষবাদ্দের মধো এমন যুক্রি-তর্ক খুছে পেলেন লা যা'্বারা 
এই জড়ব।দের ধর্মবিরোদের বিশ্বকে ভারা বাপ! দিতে পারেন । সুতরাং 
এই সময় অন্পফোর্ডে একদল চিন্তাশীল এবক বিশেষ দার্শনিক না হয়েও 
জ্েরন।ন বিদ্ঞানসাদের উপর ভিত্তি স্থাপনা করে এক নহ! ধমপিন্দোলল 
আরম্ভ করলেন ॥। এদের অধ্যে ভন, হেন রী লিউম্যান, ও উইলিয়াম, 
জর্জ, ওয়ার্ডের নান বিশেষ উচ খযোগা ; এবং এই অস্মাফোর্ডের আন্দো- 
লন বাতীত বাব। স্বাধীনভাবে একই সময় এট নতবাদ প্রচার করেছিলেন 
তাদের নাধো মার্টিনো, উইলিয়াহ্‌ লিউনঢান, আপটন, ও মোক্ষমূলারের 
নাম ইতিহাস পসিন্ধ । এখানে পদ্রছার ও ফ্লিট, এইট ছুতী স্কচ. দর্শন- 
লেখকের নামও কর! যেতে পাবে। 


মার্টিনোর দার্শলিক চিন্তা যে ১৮৪৮-৪৯ স্বষ্টাব্দে বেলনে 
অবস্থান কালে জের্নান দর্শন কর্তৃক নৃতন ভবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল 
তার নিজের উক্তিতেই আনর। তার প্রমান পাই । এই ‘দ্বিতীয় শিক্ষার" 
ফলকে তিনি তার 'এক নবীন আধাাম্তিক জশ্ব' (৭ new spiritual 
10৮) বলে স্বীকার করেছেন ।* ভার চিন্তায় যে ছুটা সমস্তার সনাধানের 
প্রচেষ্টা আমরা খুব প্রবলভাবে দেখতে পাই সে ছঙ্গী হচ্ছে "জ্ঞান" ও 
একাধা-কারণ, সম্বন্ধ । এ ছুটীর মধ্যে কাবা-কাবণ সন্বপ্ধই (Problem 
০6055591105) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি প্রতাক্ষবাদীর শ্যায় 
কার্যা-কারণ সম্ধন্ধকে শুধু একটা কালিক নিয়ত-পুর্বববতীতা বা অনুধাবন 
(temporal invariab!'e antecedence or succession) রূপে ধরে 
নিয়ে কারণকে শুধু দৃশ্যমান বা বাবহারিক (phenomenal) জগতের 
ব্যাপার (৫৮en৷৫) বলে স্বীকার করেন লাঈ । তিনি কারণকে উৎপাদক 
(productive) শক্তি এবং একটা পরম সন্তারূপে (15000170080) 
অভিহিত করেছেন । তিনি কারণ ও কাধ্যকে সম কিক 
( homogeneous ) না ভেবে ভেবেছেন বিষম ক্তিক 
iheterogeneons) | কাধ্য-কারণ সন্বগ্কাকে প্রক্ুতির একর্ূপতা বা 
একবিধর (the Law of the Uniformity of Nature) বলে ধার 
ফলেই দার্শনিক জগতে পরতন্ত্রবাদ বা ডিট।রমিনিজ্ঞ ম-এর স্থষ্টি এবং 
এস্ট ডিউ।রমিনিক্র মুই হচ্ছে জড়বাদের মূল ভিত্তি । সুতরাং ইচ্ছা-স্বাতন্রা 
(tree ৮৮110) সিদ্ধ করাই হচ্ছে মার্টিনোর কারণবাদের তাংপর্য্য ও 
* ড্রানণ্ড ও আপ টন্‌ লিখিত 'কেম্দ্‌ মার্টিনোর দীবনী ও পত্রাবলী ২দ্ব ভাগ 

~ Lite and Letters of James Martincau Vol. 2. জষ্টব্য | 


১৪০ দর্শন 


উদ্দেশ্য । প্রকৃত কারণ বলতে তিনি অনদের ই্ছ।-শক্তিকেই বোঝেন- 
এই ইচ্ছা-শক্তির অধিষ্ঠান বাহ্য জ্রগতে নয়, আমাদের মন্ত জ্রগতে ব। 
আত্ম।য়। অতএব কারণ ও কার্য এক পধ্য।য়ভুক্ত হতে পারে না। 
প্রত্তক কার্ষোর পৃনে যে কারণরূপে আমাদের স্ব-ইচ্ছা সেই ইচ্ছা- 
শক্তি সম্পূর্ণ স্দাধীন ও অ।স্রক্ঞ, কোন বাহ্য নিয়মান্ুবতঠিতার দ্বারা সেই 
কারন সীমাবদ্ধ নয় । সুতরাং কার্য? এই ক।রণ-ইচ্ছ।র প্রকাশ ভিল্প 
আর কিছুই নয় । কিন্তু যেহেতু আমাদের এই মানব মনের ইচ্ছা- 
শন্ডি বিশ্ব-জগংকে সগি করতে পারে না, সেই হেতু আমাদের আত্মাই 
বিশ্বের পরম সন্তা নয়। সমস্ত জাগতিক ঘটনাবলীর সনহিকূপে যে 
কারণ সেই কারণ হচ্ছে বিশ্ব-ইহচ্ছ। (০০৩7০ ৬111) বা এ্রশী-ইচ্ছা 
(divine will) এবং এই এশী-ইচ্ছাই হচ্ছে পরন সত্তা বা আব সলিউট্‌ । 
-_এই কারণবাদের উপরই মার্টিনোর সনস্ত তশ্ব-বিজ্ঞানের ভিন্তি স্থাপিত 
এবং এই ভিন্তিকে অবলগন করেই দাড়িয়েছে ভার নীতি-শান্ত্র বা 
এখিকস.। তিলি এই নীতিশান্ত্রে জীবাক্সার নৈতিক-স্বাতন্রাকে 
(moral freedom) এত বড় করেই দেখেছেন যে তিনি এই দিদ্ধান্তেই 
এসে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন যে,নৈতিক জীবরূপে মানুষ শুধু জাগতিক 
ব্যাপার থেকেই পৃথক নয়. এর আদি শ্রষ্ট। যে এশী-ইচ্ছা তার থেকেও 
সম্পূর্ণ পৃথক । এই দ্বৈতভ।বাপন্থ হয়েই তিনি ও তার মতাবলম্বীগণ 
পরে হেগেলীয় পরাবিজ্ঞানবাদের (Hegelian Absolutism) বিরুদ্ধে 
ছন্ব স্বপ্তি করেছিলেন। তিনি হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদকেও এক প্রকার 
পারতন্ত্রয বা ডিট।ারনিনিজ্রস্ বলেই অভিহিত করেছেন ।--সে যাই হোক, 
মার্টিনোর এই দার্শনিক মতই দর্শন-হ্রগতে নৈতিক বিজ্ঞানবাদ” বা 
'এখিকাল আইডিয়ালিভ্র ম’ নামে স্তপরিচিত । 

এই সব ধর্নোদ্দীপিত দার্শনিকগণ ঈশ্বর-তষ গবেষণায় ও ঈশ্বরের 
অক্তিব প্রামাণ্যে রত হয়ে যে শুধু ধর্নতন্তোপদেক্টা (theologian) 
হয়েই নীরব ছিলেন তা নয়। এদের যুক্তি-তর্ক বিজ্ঞানবাদ ও অধ্যা- 
স্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাতে দার্শনিক জগতেও এরা বিশেষ 
প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন ।__ইংরেজ দর্শনে এই-ই হ'ল নব্য 
বিজ্ঞানবাদের গোড়ার পত্তন ॥ বিজ্ঞানবাদের আন্দোলন যে ইংলও্ডে 
প্রথন আরম্ভ হয় ধর্মের উদ্দেশ্য করে তা আমরা বেশ প্রমাণ পাই 
স্টালিং, গ্রীণ, ওয়ালেস, ও কেয়ার্ড প্রভৃতি এই আন্দোলনের প্রথম 
নেতাদের মধ্যে । এই ধর্যোদ্দীপনার ছায়া! এই সব দার্শলিকের মধ্যে 
বেশ ভালভাবেই পরিক্রুট হয়ে উঠেছিল , যদিও এর পরবর্তী চিন্তার 
মধ্যে দার্শনিক উদ্দীপনাক্ট একমাত্র পরিলক্ষিত হয় তাতে ধর্মেদ্দীপনার 
লেশ মাত্রও নেই । 
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সুতরাং নন্য-বিওানবাদের কারা এই ধমোদ্দীপনা ব্যতীত দশ নে।- 
দ্দীপনাতেও নিহিত ছিল । এট বিস্ঞানবাদ একদিকে যেননই প্রত্যক্ষবাদের 
বিরুদ্ধে দণ্ডা্নান হয়েছিল তেমনই আর একদিকে তখনকার দিলে 
প্রচলিত হা (মিন্টনীয় দশ নেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । স্যর উইলিয়ান্‌ 
হযানিল্টন (১৭৮২খৃবঃ-১৮.৬ বং) একপ্রন বিখ্যাত স্ক5, দাশ নিক । তার 
পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং দ্রর্ুনান দাশ নিক গ্রস্থসমূহের যেমন 
ভ।র বিস্তীর্ন জ্ঞান ছিল এনন আর ত;র সমসাময়িক দাশ নিকগানের মধ্যে 
কারও হিস ন।। ইঈংরেক্র দর্ণনের সঙ্গে কাউকে পরিচিত করান তিনিই 
প্রথম, যদিও সেই পরেচয়ট! ছিল নিতান্ত উপর উপর বা অগভীর ৷ 
তিনি যে কান্টীয় দশ ন প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে কা্‌টের নেতিবাদের 
দিকটা (negative aspect) |  অন্রেয়বাদ (1gnosticism’ ও দৃশ্য- 
বাদই (Phenomenalisin) যে কাটীয় দশ নের মৃঙ্স তাৎপধ্য এটাই 
তিনি সিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন । হৃরূপ-সত্তার .thing-in-itself) 
তান্থাতত্ 'unknownness ও অআনজ্ঞেয়ই unknowability\ যে 
কান্টের অতীন্দ্রিয় তস্বঙ্যানের,Transcendentat philosophy )একমাত্র 
প্রতিপাদা বিষয় তারই প্রমাণে হ্যাসিল্‌টনীয৷ দশ ল প্রয়াস পেয়েছে 
ভার মতে জ্ঞানের আপেক্ষিকত৷ (relativity of knowledge) 
প্রমাণই হচ্ছে কাণ্টের তত্তববিচ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য । কাণ্টীয় দশ নের 
এই একটা দিকের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করার পশ্চাতে যে 
উদ্দেশ ছিল সেটা হচ্ছে এই যে. হ্যানিল্টন তার স্বদেশীয় দার্শনিক 
রীডের (Rid) লোকায়ত দশ ন (common-sense philcsophy' 
ও কান্টীয় দর্শনের সমন্বয়ের তথা চেষ্টায় রত হয়েছিলেন। সে যাহা 
হোক, এই কান্টীয় দর্শনের প্রচারের ফলে ভিত্তি স্থদূ় হয়ে যে শুধু 
প্রত্যক্ষবাদ দৃষ্টবাদে (02০51615157) পরিণত হয়েছিল তা নয়, পরস্ত 
ইউংলণ্ডে কাচের পরবর্তী দর্শনের আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে অন্তরায় 
উপস্থিত হ'ল। এই হ্যামিলটনীয় প্রভাব থেকে ইংরেজ দর্শলকে 
সরিয়ে নিয়ে আসবার প্রয়াসেই আমরা দেখতে পাই এর বিরুদ্ধে স্টালিং- 
এর তুমুল আন্দোলন । সুতরাং ইংরেজ দর্শনের এই চিন্তাতে নিমভিজুত 
হয়ে দার্শনিকগণ যখন কোন সমাধানের ভগ্ঠ অস্থির হায়ে উঠেছিলেন 
তখন যে ভেগেলীয়  বিদ্ঞানবাদ এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নবীন প্রাণ ও 
অসাধারণ শক্ত নিয়ে ইংরেচ্ছজ-ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করবে তাতে আব 
আশ্চর্য্য কি! - এবং এই জন্যই কাণ্টের সঙ্গে পূব হতে পরিচিত হয়েও 
কান্ট, অপেক্ষা হেগেলই সে সময় ইংরেজ দর্শনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন । পৃব-লিখিত ধম'-আন্দোলনেও এই একই সন্তব্য প্রকাশ 
করা চলে 1 ক্তেরমান দর্শনের মধ্যে তখন হেগেলীয় দশনিঈ স্থান প'য় 
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এবং এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকগন দাশ নিক জগতে 
ইঙ্গ-হেগেলীয় (Anglo-Hegelians: বা নব্ায-হেগেলীয় (Noe-Hegel 
705) নামে অভিহিত ॥ 
এই নবা-হেগেলীয় আন্দোলনের অবাবহ্ছিত পুর্বে যে সব দশ নিদুকর 
মধ্যে বিভিন্ন মাকাবে বিজ্ঞানবাদের আভাস দেখ! দিয়েছিল তাদের নধো 
জন গ্রোট (John Grote. )-১৮১৩- ৬৬ সঃ, € জ্েম্স, ফেবীয়ারের 
Uames চু. মলা) --১৬৮৮-৬৪ শুঃ, লাম উদ্হেখযোগা এবং এই সঙ্গে 
সক্রেডেরিক ডেনিসন অপ্রিস,-এর (F. D. Maurice,) --১৮০ৎ৫-৭২খ্বঃ, নামও 
কর। যেতে পারে। গ্রোটট কেনত্রিক্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক দশনের 
{Moral Philosophy) অধ্যাপক ছিলেন। তিলি স্বাধীনভাবে 
বিজ্ঞান-বাদের উপর ভিত্তি স্থাপনা করে দৃ/ ও পুষ্টবাদের 
সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন । তার প্রমাবিদ্বানকে tepistemology) 
হয।মিলটনীয় অত্রেয়বাদের আপেক্ষিকতার (agnostic relativism) 
দেবে হুষ্ট করে নাই। গ্রোটের মতে একটা বিষয়-বস্তর মধ্য 
দিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির যে সমন্বয় তাকেই জ্ঞান বল! হয় এবং স্বরূপ-সত্ত 
কোন প্রকারেই অজ্ঞাত বা অদ্দ্রেয় থাকতে পারে লা, কারণ এই সত্তার 
স্বরূপ এবং এর জ্ঞাত! যে মন তার স্বরূপ একই প্রকারের । তিনি তার 
দাশ'নিক মতকে সহজ করে প্রকাশ করে উঠতে পারেন নি বটে তাবে 
ভার বিজ্ঞানবাদের মধ্য দিয়ে একএকার পরা-বিজ্ভ্রানবাদের পরিচয়উ 
পাওয়া যায়। ফেরীয়ারের বৈশিষ্ট হচ্ছে ভার মৌলিক অভ্ঞানবাদে 
(theory of ignorance) | স্পিলোজার ম্যায় তিনিও কতকগুলি 
স্বতঃসিদ্ধ বাক্য (৭%i০/৷5) থেকে বিশেষাম্থমীন বা আবরোহানুমান 
(deduction) দ্বারা দাশ নিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । তার প্রথম 
উপপাগ্যটী (the০৮eদm৷) হচেছ এই - যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান হোক 
ন! কেন তার সঙ্গে সঙ্গে দ্ছাতার নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রকার 
জ্ঞান থাকা আবশ্যক ।“ এই ব্যক্যটী তার মতে সমস্ত প্রকার জ্ঞানেরই 
নিয়ামক । ফেরীয়ারের এই দাশনিক মতের ফলে ইংলণ্ডে জের্মান 
দর্শনের প্রতি বেশ অনুরাগ উপস্থিত হলে|- শুধু তাই নয়, ফ্েেরীয়ার 
দর্শনের আর একটী উপকারিতা আমরা দেখতে পাই! সেটী হচ্ছে এই 
যে বার্কলের দর্শন ইংরেজ দশন থেকে একরকম লোপই তখন পোয়েছিল 
এবং ফেবীয়ারই এই বিস্মৃত বার্কলের প্রথম পুনরুদ্ধার করে থাকেন । 
এ্রতিহাসিকদের মতে এই ধ্মান্দোলন এবং দাশ'নিক আন্দোলনই 
ইংলগ্ডে জের্নান বিজ্ঞানবাঁদের উৎপত্তির একমাত্র কারণ লয় । ইংরেজ 


« ‘Along with whatever any intelligence knows, it must, 
as the ground or condition of its knowledge. bave some cogni- 
zance of Uself™ Institutes of Mcetaphysic (1854). 
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দশ'লের স্থঞ্ুদিন্ধ ইতিহাল লেখক ডক্টর মেট্জ. তার “ব্রিটিশ দশ নের 
শত বর্ণের ইতিহাস’ ন।মক বিখ্যাত পুস্তঈবানাতে এই মত প্রকাশ 
করেছেন যে ইংলন্ডে বিজ্ঞানবাদের পুনরভ্াদয় প্রথম সুরু হয় সাহিত্য 
জ্রগতে, এর পরে কয়ে +জ্জন দাশ নি ৯ পৃথক ভাবে এর প্রচার করেন, কিন্ত্ 
আরও হুটা সহকারী কারণ এর উৎপত্তি ও স্থাপনে সঙ্থায়তা করেছে-- 
সে ছটীর একটা হচ্ছে ধন” ও ধন তান্ধে উদ্দীপন এবং অপরটা হচ্ছে 
পুরাতন বিশ্রবিষ্ঠালয়গুণলতে উচ্চশ্রেণীর পৌরাণিক  গ্রপ্থাদি পাঠের 
উন্নতি সাধনের সঙ্বল্ল। এ" সুতরাং এই উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থাদি পাঠ ও এই 
বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তির আর একটা কারণ । 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্ঠালয়ে বিশেষ কারে এই উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থাদি পাঠ 
শুধু পৌরাণিক গ্রীক ও রোমান্‌ সাহিত্য ও দর্শলপাঠেই সীমাবদ্ধ হয়ে 
ছিল না; এখানে সঙ্গে সঙ্গে জেরআ।ন দর্শন তরুণ পণ্ডিতদের যথেষ্ট 
যুদ্ধ করেছিল । এবং এই আকর্ষণের কারণও আমাদের খুঁজে বার 
করতে বেশী পরিহ্রম করতে হয় না।_ এক কথায় সেটা হচ্ছে এই 
প্লেটনীয় বিজ্ঞান্বাদ ও জেরমান বিদ্ঞানবাদের অপুর্ব সাদৃশ্য । 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যতাগের পরে যে অক্সফোর্ডে গ্রীক দর্শন 
অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে জের্মান বিভ্ঞানবাদের পাঠে ও সমালোচনায় তুমুল 
আন্দোলন আর স্ত হ'ল তার মূলে হলেন সুপ্রসিদ্ধ অন্দ:ফার্ডের অধ্যাপক 
বেঞ্জামিন্‌ জাওয়েট, ( Benjamin Jowett, 1817-93) | কি সাহিত্য 
কি দর্শন, কি অর্থশান্ত্র সমস্ত জগতেই আমর! অধ্য[পক জাওয়োটের সঙ্গে 
বিশেষ পরিচিত ;_ঙর সক্রোড়পত্র প্লে:টার কথোপকথনমূলক গ্রন্থ- 
সমূহের (Dial০৪Ue5) অনুবাদ এবং বিখ্যাত পুসিডাইডিস্‌ (Thucy- 
৭185) ও আরিষ্টটলের “রাজনীতি' বা ‘পলিটিক স’এর অশ্রবাদের কথা 
বে না জ্ঞানে ?কথিত আছে ১৮৪3 ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জেরমানীতে 
গিয়ে তিনি জের্মান বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে খুব ছনিঈভাবে পরিচিত হ'ন। 
অনেকেরই মত বে তার হেগেলীয় দর্শনের জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল। 
একথা সত্য হলেও তারই প্ররোচনায় যে তরুণ অন্দ্রফোডীয় পণ্ডিতগণ 
দলে দলে হেগেলের দার্শনিক গ্রন্থাদি পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন 
তাতে কোন ভুলই নেই ॥। হেগেলীয়বাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা 
একাগ্ৰচিত্তে এই প্রথম অক্সফোর্ডে আরম্ভ হয়। এমন কি গ্রীণ, 
এডোয়ার্ড কেয়ার্ড, নেট ল[লিপ, প্রভৃতি নব্য হেগেলীয়বাদের প্রথম 
ক The renaissance of {dealism in ~ogland, then, ad acs way 
prepared by literary currents. and was announced by a few 
1solted philosophers. But two further factors helped to origin- 
ate and precipitate it. firstly religious and theological interests, 


secondly the cultivation of classical studies in the older univer- 
sities’. (A F.uricred years of Bricish Philosophy - p. 248). 








দর্শল 


পধ প্রদর্মকগন অধ্যাপক জ্ঞাওয়েটেরই এক কার শিষ্য । অল্পফোর্ডের 
ব্যালিয়ল কলেজে এই অধ্যাপকের সংস্রব এসেই দলে দলে যুবকগন 
হেগেলীয় দর্শনে পারদশশ হয়ে গ্রেট?টুন-এর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
দশের হধ্যাপনায় রত হয়ে নব্া-হেগেলীয়ঝদ প্রচার করতে আহ 
করজেন । হক্সফোর্ডের পরেই য।।স্গো বিশ্ববিহ।লয়ে কেয়া ভ্রাতৃদ্ধায়ের 
মধ্য দিয়ে এই নব্য-বিজ্ঞনবাদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে । এবং এই 
আন্দে।লন সমগ্র ব্রিটিশ চিন্তায় যে আমূল পরিবর্তন ও বিপ্লব এনে 
দিয়েছিল সে রকম বিপ্লব ইংরেজ্র দর্শনের ইতিহাসে আর কোন দিন 
হটে নাই বলল ঘো-টই অতুযক্তি হবে না।--এ চিন্তার প্রাখর্য্য ও 
পরসারত! ইংরেজ দর্শলকে ইতিহাসে এক অভিনব শক্তি দিয়ে সঙ্ধভীব ও 
উজ্জল করে হেখেছে ।- এখানে একটা কথ। বলা প্রয়োজন যে এই 
আন্দোলন প্রথম এমন তেগেলকে কেন্দ্রীভূত করেই নুরু হয়েছিল, 
কিছুটা অগ্রসর হৎয়।র পৰব আর তেমন ০হগেলেই এই আন্দোলন সীমাবন্ধ 
হয়ে থাকে নাই । তখন কান্ট, খেকে হেগেল পর্যান্ত সমস্ত দার্শনিক 
চিন্তাকে এবং পরবর্তী কা-চীয় জেরমান্‌ চিন্তাকে একই শৃম্খলাবদ্ধ ধারারূপে 
ভাবা হয়েছে । এবং হেগেল ব্াতীত অপর যে এক বিখ্যাত দার্শনিক 
এই সময়ে ইংতেজ দর্শনে আবধিশত্য বিস্তার করেছিলেন তিনি হচ্ছেন 
ভ্রেরমানীর গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের (09568278278 University ) 
স্বনামধন্য অধ্যাপক লোট_সে (Lotze) ৷ 

এই আন্দোলন বিভিয় স্তরে বিভিন্নভাবে অগ্রসর হতে থাকে । 
প্থনভাগে যে এর গতি সেটা আমরা দেখতে পাই এক রকম হেগেলীয় 
দর্শনের অস্ুবাদ, টীকা, ফ্ম:লোচলা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে 
থাকতে । স্টালি, গ্রীণ, কেয়াড', ওয়ালেস্‌ প্রভৃতি নেতাগণই এ কাজে 
বিশেষ করে ব্যাপ্ত ছিলেন । এঁদের চিন্তায় যে কোন মোঁলিকত্রের 
পরিচয় আমরা পাই না হা নয় এখানে আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে 
এঁর! কেগেলীয় চিন্তার উপর ভিন্তিস্থাপন! করে হেগেল-বাদের সম্প্র- 
সারণেই বিশেষ তৎপর ছিলেন । কিন্তু পরে খখন এই আদি ভিত্তিকে 
লঙ্ঘন করে দাশনিকগণ স্থান ও স্বতঞ্রভাবে বিশ্বের রহস্যের তথ্য নিয়ে 
মৌলিক গবেষণায় রত হয়েছিলেন তখন এই নব্য-হগেলীয়বাদের শুধু 
অপুর্ব কল্পন! শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় নাই, অধিকন্তু সেই সব 
দ। নিক*%শের চিন্তার নৃতনত্ব ও মৌলকত্বের প্রমাণ প।ওয়। গিয়েছে । 
এবং এই যুগে সর্বাপেক্ষা! অধিক অনুধ্যানপরায়ণতার পরিচয় যে ব্রযাডলে 
ও ম্যাক “ট্যাগার্ট, দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহই নেই,_ বোসাঙ্ষোয়ে 
ওয়, প্রিক্ষ ল-প্যাটিসন, হ্যালডেন প্রভৃতিরও এ বিষয়ে গুরুত্ব যথেষ্ট 
ছিল ।__হথাত্রেমে তারই পরিচয় আমরা পরে দেবার চেষ্টা করবো । 

শালা (ক্রমশঃ) 


১৪৪ 


সম্পাদকীয় 


“দর্শনের' হ্িতীগ বথের হ্িভীঘ সংস।। প্রঙ্গাশিত হইল । বর্তনান সংবাাটি লা 
শর়িজার চারি সংখা প্রকাশ করা হইল । এই চাব সখা প্রকাশিত প্রবন্ধ ওলির 
লক্গন্ধে একটু ভাবিঘা দেপিলে বুঝা ঘারে যে ইহাদের প্রতোকটিতে ভই শ্রেণীর 
প্রবন্ধ আছে । কতকগুলি প্রবন্ধ সাধাবণ বলয়ে এবং দবল ভাবার লিপিত তথাতে । 
আবার কতক গুলিতে দর্শন শাস্থের কোন বিশে তের বিচাত্র কবা হতগ্াছে অধবা 
কোন জটিল দার্শনিক দন প্র লমাপালের চেষ্টা কষা হইঘাডে । পেলোক্ষ প্রবন্ধ- 
এলি ভাষা অপেক্ষাক্রত কঠিন এবং স্থলবিশেশ্রে নৃতন পাবিভালিক শব্দ বাবার 
করার জন্য দুর্ব্বে॥!9 মনে হইতে পাবে) এই ছুই শ্রেনীর প্রবন্ধের সনাসেশ করি 
পত্রিকাটিকে সাধারণ পাঠক এবং দর্শনশাস্যে বাইপন্ত বাক্তি উভয়ের পাঠোপধোগী 
করিবার চেষ্টা করা হুইগ্াছে। দর্শন পত্তিকাঙ্গ এই উভয় খাবাক প্রবন্ধ প্রকাশ করার 
আর একটি উন্দেশ। হইতেছে দর্শনের প্রচার ও দার্শনিক ভিন্মাধাবার প্রপান ॥ পূরধ্দ- 
কালে আমাদের দেশে প্রধানত: সংস্কৃত ভাষাতেই দর্শনেন্র গ্রন্থাদি লিখিত হইত 
এবছ পণ্ডিতদের মধো দার্শনিক আলোচনাচুত ও এই ভাষা ব্যবহৃত হইত । ইহার 
ফলে দার্শনিক চিন্ত! অল্পালংখাক্ষ লংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধোই সীনাবন্চ ছিল। অবশা 
তাহাদের দার্শনিক মত বা ডিঙা ঘে সাপারণ লোকের উপব কোন প্রভাব বিদ্ধ 
কয়ে নাই এমন কথা বলতেছি না। পক্ষান্থরে ধর্ব্ম ও প্শশি বিধে ঈাহাদের মতামতউ 
সাধারণ লোকের জীবন ও আচার বাবারে প্রতিক্ষলিত হুইন্রাছে এবং তাহাদের 
লমাগবাবস্থার অপ্রবিস্তর পরিবর্ধন ঘটাউছাছে । তথাপি একথা সতা যে লাপারণ 
শিক্ষিত সমাজের মধে। দার্শনিক চিন্তা তেমন প্রপারলা5 করে নাই এবং দার্শনিক 
আলোচনাও তাহাদের মধে। বিশেধ চাবে চলে নাই । অধুনা আমাদের দেশে 

বেদী শিক্ষার খুব প্রচলন হইপ্তাছে এবং স্বলবিশেষে আমাদের মাতৃভাষা! অপেক্ষা 

ংরেছী ভাষার অধিক সমাদর দেপিতে পাওঘ্রা যায়। ইহাতে অবশা আমাদের 
ব্মনেক বিঘয়ে স্বিধ! হইন্লাছে । যেমন রাজকশ্ম লাভ করিতে, ভিগ্রভাবাডাধীদেব 
সহিত কাদকর্শ্ব ও ভাবের আদানপ্রদান করিতে ইংরেত্বী ভাষা আমাদের বিশেষ 
সহায়তা করে। কিন্তু তাই বলি! স্বক্জাতি ও লমভাধীদের সঙ্গে সাধারণ বিষধে 
কথাবার্তী বলিতে আমরা যে ভুঁরি ভুরি ইংরেদ্রী শব্দ ব্যবহার করি তাহাতে আমাদের 
বিশেষ উপকার সাধিত হণ লাই, বরং কিছু অপকারই হুইদ/ছে ও হইতেছে । আনেক 
সমর কেন ভাব প্রকাশ কত্রিতে বা কোন বস্তুর নাম বলিতে গেলে আমরা উপধুক্ত 
বাংল! কথা খুছিঘা পাই না। ইহা! ইংরেছী শিক্ষার কুফল ন! হইলেও থে আমাদের 
অভ্যালের কুফল তাহা সন্বীকার করা ধায় না; দাশানিক চিন্তা ও আলে৷চন! ক্ষেত্রে 


দর্শন 


ঈহবেজী ভাবাৰ লবাদব এবং মাতৃহাথাধ অলাদর ঘে কতট। অনিইক্র তাহা একটু 
করেক বলত পুর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
স্বান ছিল না। 


১৪৬ 


াবিএ। দেখিলেই বুঝিতে পানা যাঘ। 
বি. এ উপাধি পরীক্ষা দর্শনপাস্ম বিলয়ে ভারতীয় দলের কোন 
এই ব।বন্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়! বিশ্ববিদ্যালছের তদানীগ্তন চ্যাপ্দেলার মহামাঞ্ত 
লর্ভ রোনান্ডলে বশিয়াছিপেন 'যে বাবস্থার কোন ভারতীয় ছাআ ভারতীঘ দর্শনের 
কিছু না পড়িয়া ব। লা জঞালিঘ। দর্শনশাশ্টে পরীক্ষা দিছ! সাধারণ বি. এ উপাধি মা 
নগে, এমন কি সম্মলের উপ্যধি লাভ করিতে পারে তাহ! একটা বড় রকমের 
অবাবন্থ। মাত্র ৷৷ এক্ষণে সে অব্যবস্থার অবদান হইকাছে এবং উক্ত পরীক্ষায় 
দর্শনবিষছে ভারতী দর্শন অল্প একটু স্থান পাইয়াডে। এ আন্ত আমরা বিশ্ববিদযালগের 
কর্তৃপক্ষকে আন্তত্িক ধন্তবাদ জানাইতেভি॥ কিন্ত এখনও দর্শনের পঠনশাঠন 
ইংরেনী ভাষাতেই চলিতেছে ॥ তাহার ফলে দর্শন চর্চা করিতে কামরা সাদারণত: 
ইংরেজী ভাষাই বাবহার করি পাকি, এমন কি ত্র ভাষার সাহাযো আমাদের 
লাশনিক চিন্তাধারা ও প্রবাহিত হয্ন। কিন্ত এরূপ স্থলে আমাদের ঢাশনিক চিজ 
তেমন ফলবতী হইতে পারে লা এবং ধারণাগুলিও পরিশ্ছুট হইতে চাগ্র লা। 
স্বাভাবিক খাদ্যাভাবে আমাদের দেহ হেমন খর্ব ও বিকল হুইঢা পড়ে, মাতৃভাষার 
অভাবে তেমনি আমাদের চিন্ত; স্বচ্ছন্দসদতিতে চলে ন! এবং ভাবপ্রকাণও সহজ 
হতনা । অপর দিকে ইংরেক্সীতে দর্শন আলোচনার ফলে আমাদের মে) ঘাহার। 
হরেজী দর্শন জানেন ন। তাহাদের পক্ষে দর্শনের 5551 বা আলোচনায় যোগদান কর। 
সম্ভব ছু না । অতএব আমাদের পক্ষে বাংল! ভাহাতেই দার্শনিক চিন্তা ও আলো- 
চনা করা ন্বাভাবিক ও হিতকব । কিন্ত ইহার নালোচন! করিতে যাইগ্রা যদি কেবল 
দুরূহ দার্শনিক তত্তের যৌক্তিক বিচার করা ঘায তাহাতে দর্শনাডিজ ব্যক্তিদের কিছু 
উপকার হইলেও সাধারণ পাঠকের কোন উপকার হন্ত ন! । অবশ্য এরূপ আলোচনাও 
বে অত্যাবশাক তাহ। অস্বীকার করিতেছি না। কিন্ত তাহার সঙ্গে সঞ্ষে সাধারণ 
বিষয়ে সহকঞ্ডাবে দাশনিক আলোচন।ও বাক্নীয়। কারণ এইক্ধূপেই দর্শনচর্চ্চার 
প্রসারবৃদ্ধি হইতে পারে । এন্সন্ত "দর্শন" পজিকান্স উভরধারার প্রবন্ধেরই সন্মানের 
স্থান আছে । এই তুই প্রকারের প্রবন্ধ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে লিখিত হুইতে পারে, 
অথবা প্রধানত: কোন্‌ কোন্‌ বিষ্দ লিখিত হইলে পত্রিকার মূল উদ্দেশ] লাখিত 
হইতে পারে তাহা! আগামী সংখ্যায় আলোচন! ফর! বাইবে । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালযের দর্শনশাস্র্রের ভূতপূর্বব প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল 
হালদার মহাশঘ বিগত ভার মাসের ২*শে তারিখে গ।হার কলিকাতাস্থ বাসভবনে 


পরলোকগঙ্গন করিস্বাছেল। মৃত্যুকালে তাহার বল ৯৭ বৎসর হইয়াছিল । তিনি 


সম্পাদকীয় ১৪৭ 


ভারতবশের একজন শ্রে্ দার্শনিক ছিপেন এবং বিশ্বে দার্শনিক সমানে একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিঘাছিলেল॥ তাহার সত একজন বিশিষ্ট শিক্ষা্রতী ও খা! তলা! 
দাশনিজেন স্তুতি বাংলাদেশের তথ। ভারতবপ্ধের যে ক্ষতি হইল তাহা শীত্র পুরণ 
হুইবার নহে। ডাঃ হালদার প্রথন জাবনে বহিশাল রাস্মওল্ কলে কিছুনিন 
আধাপলা করিম বহরসপুর কলেকে দীঘ” ১৮ বংদরকাল কৃতিত্বের সহিত দর্শন 
প্রভৃতি শাহ্েহ অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সমবে দর্শনাগ্ররাসী অধ্যাপক হালদার 
মহাশঘকে ভাতার ঈন্দিত দর্শনশাস্বের গ্র্থাদিন অঠাবে কিছু অহবিধ। ভোগ করিতে 
হইয়াছিল । সিটি কলেজের অধ্য/পক্ষরূপে কলিকাতা আলসার পর ঠাহার সে 
অস্থুবিধা দূর ছদয়।. তিনি অবসরসময়ে উন্পিরিঘাপ লাইত্রেরা প্রশ্থতিতে দর্শনের 
নানা প্রকার তুশ্প্রাপ) গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার দর্শনপাঠাভিপাধ চরিতার্থ করেন। 
প্রধানতঃ দর্শনশাস্ত্ের আলে।চল'য বাপৃত খাকিলেও তিঝি ইংৱেজী সাহিত্য, ইতিহাস, 
সমাজতত্ব ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিধস্থ গভীপ্বভাবে অপঃগ্বন করিমাডিলেন। তিনি 
বন্ধ বহল ইংপ্রেদ্জী লাঠিতোরও অধ্যাপক ছিলেন এবং তাহার লিপিত গ্রন্থাদিতে 
ইংরেজী রচনার পার্িপাটে।র বথেষ্ট পরিচয় পাওযা হাথ। লিটি কলেছে দর্শনশ।স্রের 
অধ্যাপনা করিবার সময তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালণ্ডের দর্শন এবং অর্থনীতি ও 
রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপনার কাধ্যে অংশগ্রহণ করিতেন। কেক বংলর পয়ে 
তিনি পূর্ণভাবে বিশ্ববিস্ালঘ্ের কাধ্যে আব্মনিগ্বোগ করেন। তাহার অধ্যাপনা-, 
প্রণালী অতি মনোহর ও কঝারধ্যকরী ছিল। তিনি অতি সহজ ও লরল ভাবায় দর্শনের 
দুর্ষেধাধা বিষদগগুলির যে প্রাঞ্জল অথচ গভীর ব্যাখ্যা করিতেন তাহ! কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। 
তিনি বহুবখলর ঘাব২ বিশ্ববিচ্যালতের অন্ততম দর্শনাধাপকের পদ অগক্কৃত নন্েন এবং 
শেষ দিকে দুই বৎসরের জগ 'জর্জ ধিক. নাম অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালগ্জে সেনেটের সনস্তক্ষপে অনেক বংলর কার্ধ। করেন এবং 
তাহার সম্মান ও স্বাতস্্ রক্ষা করিবার জগ্ঠ হথাসাধ। চেষ্টা করিক্াছেন । কিছুদিনের জন্য 
তিন্ঠি বিশ্ববিস্যালয়ের পোষ্টগ্রাচ্ছুছেট শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিগেন । ১৯০৩ সালে 
তিনি বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপকের পদ হইতে অবলর গ্রহণ করেন এবং শারীরিক 
অন্গুস্ঠতার দন্ত ১৯৩৮ সালে সেলেটের সদশ্তপদ ত্যাগ কবেন। 

ডাঃ হাপদার দর্শনবিষন্ষে হেগেলমতাবলক্বী ছিশেন। কাণ্ট ও হেগেলের দর্শন 
তাহার জীবনের লাখনার বস্বম ছিল। এ বিহগ্ে াহার জীবলবাপী সাহনার ফল 
তিনি দুইখানি অতি মূলাবান গ্রন্থে পিলিবন্ধ কক্রিদ্ব! গিঘাছেল। প্রথমটির নাম 
শহেগেলিছানিজম্‌ আশু হিষ্কুমাল্‌ পারলনাপিটি”। ইহা লিখিঘা তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ালদের পি-এচ. ভি. উপাধি প্রান্ত হন । দ্বিতীঘটিতে তিনি কয়েকঞ্জন খ্যাত- 
নামা নবা-হেগেলপস্বীদের মতবাদের আলোচনা করিগ্রাছেন এবং সেইঅপ্স তাহাব 


১৪৮ দৰ্শন 


শলিযোকেখেলিঘানিছষ্ণ নাম দিযান্েন। শেষোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হওগার পর 
তাহার পাত্ডিতে।র থ্ধা্তি পৃথিবীর প্রান লর্ধজ ব্যাপ্ত ঃছাছিল। ইহার পুত্ধের তিনি 
দরশনবিষত্ডে “এসেজ ইন ফিলস্ফি ও “টু এসেজ অন্‌ জেনারেল হিলসফি 'ম্যা্ড 
এখিকল্‌” নামক দুইখানি শাভিতাপূর্ণ ক্ষুপরপ্রন্থ রচনা করেন) ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক 
প্রভৃতিতে তাহার দুঢ় বিশ্বাল ডিল । পরপোকের অস্তিহ সন্বক্ধে তিনি বহু প্রমাণাদি 
সংগ্রহ করিচাছিলেন এবং টম্ঠান্স্‌ সাব গাই ভ্যাল অব ভেখউ" নামক একটি পুস্তিকও 
প্রকাশ করিয়া গিঘাছেল। শেষ জীবনে তিনি উপনিষদ, জঁমন্তগবদন্দী তা প্রভূতি পাঠ 
করিয়! কালাতিপ।ত করিতেন । তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ, স্বধর্্পরায়ণ ও উদার- 
অতাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন । দর্শসশাস্রে বেলন তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত। ছিল কিন্তু 
পাণ্ডিতেোর অভিমান ছিল লা, তেমনি স্বধর্শ্ে তাহার শ্রকান্িক লিষ্ট থাকিলেও 
অগ্ঠধন্দের প্রতি কোন ঝিত্েষ বা অনাদরের ডাব ছিলন।॥ বাংলার এই বরেণা 
মনীদী ও বিশ্ববিশ্রুত দাশনিজের পরলোকগমনে একটি আদর্শ বনের ব্বলান ঘাটিল। 
আমরা তাহার স্বৰ্গত আত্মার প্রক্তি গভীর শ্রপ্ধ। নিবেদন করিতেছি এবং তাছার 
স্রযোগ) পুত্র ও আস্মীদ্দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি । 


নখ 


পুক্তক-পরিচয় 


The Foundations of Empirical Knowledge ( প্রাক্তজ্ঞানের ভিন্তি ) 
মিঃ অপফ্রেড. ক, এগার, এম্‌. এ. ক্রুত । 


আমর! সচরাচর নি:সন্দেহে ধরিল্র। লই থে. চক্ষু-প্রভূতির সাহাধে। টেবিল চেঘার 
ইত্যাদি ঘে লব দিলি অহরহ আনিতে পাট, সেওপি বাস্তবকই 'আছে', অর্থাং 
ইহারা জ্ঞান হইতে পৃধক্‌ ও স্বলথাবান্‌ বস্, ভালে বিসযীতৃত কিন্ত জানাতিরিক্ত ও 
স্বসত্তান্বিত বলিয়া গৃহীত এই ঘে বিবিধ পদার্থ, উহাদের সাধারণ নান "প্রতি" বা 
বান্বঙ্গগং। প্রাকুতজ্ানেব অর্থ প্রক্ুতিবিল্যকতঞান । মাঝে মাকে ইহা! ভ্রান্ত বলি! 
ধর! পড়ে । তাই প্রশ্ন উঠে, উহা কি কখনও বধার্থ আর যদি যথার্থ হল, তাহ। 
হইলে, তাহা প্রঃনিবার উপাঞ্ছ কী? বর্তমানধুগের ইউবোপীঘ দর্শনে এই সমন! 
লইমা অপধ্যাপ্ত চ্ড। হইয়াছে । এপনও তাহার বিরান হয় লাই জীযুক্ত এছার্‌ 
তাহার এইট সন্তপ্রকাশিত গ্রন্থে এই প্রশ্রগুপিরই সংক্ষেপে কিন্তু দক্ষতার সহিত 
আলে।চন। করিছাছেন । 

ঘে মতাঙুলারে ইত্রিোপলন্কিই প্রারুতজ্জানের একমায় চিন্তি, উহার সত/তা 
নির্ধারণের একমায় সন্থল, তাহাকে ইংরাজীতে এন্পিরিলিম্‌ কহে। চক্ষুকে অঞ্াক্স 
জ্ঞানেন্দ্রিযের প্রতীক মানিয়।, বাংলাৱ এই মতবপকে “ঈক্ষণবাদ' বগা যাইতে পারে। 
প্রযুক্ত এগার্‌ ঈক্ষপবাদী। গত ত্রিপ্বহংলর যাবং ইংলগুদেশীয় ঈক্ষলবাদীদের লেগায় 
“সেন্দডেট ম্‌' বলিয়া একটি শব্দের যবে ব/বহ্থার হটতেছে। প্রযুক্ত এয়ার্‌ও নিজ 
মতানত প্রকাশ করিতে এই শব্দটির আশ্রঘ গ্রহণ করিয়াছেন আনি অন্যত্র ইচার 
বঙ্গানুবাদ করিছাছি 'ইন্দরিডোপাত্র ৷ বাসেল, নূরু, ষাউট, ব্রড, প্রাইস্‌, ভদ্হিব্স 
প্রমুখ দার্শনিকগণ এই ইন্দিয়োপাত্তের স্বরূপ এবং তাহার লহিত ভড়-বস্্রর সম্বন্ধ 
ইত্যাদি প্রশ্ন পঃ বহু কজনাজপ্রন। ও আলে।চন! করিয়াছেন । বি:শধত:, অধ্যাপক 
প্রাইদূলিখিত ‘পাদেপশন্‌' নানক গ্রন্থে, এ সন্বদ্ধে বিস্তৃত এবং পুদ্ধাহপুঙ্ধ বিচার 
আছে। সকল দিক দিয়: দেখিতে গেলে, টচাই উন্টিঘোশাত সম্বন্ধে সর্যশ্রেষ্ড গ্রন্থ । 
ইহাতে ঘে সব স্িন্ধান্ক প্রতিপাদিত হইয়াছে, ভঁযুক্ত এগার, অধিকাংশস্মলে, 
তাহাদের সমালোচনান্ুপে স্ব মতামত বাক্ত করিয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত এঘ্তারের গ্রস্বের প্রথম তুই পরিচ্চদের বিহয় ইন্ররিয়োপাত্তের স্বরূপনিপ্ঘ । 
অনেক দার্শনিক মনে কবেন, উন্বিয়োপ'ত্র-শব্দটি কোন নৃতন মতবাদ অথবা নবাবিক্কৃত 
কোন বন্থর লিদ্দেশক । কিন্তু এঘারের মতে, উহা ঠিক নহে, 'টক্রিয়োপাত্ত' 
একটি নূতন প'রচাষামাত্র । প্রাত্যহিক জ্বীবনের অদার্শনিক ভাধাত্ন যসন বলি, 
আমি একটি দানা রঙের গৃহ দেখিতেছি, তপন 'দেপিততিছি' শব্দের ভিতর এই অর্থও 
নিছ্িত থাকে যে, মন্ুষ্ট সাদা রও. চতুক্ধোণ আকুতি এবং মাঝারি রকমের আকারটি 
এ গৃত্েরই সম্ম.খভাগেব অন্তত্ক্ি, কিন্তু একটু চিত্র দৃষ্টি-কোণ ও দুরত্ব হইতে এবং 
আলাদা রক্গম আলোকে, সেই গৃহের দিকে বসন নৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তপন মহ্ৃভবের 
ষাখার্থা রাখিতে হইলে আমাকে বলিতে হর, আমি একটি ধূলর বর্ণের ক্ষুগ্াকার 
বিধষচতুক্ষোদ গৃহ ‘দেখিতেছি', 'দেখিতেছি' শব্দের পূর্ব্বোক্ত স্থচনাটি মানিৎ! লইলে, 


(4) 


এট জৰ বৃজজ বৰ্ণ, আন্ভাও (অৰ্থত লাই ৩), এৰ আড়ি (আআ, শ্ৰেষী-ৰাও ই কৃৱেত্ 
শব জগৰ আস্থা বনিকা শী কাজে তড়। আগ "একরী ভিন 
এক আগত এডাতিকঞর্ৰ আড়ি অন্ধে.” এটি ওুপ বাকা জনো লনা ৱন্দ গান 
চনিবও অপ্জনাতে অ্থতীএ ও “কতাখাততক, এ অলোখ ৬৭ আর্রসিএ ভা ঘৃত ওৰাত 
কউ চণ্রিদতোশা ও ভাপ ওতৎশত ৷ (বিতত অবস্থাত শু ৪ শোন শিকে 
ক বব, আকাৰ ও ম্যাক তেৰি, আন্ত পু শুঠজংখ্েও বাজ” 















কাকা 
কা জন যি. 
দাড। কুডেও এব স্থিত 


স্ব 
একট কিছু-ক্র" উদোম আছ অতিডিক কা ভরতে । এ৩ড গেজ একর 
আক্কছেরজ। (কি নানা বাধ বাতা অনভদ্ৰ কউ. কিন্ত স্প্যান বিজ উরি 
শানে লিভ উৰাৰ কোন এও লন্ত বাকিতে আশন্তি কি) একট হণ্রাযা হানি 
খাসির ৬6 ফন ও কাল ৪0৩ শাহর এ এজন নিশ্চিত দর , কিন কন্দা ও 
কাজ ও চর (বাড বাজ, অন্তরার +€ও লাব সে বিন্াঞ পাক 
বমাটটেরই অব ন এওটি বত জিক হা আপাত ভাস্কর নলাান্তন্দ ভাগের 
থক বাল, "বা/এ ৫ এ আহা.শ বন্ধ শোৱঠেতি এ উভিিতোস্মস্তীদ 
ভাষাত বালে ৪৪:৭, আছি একটি লও ও আৰ এ চন্ৰ্জন্াত উন্নতি কিনেছি । 
একর বলার স্বিবা এর ৫৭ »শ৪ আগের ও ভিডি, জিন কান ভবনে ই হত 
দিকে জাওাউতা “আন্ছি একটি পোজ ও আন চাহিতোস্তত্৷ বোকিক্কোতি" এইজন 
মাহা বন্দ ও তিনে, প্রথমত তুলা ও আহত ধাঞজিতোপ্দৰ্য [যাও ব্রক্কোত 
লৱিন্ড কোন কিডোৰ আটে জঃ কান্দ, এই বিজুন্ত উপোস, এক্ট বন্ধক নতি 
জনশক্কিত ছে, ভাতার পর্বতের আশ কিনব আনল, বশ ময়ে । এনীপ্জৰে, 
বআন়্াব্ডযলরেও ভাতক ও বন্য হ্যা জে প্যান হা, শাবান গছ হউন 
চাজিদতাশগ্রীত ডাহা অধিক সাবি । কিশ্ডি গাই হাজিরা) ‘টোন্িল ভোৰ’ 














থাৱ বে ভাতা হবীত্ডে লন্শ্খ বিভিন্ন ওক ভাববোৰ নিচে কৱ ওড, এজ জতে, 
ইভা টিক এব হে, প্রান্তে পঠিত বর্শন। একদা টর্রিযেোশাত্ীর জাকের 
লন্ভবশৰ । অন্তত একট ভন্যা বান! ভাষাৰ ছা করা শনত্াৰপ্থ, ৪ তিতেপাস্য- 
ভাষী জাপানক বৰণ হা, আছি একট খুস্ক বারের বাবা, ছকৃজশাও আত্মাত 
করিতেছি, বন্খন কিনি নিছন্ব্ৰিঙতাবৰেও আশ ছযোতাখ প্রাভান্দ কতিতে প্রতি- 
জেন ৮৮ পক্কাছি একটি গড়যৰ। তেৰি .ওতি ভা ঘৃনত্ ও আৰবী অ শেত কেছ. 
বআবষা। আনতে শে কৰ জালিতত্ে (ক জানে, ওৱা, আসলে সেটি নীতা ও 
বো ) 1 একন হব হে, অমাত অন্যান ভুল তেতাটাতে পরতে, এজন ক্ষিছু 
বৌ আই, ভাজ হীজে বল৷ যাবে স্তনে “সোনে একটি ভুলত অন্তত 
ব্যান. এ জান অন্যৰ। অন্তৰে ভালিতেছে (৮ এটিতে ছেল 

নম 


ইত্তিঘোশ্ লতি বৰ্ণনাৰ 'ফেব্ডিতেছ' আছেন পেগ (কিছ অটিবাত পভাক্না, দে 
এবখিৰ বালী প্রদেশ 
ইহাত 





বস্বশে 'দেখাটতেছে' কিবা “আজে হাজি বেবাধীকেছে' 
আছো (ৰিৱোৰ প্রতিহত নহ্ৰন্বৰ ৪ 
হহৈএক্ৰিএ জহর আহোখযীন্ডি কিছৎশাতিযাশে হী 
এ. নব ইন্জিযোশ্াৰ্তিত ব্যর্থ বর্শত। শেৎৰ। একে হাতে 
শান্ত যে নৰ স্থলে “ক্ষেন্ষিতেতধি' প্রন আজোশে কিডো 


{3 
॥ 


(৭) 


বাতিলে বৃজ' হানে, দে অন্য ভজে 'চোকিকোছি' নেশা আখোও তিনদ৷ জিনিস 
সুরা ভি উৰ ব্যহত) খাব ৰাতে __ 

১৫. সে (হনে (ছি, ভান টিও কেস বৰ্ণে ও ও ভার । 

+, হুরিজতিও আও বৃউযান্কেত প্রতিক এ নথিত হলেও সন, খন 
ভন পরিবার হটে পা । 

চললেও [ভিত জন্থম িযজিখ ভকত অৎও । ছেদন টকা থর্চজছ কব, 
শেরে আতৰা “কেবিনে শখের পথোত কুৱিতেটট ভুরি 887 থ অন্তত 
ভুক্ত স্রারি হে. আছ ক আন্ত ডন ওসব হাতও ওর তে পরখ, সান ও ছে 
আন্ত সু = স্লো জাতিত খা, "ফোওলাডিনাত.' ট্রিও একৰ গজ: স্ব্ত এ. জাৰ, 
(তোকিব্যেতি বালিত: থান ওৱা ভেদিল." দিত 1এবছাও ৰেন ভাৱো ও থে 
ব্রত তি উদ থে একেকাতে অশ্যৱতাজ এনএ 
মৃতী ওতিও অভি বাৱত ড্ৰশ্ৱিৰ্ীএ অয 
ফেচন দিকন্দেও তথ ৪8০ এ)। একট খন্ড ৬৩ ‘বক্ৰ এর জনন এক 
আনান কাব অবোতনক বে: কিন দৃিতভও শ'ৱবন্নেও আতে লতা ঘন 
ভন্তত্কৰাট। অসন্ত জয়ে ; ৪7৩৭ ভাটি ভি বি ৪ ও প্ৰস্তৰ পর ধীরে 
ভন টিওসীজ, চাওট। আপ পিচিটের অহ “কাবিব্গড উ:উ51- বন্ধন একটি থকে 
কুজা তিনে জেকলিন, ত ভচ্কাতে। তাজ বর্ৰত ভিজ. এৰা ওল্ড 














“হারে এনী প্ররিহ্যাহি ও বৃ ভাবত নবাবিবাএে ফোন্যাব€ হৱংৰ না! ভবে শি 
বৃষ্চিতেে ভটছে কাটি আছে স্যোজ এড ? 81, কটা পটকরিনটোও নৰম *ক বিন্ধ 
জে 


জওতিও ভিশন ধান পর্পাপ্রঃ। কণ:ও রাতে ৩4 আাতিছে আা। অকন্বীচিকাত 
মাকেও "যর প্রস্যেত্ড হও অঞ্ঞাৎ ডৰে বা। ভে সীতা জা বরাত 


ব্যাং ইসিজেশ্রা জব তি হানে ওক হে, জার বত) জিরা গতীত 
আআ জা ও সময বাড গুপ্তা হন, রত ওই: ‘ভৰি ভূন ওভিবের । আব, 
জল দিও হিতে কৰনে স্বীকাত ক ৪৩ তে. ওরা 6 ওজনের ভাহাব্রান্যোচনস 
ঘাকিয়োশাডীৰ ভাবা অন্তত জাব: অংশ৷ বেশী ভাবিৎন্জএত । জঃ ইদঞ্ আও 
খত অৱ্মৰত < ভানসেডেৱী গ্তাশ৷ ভপ্িতত:৬-৪ ২ 

পাতিলে তদ এমন আনহা বউ জিতিযা গার গুছ, ভজন্ত গমন ৪ 

বা ভাতিযোরতে একর কোন হব বা গম শ্ডিভাও হবীতে পাতে কি, খাছ 
উহ বান্তি নাকে আই ? 

€খটি উসতে এহন বের ধশ খা গুণ বি সুতে কি. গুৰ উন্গতে হাতে 
হয়ছে গন্ডি তত হব জা? 


(=) 


পে) টন্সিগ্বোপান্তকে জ্ঞাত্ার মন অখব! মস্তিককের অন্বর্ণত বলির! খার্না করা 
ঘা কনা) গেলে, কী আর্খে ? 

এ সব প্রশ্ন লঙ্ঈতা দাশননদের ভিতর বাজ্বিবাদ কম হর নাই, কি আজও 
উঠালের লব্ধ কোন সর্জিজননাক্ত শিক্চান্তের সন্ধ'ন শাও২! হাহ ন।। শীযুক এখার্‌ 
বলেন, প্রাক্তন অসবা তাহার বিদতৰ ব্বঞশ বিগার কৰিয়া, এ সন প্রঙ্গের 
সমাপানকারক উন্তব এরা অপভ্ভ4, কারণ, উন্জিধোশান্ত বলিতে, কোন নুতন বন্ধ 
ব। বন্ধ কোন নুতন বন্ধ বুঝা লা. উতা একটী প্রদ্যাবিত নূতন পক্চাখামার। 
আলে।5া ল্রত্রওলের উত্তরস্বর) শুনু 5৯ নহন পব্াদার বাবহার বিধি নির্শীত 
ছটবে. এট ঘ:। কিন্ত কোন নুন ভাষার প্রথোগর্ধেশি কী ছুটবে, তান্া আমরা 
ক্ষবিধা বুকিৱ! বেরপ উচ্চ) তাহার নির্ধারণ করিত পারি) শ্ব তত্রাং যে লব সুৰিদধাৰ 
ভক্ত এট নুতন পৰিভালাব্ৰ দুৰ, :সঞ্কপে হাতাতে নকৱ থাকে, এবনিগাবে প্রশ্রজজলির 
উঝব দেও! উচিত হ$বে, এখন, চঞিছোলাত শব্দের একটী প্রধান হৃবিশা এই হে. 
উচ বাবডায় ছাতা, প্রসান্রতাক্ষের বেলা ত বটেই, দ্রঘপ্রভাক্ষের বেলা 9. ৰাজা 
লাক্ষাং বে রকম চাবে জানি, তাচাকে ঠিক লেট রকম হাবেট অন্রিদ্ধবান্‌ 
বলির নিদ্দেশ কতা সম্ভাৰৰ হয়: শাপুলি সম্পক্িত বহুত এ আবৰ ল উঠছি উত্িবো” 
শান্তর লমান চাবে সতা, কিন্ত উত্িয়োলাত্তের প্রতিভাত খণ্ম তাতার স্বহশ ছুটতে 
পথক ছএত। সম্ভব বলিত মানিলে উক্ত স্থবিখাটুকু জলাঞ্ুলি দিতে হয় । কারণ, 
প্রতিচাডতত্রণটিকে তপন আর ‘আছে' বলিয়া নির্দ্ছেশ করা দুক্তিসগত ছয় না। 
জড়বস্তবাচক শব্দের লচিত 'আছে' শব্দের প্রয়োগ করিতেহইলে, খেন প্বঝশ ও 
আঅবভালের পার্থক। অবশান্থীকাখা ইঞিবোপান্ডশব্বের বেলাও তাচাই থটিবে । 
এবং তাও ভউলে এট নূতনশ'ক্েে॥ বাবহারছাতা। দার্শনিক বাগাড়স্বরবুন্তি ছাড়া অত 
কোন প্রয়োজন লাখি* হবে কিনা সম্দেত্জনক । লতরাং ইত্মিযোশাত শব্মটি 
ৎঘ-উদ্ষেন্দো রচিত হষইন্াষ্ে তাহা স্মরণে খাকিপে, উপরিলিখিত প্রত্থগুলির ভিতর 
প্রথম ছটটির 'এ!'-উত্তরঃ লমীচীন বলির। গলা ছুটবে । অর্থাং বাড) ই ল্রির্বান্ছ ভবে 
প্রতিভাত হয =! দন হা ই ঞিযোপাকে লাউ, এবং থাছ। ই্যোপাতে। প্রতিভাত 
হৱ তাহা অবশাট সেখানে আডে-এউকল মানি লওযাট উক্ত উদ্ছেন্টের পক্ষে 
বঅনুনুঃল, অতএব লমীচীন তউবে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম মালা ন! মানা ব্দামাছের 
দ্বাধান লজ্জার উপর, শবিশ্বার উপর, নিষ্ঠার করে । উছ। লা মানিলে-ছে বস্বস্থিতির 
অপলাপ কিংবা দুক্তিশাস্বেৎ অবহেলা হুটবে, এমন নহে । তবে, এরকম নিযনদ্ধার। 
ভ্রম ও গ্রামার শাখক/নির্শয়ে শ্রবিধা তউবে, এইট বা । 

কল্সিযোপাত্রের স্থান মনের চিতরে কি বাতিবে, এই প্রশ্নের উত্তর ছবিতে পিক 
জধুক্ত এন্ার বিজ্ঞানৰাদের লমালোচনা করিশ ছেন । বিজ্ঞানবাদীর মতে, সক্চল 
বন্ধই মানলিক, কারণ, 'খাকা' মানেই “অন্মতৃত হওয়া’. অনচ্রডূত-পদ্গার্থ অর্থাৎ 
অড়বস্যর আঅন্তিহ অসম্ভব । কিন্তু এই মতের স্বপক্ষে মুক্ত কী? “অজ্ঞাত বন্ধ 
আক্ে এট বাক্যল্রোগে তর্কশ৷স্ত্রীধ কোন নিম্পফের ভক্ষ হনু, অথবা বন্ধাপুরের 
কজনার জায় এই বাক্যে কোন স্ববিযোধ বন্ধিঘানে, ইত] নিশ্চরউ সঙ্গত চট্টবে না। 
হডধত বিজ্ঞানবালী আপনি করিবেন--অনজ্ঞাতবন্তর স্বভাব লা বদদলাট্টলে, অর্থাহ, 
বার ব্দক্ঞাতজ লোপ ন! পাইলে, উছার সম্বন্ধে ‘জ্ঞাত’শব্দের প্রয়োগ অসমঞ্চস ; স্থচ 
জ্ঞানবাতীত বস্তুর অক্ডিত্ব নির্ধারণের উউপাবাস্বর নাট : এতএব অনন্তূত বস্ধর 
অআস্তিতপ্রন্ছাশক বাকো বিশ্বাস করিবার হখাবোগা কারণ পুঁজির) পাওয়া অলসভ্তব । 


নি 























€ 


(ss) 


কিন্ত এট আপনির ৰিচাৰে টিকিবেনা । “আমার অলক্ষিতে রাগাবে বিচাল চুষি 
গাছে এট ফাকোব সত্যতা] শ্ৰেণৰান্ত এত৷ক্ষজ্ঞানৰাৱাই অববারণ করিতে হল 
বটে তবু এ-সতাতা আমার জানা =! জানার উপর নিডঃ করেনা_আছি জানি 
বানা জ'ন, »ঃ)টি ঘটি সততা চয় তৰে তাছ সত্য ৰাকিৰে । অবশ, এটকশ 
বাকের সতাতা স্ব-তয্ত্র 1ক-২4. অন-নিরৱসেক্ষ এছে। [জেয বাৰাখা নিয়ন্খি২কূশ 
বাকোর লতাতাছার) নির্ধারিত হয । হখা. ধৰি বাপ্াষরে আমার দুর পৌডাইত, 
তাহা হউলে সেখানে একটি বিভাল শেশিতে পার্ট তাখ। ভীথুক এশান্ব এর অত 
আন০দত ৰস্বর আন্টি বিশ্বাসকঝা, আর একছ্বিৰ তবে হুক্ত বাকে। বিশাল 
কয়৷ একই কথা; এঝকম বাকে। 'ঘছি শব্দ বিশিষ্ট থে লঞের উল্লেখ খাতকে, 
বাস্তবে তাহার সম্পত্তি ঘটুক বা ০1 ঘটুক, তাঃ1তে বিষানটিক সার কোন হালি 
ভয় =) অথাৎ রাগ্রাথর আমাত দৃরি ল ০লীডাউতলে, উক বাক; যে মিনা চা 
খাবে, এহন নছে। “জনমত বক্র আনহা আধা 'বন্বর জপনিরপেক্ষ লয়” 
বলিতে, আনৱ। এই প্রকার সর্তশচক বাকে ৰ ললম্পুর্টিনিরলেক্ষ লত)ত) ৰুক্ম 
খাকি _ এর বেশী কিছু নঙে । অতএব - অনুভুত বন্ধ "অব" এই শঙ্গলন্ছ্থের 
অর্থে বন্ধাপুরের স্যার ফোন স্ববেরোধ বর্তমান লা সতরা: "লকল জন্িবাল্‌ 
পদার্থ ই যানলিক” এরকম কখ। প্রথতন তর্কবজ্ঞানের সাহাষে। লদর্থন করছ, তাহার 
পর ঈত্রিরোশাঝকে মানসিক বন্ধ বলিদ্ধ। গুতিশাঙল করা আসব) (পৃঃ »৭)) 

এখন হেখা বাউক, উন্রিঘ্ধোপাস্ত (সেন্লিবিলে) অখব। আনঙগকুত ইন্সিযোপ৷তেৰ 
লৱ্ত৷ স্বীকার কর! সমীচীন কিন)! “আবার অজ্ঞাতলারে অমুক জডবস্ম আছে" 
এই বাকের লতাত! নিস্ধারণ করিতে হইলে, লংপ। সন্ু5চক বাকোর লাঙাবা 
লউটতে হয়: বন্ধা, বদি ‘ছ’বিব্দ হইতে অ!’ আলোকে, '৪' দূরে, 'উক্চোণে. 
কেছ তাকার, তবে সে 'ল' আরতি, 'ক'র 5. 'ৰ' আকারে একটা কিছু দেখিবে ; 
আবার হদি'ক' বিন্দু হতে, 'খ' আলোকে :---রাকা?, তৰে ‘ত’ হারুতি, ‘ৰ’ব6 
১-:,-----পিফ়তির একট। কিছু জেৰ্দিবে: ইত্যাদি । এবং এরই আলংখা 
সত্তীয় বাছে)র শির্ষেশ না ক্রিয়া সংক্ষেপে বল) হাঃতে শারে বে, কমুকন্ধলে 6" 
নাষক একটী জড়বন্থ আছে | আৃতরাং আন9কৃত ভড়বন্তব অন্যি্ধ মানিলে, হখেই 
লাব্ধবের বাবা হয় । কিন্তু £ ঞিডোপারের বেল] লেরকন কোন প্রবিদ! দেখা ছা 
ন৷। আমর! পূর্বেষট টির করিয়াছি বে. এক উত্িকোপাত শুধু এক্টিযার বিশিষ্ট রড 
ৰ! আ্াক্কৃতি প্রভৃতিয নিগ্ধেশক হইবে । আ্তির।২ "ছানার অজ্ঞাতসারে অমুক টন্রিযে|- 
পান্ধচি আদুকস্থলে আছে এট বাঞ্োর ছাখাতখা শুধু একটি, লম্ত্রীঃবাকেত লত্যতা- 
থারাট অবহাকিত হতে পানে ।হর্থ্যৎ এই লর্তীকবাক।টি খতটুক তখোর বরন দেষ 
ইজিবোপা(ন্র আন্িহবাডক বাঞ্চাটি তাহ। স্শেক্ষা অসিক তথ্য প্রকাশ করতে 
স্দর্খ নাক ॥ কাজে, অলন্ভৃত উদ্দ্িত্েপাত্ডেৎ লা মানিয়া [বিশেষ স্বিখা বা 
লাভ নাউ । তকে সন্তন্থচক বাক্য ক্ষত হীর্ঘকাছ হয় কুলিং), রব পরিবর্তে 
'ইজ্জিছোপা॥।' (অর্থাত অনভভৃত উন্দিদ্বোপাত) শব্দের বাবহান সুবিধাজনক হইতে 
পাবে । হখা, ঘৰি "কেহ ‘অ’-বিৰু হইতে 'জ।' দালোকে_....তাকাদ, তবে লে 
ই ইচ্জিযে।পাত্ত আ5ব করিবে’ এই লক্ব। বাকাটীর পরিবর্তে বল) ধাঈতে শারে, 
গজছুকস্থলে একটি '৪' ইত্ড্িক্বোপাদ্য হছ্ছিতাছে ।+ 

ছি 'মানপিক বন্ত' পিত্ত রাপছ্ছে। স্বশদুঃখাদির স্তার মনের অবস্থা বা ঝুরি 
বিশেষ বুক, তাহ) হইলে, ইত্িয়োপাও শচুশলন্ক অবস্থার থাকে ন!” এট বাকাম্বারা 
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উন্দিণোলত্রের ববনদিকত্ব নিস্পল্প হয় না । ইন্রিখোপাত্তকে মানলিকবস্বর্বপে নিৰ্দ্দেশ 
করিলে, শূব :র ত. ইহাই শ্রকাপ করা হণ যে. ইন্দিযোপাণ্োর মথবা আপন 
ইন্দিয়োপাতের অন্যিত নাই : 'অপ্রচ. এবস্বিধ নির্দ্দেশন্ধারা, ইন্সিযোপাত্তের স্বরূপ 
সম্বন্ধে (উহ। হাশছেলাদিব গায় মনের বুত্তিবিশেষ কিনা এই প্রকাব) বঘথ। সান্দহ 
উঠা সম্ভবপর । গুতাক্গাম্থভবেন লাক্ষাং বিবদ্থ ছাড়া অন্য কিছুকে উন্দিক্ষেলাত্ত শন্দে 
অভিহিত কর্রিবনা, এই স'ন্কজেও ভিতর. এমন কোল স্বীকৃতি লাই বে, হইচ্জিযোপাত্ত 
পন্দটি নলোবাত্য জডবস্ধর বর্ণনা বাবহৃত হইতে পারিবে না) 

ইন্ডিয়া সুচবের বণনা, সাদারণত: "ইহ ঘট” "উহা দোছাত", এবস্বিধ বাকোর 
ব।বহার হু । আছতা ‘ঘট 'দোগাত' প্রভৃতি শব্দগুলি জড়বস্তর নিৰদ্ধেশক । অর্থাৎ 
ডড়বস্ববাচক শব্দ বন্ি:প্রত্যক্ষের বর্ণনার সাধারণবাহন । এখন, কোন কোন 
দার্শনিক উন্ভিছোপা ভবাচক শব্দকে তাহাত বাহন করিতে চাহেন। ইহাতে আপত্তি 
করিবার হেতু নাই; কারণ, একই তথা বিবিধ পরিডাহাঘ বাঝ। কর! সন্ভবপব । 
তথাপি, হদি কেহ মনে করে হে, কোন বাংল। বাকোর বের্ূপ ভুবন ইংয়াতী 
তকমা হইতে পারে, তেমনি জডচপদাবীন বাক্যের ইল্ছিখোপাতীঘ় ডাষাঘ অবিকল 
অনুবাদ কর) সম্ভব. তাহ) হইলে. তাহার ভুল হুঃবে। আমি চেৱ্ারে বসিম্াছি”” 
এই কথার পরিবতে হদি বল। হাঃ যে. আমি একটি ধুসর ও মন্ছণ ইচ্জিত্বোপাত্তের 
উপর বলিগাছি.'' অপথব। "আমি একটি জ্জারমান ধূলর ও সস্চল ইন্জিত্বোপাত্ত এবং তঙ্গিধ 
কতকগুলি ইল্দিছোপাদোর একটি বর্গবিপেধের উপর বলিৱাছি,'' তাহা হইপে, শুধু 
খে বস্তুত শুলাইবে, এঘন নহে, কিস্ক এই অস্কৃত অপার অর্থ বাহির করাও 
ছট্টবে। উহার কারণ জডপদান্দীর ভাঙার প্রধোগযডীতি ইহ্দিয়োস্রাত্তীত্ ভ' 
প্রথোগয়ীতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক । ' তাহা ভাড়া জড়পদান্খার বাকে!র 
বকবা ইউল্ছিয়োপাৰীরস্ব ভাধান প্রকাশ করিতে গেলে. অসংখ্য বাকোর 
প্রয়োজন । কারণ, "ঘউ' বলিতে যাহা বুঝি. তাহ। নানা অবস্থার নানাভাবে 
প্রতিভাত হুখ, এবং এই সব সম্ভবপর ব্বস্থার সংখা! অনন্ত বলিধা, টের প্রতিভা ত- 
ক্ষণ আথব। ঘটলংক্রাস্ত ইন্িছ্োপ৷ত্রের সংশ্যাও অনস্য । তবু জড়বস্ত বলিতে 
উদ্জিতোপান্ত হইতে অত্যন্ত ডিগ্ন কোন পদার্থ বুকায়, আপা ইন্সিজোলার 
ত বুঝার, অধিক ত্বক তদতিরিক্ অগ্ত কিছুও বঝাধ--এমল নহে।  ভড়বস্টীবাচক 
শব্দে দে-তথে।র বণনা দেওঘা হত, ইচ্টিযেোপান্তধাতক শব্দে তাহাই বাক হইয়া 
খাকে। তবে, জীব ভাবা ঘে-তথ। প্রকাশ করিতে হটপটাদির কতা একটিমাত্র 
শব্দের এতো জল, লেই তথাই ইন্তিয্োপান্রীর ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, ইঙ্িতো- 
পাত্তবাঞ্জক অসংখ্য শব্দের বাধার করিতে হয় । 

অনেক দার্শনিক এনে করেন, নিজের মন হইতে পৃথক্‌ অন্য মনের অস্তিত্ব জানা 
আঅলব্যব। কারণ স্বাতিরিক্ত মনকে ভ্রালিতে ছইলে, তখাকার কোন অন্থভুবেঞ্ 
সহিত সাক্ষাং পরিচয় ঘটা দরকার ; অথচ. হে অনুভব একের মানসিক ইতিহাসের 
ঘটল, তাচ। অস্তের মানসিক ইতিহাসের অন্তর্গত নতু । আশলোচ্যমান গ্রন্থের তৃতী 
পরিচ্ডেদে জীযুক্ত এরার এই মতের প্রতিবাদে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ঘে, বদিও 
একই অশ্থভবকে বিচিন্ন মনের অস্ত বলিত লিচ্ছেশ করা আমাদের প্রাত্যহিক 
ভাবার নিগমন্থাও) অগুমোদিত নয়. তথাশি এইরূপ যাকাপ্রস্বোপে কোন যৌক্তিক 
বিরোধের উৎপত্তি হয় না; অর্থাৎ একে! সলোস্ুক অসুভব অস্তের যনে খাকিতে 
পার? তর্কশাস্বীয নিত্যে বেশ সম্ভবপর । (১৯2 পৃ:) । সত্তরাং মদতিরিক্ত মন 
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আছে, এটন্থল উহ বা জ্বান্দাজ (হাইলপেলিল্) বান্রবে ভ্রান্ত বলিছ। প্রমানিত হও 
সম্ভবপর হইলেও, অযৌক্তিক কিংব। অসন্ভবিত নহে । ‘বুল আছডক্ষেহ্র আছে", 
এই কখ। ঘেনন স্ব-বিরোধী এবং অসন্তাবিত, "ব্যামা-্ছইতে পৃথক্‌ নন আছে", এই 
কথা তেমন লে । একবার স্বাতিন্িক মনের ল -। লন্ভাবিত বলিল স্বীকার করিলে 
তাহার পক্ষলমর্থক অন্যান যুক্তিগুলিও বেশ বলবৎ বঝলিদ্ঞা প্রতীধমান ভটবে ॥ এই 
লব যুক্তি মুত, সাদৃশ্যমূলক । 

চতুর্থ পরিজ্ঞেদে কাধাকারণ নিমের বিস্তৃত আুলাচনা কর! হুষ্টরাছে। তাচাব 
সারমণ্ম এই | কাখ।কারণ নিলে বিশ্বাল ন) বাক্লে-ঘে মান্তবের চিন্তাধারাই 
ব্যাহত তক্তা বাটত, 'আউা। লহে। সিহমটি সাদিক কিনা, তাহা উত্ছিতগ্রা 
ছটনাবনীব পথ্যবেক্ষপ ছাড় নিষ্ভাবণ করা অলডব । কিন্তু পে রস্গম পধাবেক্ষপন্ধারা 
ভগতের প্রতোক আংশেই-যে আথ্যকারল নিন ধরা পড়ে, তাহা নভে ॥ জুতরাং 
উহার সার্ববঞ্রিকতা মানার স্বপক্ষে হদষ্ট ঘুক্তির অচাব । অবশ! থে লব স্থলে সোল 
প্রত্যাশিত নিমেধ বাাথাত দেশা হাথ “সপানেও আমাদের অলক্ষিতে অগ্ত কোন 
নিন্ম বিশ্টমান আছে, এইটক্কপ উহ ঝ। দ্থান্দাস্ছ অযৌক্তিক নব; বরং উহাতে নূতন 
লিশ্নন ন্বাবিফারে সাহাঘ। হইতে পারে। তব. লেপানে--যে কার্গ্যকারণ নিম 
বাস্তবিকই আরে, তাহা প্রমাণিত হ্ধ লা। (পূ: ২২২) 

সে হাহা হউক, একখ। মানিতেঃ হইবে যে, অল ভাবা ছটন1 এবং অন্তত ঘটনার 
ভিতর, কারণ ও কাণে।র সন্বন্ধ লাপাইতে হাও৬া অনৌক্রিক । অর্থাৎ শ্বতাক্ষের 
ব্যাখ্যা দিতে হাইথা,ব1হার। উহার কারণজধপে কোন অল্রেয বস্মর নিক্ষেশ করে.ত্যতাদের 
মত যুক্তিহীন ৷ ইক্তিয়োপাত্তের ধদি কোল কপ ছ্ধাকে, তবে ইন্ছিয়োপাত্তেই তাহার 
সন্ধান দিলিবে--কোন ফারপপম-ন্থিভ উত্তিয়াতীত বস্ব:ত নহে। 

পঞ্চম পরিজ্চেদে রন্দিছবোপাততীর ভাবার জডবস্মব গঠন নিক্তপণের চেষ্ট। হউয়াছে। 
জড়বস্থববাচক শব্দের ব৷বহার দ্বারা হে সব উন্ডিষ্ষোপ।তের বর্গ বা শ্রেণীর নির্দ্ছেশ 
করা আমাদের ঈপ্লিও, তাহাদের শ্বন্ধশ কী অথবা কীরকম লসব্মন্ধ বারা এই লব বর্গের 
ইঞ্জিযোপার 9লি পরস্পরের সহিত একআত বা সংহত হণ, এলব প্রশ্রের আলোচন। 
করা হুইগ্বাছে। শ্থানাভাবগেডু এখানে তিৎসঙ্ষছ্ধ অধিক কিছু বলিতে লাও। 
গেলনা । 

অযুক্ত এছারের ঈঞ্ষণবাদ অত্তাঘুনিক বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারার দাশলিজ প্রতিবিদ্ব । 
ইন্টিযপ্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ অগম্য অখব। তাহার লহিত একেবারে অসঙ্ন্ধ -- এরূপ 
প্রাকৃত জিনিযের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ধাতুবিরুদ্ধ। 
কিন্ত প্রাকতয্ঞানের উৎকধের প্রথম ধাপে, ইঞ্জিন ঞ্রতাক্ষের আন্রাস্ততা ঘে অন্ধ 
শ্রদ্ধা! এবং অগাধ বিশ্বাস লষ্টন্বা বৈজ্ঞানিকপণ সত্যান্থেহশে প্রবৃত্ত হটযাছিলেন, তাহ) 
আমাদের অত্যাধুনিক যুগে অনেক পরিনাণে শিথিল হইয়া বেশ একটু লৌঘযাকার 
ধারণ করি.” । ইংলত্তীঘ ছাশনিফদের ভিতর বারা রাসেলকে এবস্বিধ অতিরেক- 
বঞ্জিত ঈক্ষপবাদের পুরোহিত বলা যাতে শানে । এগার তাহারই মতের সমর্থন 
করিয়াছেন, এইন্ডপ বলিলে অন্তর করা হইবে না। কিন্তু সমর্থনভক্ষিটি তাহার 
লিজন্ব। তিনি স্পষ্ট ক্ষীর করেন যে, সর্বপ্রকার প্রারুতজ্ঞালেই ভ্রাম্থির সম্ভাবন1 
খ্বাকে। বৌদ্ধিক যুক্তি কিংক) সাক্ষাৎ ইন্ডিযান্তূতি* কিছুতেই ঘটাদিজ্ঞানবিশেষের 
সতভাতা জাামতীন। নিশ্চয়তার সন্ধিত নিদ্ধারশবোগা নহে । কিশ্। তাই বলিয়া 
স্মদ্থ সম্তিক্কে নয় দশ্ক্ছনে হখন কোন বস্তু সাক্ষা২ অনুভব করি, তপন আমাদের 
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৩৯ জ্ঞান যে ভ্রান্ত, তাহ। প্ৰতিপাদন করাও প্রান্গ অসম্ভব । বরং,. বিভিন্ন ইল্ডিয়, 
জ্ঞাত! এং অন্ান্ত উপাখে পরীক্ষিত হুগ্ার পর, হৰৈ দৰব ঘটা [দিপ্রাক্ততজ্ঞান আন্ত 
বলিঘা শতিপপ্র তথ না, তাহাদের ভ্রান্তিসন্তাবন; একেবারে তিরোছিত না হবে ও, 
নিত৷স্বই উপেক্ষণীয । প্রতুত এক্‌ প্রাক্ুতজ্ঞান-ঘে হুল, একখ্া। কেবল বৌদ্ছিক 
যুক্তিতে প্রমাণ কহ! এহুকব।তে অসম্ভব । তাহ! ছাড়া, যে কোন প্রাঞতজ্ঞানবিশেধের 
সৃত।তাহ সন্দেহের স্থান থাকিলেও. লব'প্রাক্রত জ্ঞান লগদ্দে এবমিব সন্দেহের অবকাশ 
নাই । কোন বস্থকে ঘপন নীল বলিছা দেশি, তপন সন্দেহ হইতে পারে, উহা 
বাস্তবিক নীল কিন । কিন্তু অত্ৰতা সন্দেহের লহিত এই বিশ্ব/লও জড়িত পাকে 
খে, উহার নিকটে ঘাইটহা ভাল করিয়া লক্ষ) ফরিলে, এই. সন্দেহ দূরীভূত ছইবে। 
অর্থাৎ যে কোন প্াকুতজ্ঞান সম্পর্কেই সংশয় উঠুক লা কেন, এ সংশয়ের ভিতর 
এই ইঙ্গিতও রহিচা খায় যে, অন্য এক বা একাধিক প্রাকুতভ্ঞাননারা তাহা দূর করা 
সম্ভব ॥ জিন্ক যদি চৃত. বখান ও ভবিষাৎ সবপ্রারুতজান্উ বদর দ্য সংশয়া- 
পত্র হইত, তাহা হইলে সংপঘ দূর করবার কোন উপাধ লা প্াকাঘ, উক্ত ইক্ষি*টি লিরর্ক 
হয পডিত। তব) 'সন্দিষ্কা শবক্দ্র অর্থে এইরূপ ইঙ্গিত আছে, তাহার 
প্রয়োগ ও সর্ববজ অপ্রাসপিক ইষ্টত; যাইত ॥ এই প্রসঙ্গে, আর একটি কথা মনে 
রাখা কন্টবঃ। সন্দেহ দূর করার উপায় উপলব্ধ না হুইলেই-যে সন্দিদ্ধ বস্তু মিথ] 
বলি5) প্রতিপন্ন হয়, এমন নতে । সন্দি্ভ শব্দের নর্থ মিথ্যার নিশ্চিতি নয়, কিন্ত 
সত্যমিথ্য। ব্যাপারে নিশ্চিতির অভাব ॥ “সকল ইইন্দিয়াস্ুভবই ভ্রান্ত”. এই বাকাটি 
লতা ছৎয়া-ত দুরের কথা, উহার কোন লামগুস্)যুক্ত অর্থ ই হইতে পারে লা। 








কিন্ত আমার মনে হয় না, ইঞ্জিয়াচ্গভ্যবর সত্যতাসম্বন্ধে দেকাভ+ঘে সংশয়ের 
উত্থাপন করিয়াছিলেন, এচারের উপবোক্ত যুক্তির! তাহার নিরসন সস্ধবপর । 
“কাকে মিথ) বলিলে, ইহা অবশাই উহ) থাকে তে. 'ক' হইতে ভিত অন্ত কিছু 
লেখানে লত) (ধদিও এমন চইতে পারে যে, বর সতা আ)তাব নিকট অংশত: অজ্ঞাত। 1- 
স্ৃতরাং “সর্ব ইন্তরিচান্রডব খিথ]া-, এই বাক্যের অর্থের ভিতর, ‘'তৎসংক্রান্ত অন্ত 
কোন অন্ত ভব সত), এই বাকার্থটুকু নিশ্চরই নিহিত থাকে। অনঙ্রন্থ অধোরেগান্বিত 
শিঅহীভহ শব্দটির পরিবন্ে ইযুক্ এগার ''ইজিয়াস্কুভব'' শব্দ ব/বহার করিতে 
চাঠিবেন। অর্থ তিনি বলিবেন, এক ইইটক্রিচান্ভবকে' মিথ্য] বলি) অবধ( রণ 
করিলে, সেখানে খে অগ্ুভবটির সত্যতা উদ্ধ থাকে, তাহা ইন্জিণজ হওয়া প্রেয়ে 
কিন্ত এইন্রপ নিঃম মানিবার স্বপক্ষে আমি কোন যৌক্তিক বাধাবাধকত। দেখিতে 
পাট 31। অবশ এক ইঞ্জিচাগ্রভবকে মিথ) বলিবার লদছ, সাধারণত: আমরা 
তৎনংক্রান্ত অন্ত এক ব। একাধিক ইন্ডিহঙ্থ গ্রতীতিক্ই সতা বলিষা গ্রহণ 
করি। কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ করিলেও. ইঞ্জিয়প্রতীতির মিটে 
ইন্দিয়াজানিত অনুভবের জ্বার। প্রতিপন্ন হইতেই পারে না, ইচ্ছাও কি 
সত্যমিথা শব্দের প্রন্থোগবিধিতে _ অনিবাখাভাবে সন্নিবিষ্ট বরছিয়াডে ? 
এসব ইন্ডিয়প্রতীতিই ভ্রান্ত এই বাকাটি সত্য হউক মিথ্যা হউক, ইহাকে অর্থশৃন্ত 
বাক্ষ্যাভাল বলিয়। মনে করিবার কোন যুক্তি নাই । বল৷ যাইতে পারে থে. ইত্জিয়া হ- 
ভব ব্যতীত আম'দের ত অন্ত ফোন রকম অগ5বই হু ন) । কিন্ত একথ! অপ্রাস্পিক ? 
কারণ, টন্ডিয়জ্প্রতীতি ভিন্র অন্ত প্রতীতি বাস্তবে ন! ঘটিলেও, দ্বটিতে পারিত কিংবা 
খটিতে পারে, ইহা, অন্বীকার করা যায় লা। হইঞ্জিচাজনিত অঙ্ভবের সন্ভাবিতস্ব 
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তর্কশান্থ্ীর নিয়মের উল্লগ্বন করে ন1। স্বতবাং *স দন্ড্িগান্ত এবে”ৰ সম্পর্কে “ত্ৰাসত” 
শব্দের ব্যবহার বিরোধ সু বাস্সপ্রণোগ নতে । টি 
ফুট এগ্রার্‌ ইশ্রিঘোশাত্তের দ্ব+শ সশ্বস্ধে হে-নত বাক করিঘাছেন, তাহ! আংশতঃ 
অভিনব । এষ নৃতন মতের সনীভীন তা সন্থান্ছে দুই এক কথা বলিষ্কা, এই পু'তক- 
মনীক্ষণ শেষ করিব। শ্রিযুক্ত এদারের মতে, ইঞ্ডিছোপাঞ্চ শব্দটি শুধু এক নুতন 
পরি =ামার নাম আজ; জড়পদাপীল্ ভাঘাব বাসহাববিনি হততে এই নৃতন পহিভাব(র 
বাবহারবিধি চভিগ্র হইলেও, তাহাদের ব্য বিযন্ত-বস্তটী একই: গবচ 
এই ছুই ভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধ বাংলা ইংরাজী, আরবী প্রভৃতি ভাষার প।রল্পত্রিক 
সম্থদ্ধের সহিত তুলনীয় নহে । আমার কাণে কিন্ত ইঞ্জিযোপায় ও জডবস্থপ এট 
সন্বন্ধটী বেশ অদ্ভুত এবং দু্ববসয বলিঘ। মনে হয়। ওড়পদাবীর তালায় যাহা “বসা 
শব্দে প্রকাশিত দু তাহাই ইন্দ্রিঘোপাতীঘ ভালায় 'ক. প, গ -প্রত্ৃতি অনস্থলংখাক্ত 
ই্‌ন্দিয়োপাত্ডের 'ব' নামদারী একটী বর্গ ব। সমূহ'' এই নামে বাক হয়। উহা স্পষ্ট 
যে.-ক, প,গ প্রভৃতি মক্ষরগুলিকে অর্থশুন্ত ধবলিবাআ বলা ঘাইতে পারে না। যদি 
উহ্থাদের কোন অর্থ থাকে, তরে সেই অর্থটীর সহিত “'বস্তু' নামক পদার্থটীর সন্বন্ধ কী, 
উদ্ধার! বস্মপদার্সের অংশ, লা তহপক্গ্ক অন্য একট। কিছু এ সব প্রশ্ন হ্বভাবত:ই উদিত 
হয়। এবং এই সব প্রশ্বের উত্তবেই, কেহ বলেন, উত্ডিছোপাত মানসিক বন্য, কেহ 
বলেন, উহা জডবস্মর অংশবিশেষ, আবার কেহ নিগ্েশ করেন যে, উহ! মন ও আডবস্ত 
হইতে পৃথক তৃতীয় এক বক“মর পদার্থ । একই দৈর্ঘ্য +১ মিটার" এই শব্দধ্বারা, 
অথবা “৩৯৩৭ ইঞ্চি এই শব্দস্বার। প্রকাশ কলা যাইতে পারে : তাঃ! ছা ঢা, মিটারের" 
ভাষ। ইঞ্চির ভাষ। হইতে তদ্ষাও বটে ২ তৰু, বদি কেহ বলে যে. ইঞ্চিশযব্দর বাচার্থ 
এবং মিটার পব্দের বাচ্যার্থ এক, তবে তুল হইবে ন! কি? তেমনি “ক, খ,গ 
প্রভূতির 'বা নামধারী সমৃত" এই বূর্ণনা্ত যে তখ্োর নির্দ্দেশ 2৪, ‘বস্ত্র’ শন্দে সম্ভবত: 
এ তখোরুই নিগ্দেশ হইতে পারে । তবু, ক. প, গ প্রভৃতি উপাদানগুলি বজ্র” শব্দের 
সমার্থক ছওঘা অসন্ভব। 'ইঞ্চি' ও মিটার শব্দহ্।র। একই দৈর্ধ্যের বর্ণনা সম্ভব 
হইলেও, উহাদের বাচার্থ এক নহে ॥ স্থতবাং ক. থ. গ প্রভৃতির সন্থিত বস্থরূপ 
জড়বন্মবু সম্বদ্নির্ণঘ একটি ন্যায়সঙ্গত দন শু’, এবং এই সমক্তাব উত্তর ইন্টিধোপাত্ুভাসী 
দাশনিকের সুবিধা অস্ুবিদ। অপ্রবা স্বাধীন ইঞ্জার উপর নির্ভর করিতে পারে না। 
খুনি বিচারাস্তে দেখ! যায় দে, এই সম্বন্ধ নিক্চিতন্তাশ ঠিক কর। অসম্ভব, তাহা হইলে 
বরং লোঙ্গভাবে স্বীকার কঃ। উচিত যে, ইত্ডিবোপান্ত শঞজটির কোন বোধগমা 
বাচযর্থহ নাই, উহ! অর্থহীন ধ্বনিমাত্র এবং উহান্বার| দার্শানিক আলৌচলাছ কোল 
কণাই সমাধা হইবে না। আমি যকড্দূব বুঝি, তাহাতে হলে হয় উশ্রিসোপান্রশজন্বার! 
ইত্ড্রিংদাপান্তবাদী এমন এক পদার্থের নিচ্দ্রিশ করিতে চাছেন, যাহা ত্র» এবং প্রসা 
উভগ্প্রকার উন্দ্রিযনান্থভবেরই সাক্ষাৎ বিল, এবং যাহা উত্হু প্রকার অশ্রু ভবের 
আলশ্বলীড়ত জডবস্তটীর সহিত কোন এক সম্বন্ধে সন্দদ্ধ। স্বস্থাবস্থাদ্র কুন্দকুলে যে 
শ্মেতবর্ণ লক্ষিত হয, এবং ঠিক এ সময়ে পাওুরোগী সেখানে ঘে পীতবণ দেখে, লেই 
শ্বেত এবং পীত উন বর্ণ ই সমানভাবে সতা এবং একই লম্বপ্ধে কুন্দদুলের সহিত 
সংশ্লিষ্ট, এইক্সপ বিশ্বাসের বশবন্তী হুইযাই, তাহার! ইন্তিত্রোপাত্র শব্দের গ্রতোগ ফরিয়। 
" থাকেন কিন্ধ উভদ্ভ বণকে, সত্যশব্দের একই "অর্থে, গত। বল্গিয়| নিঙ্ছেশ করিলে, 
কোনটীকেই কুন্দক্বলের গাছের রঙ, বলিঘা নির্ধারণ কর! যাগ ন! । স্থতরাহ প্রশ্ন উঠে 
কুন্দককুপের গাণ্ে লাগিছ। নাই, অথচ তাহার সহিত সংস্থষ্ট আছে, এমন ছে শ্বেত, পীত, * 
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- শ্বসর প্রহথতি বর্ণ বা চক্ষুঙ্প।2. উচাদের শ্বকুপ কী ৮৮ একথা অবশ্য ঠিক থে, একই 
বস্তুর সম্পর্কে ভাতার বিঠিশ্র অবস্থায় ঘে সকল বিভিন্র এবং বিজ ধর্শ্ম পুতি ডাত 
হয়, তাহাদের প্রতেঃকটীকে সমানভাবে লত। হব" ও বস্গরই এক প্রকার ধর্ম বলিয়। 
বৰ্ণন! করিব, এহন্নিধ ».হৃলুব।তীত এ সব প্রশ্ন নিরর্থক, এবং এই হিশাবে প্রশ্থ গুলি 
স্ঞাবাসভ। যদি” এইরূপ বর্ণন। করা না কর) আমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে, তবু এবদ্বিধ বণনা ধথাঘথভা-র বস্তথ্িতিটীতকে ভ্রকাশ করিতে পারিল কিনা, 
তাহা কিছিতেই আমার স্বাবীল ইচ্ছার অনান নয, তাহা বস্যস্থিতিরউ স্বরূপ আলোচনা 
ভার] নিদ্ধারণ করিতে হবে । বদি উত্তবিধ বাহ্য বস্তন্থিতির ঘখার্থ বর্ণন। দিতে 
সমথ হয়, তাহ) হইলে বে. ইহ্ছিয়োপাবশব্দের সাহায্যে একা বর্ণনা সম্ভবপর হুল, 
তাহা নিশ্চয়ই বস্থগত কোন খশ্মবিপেবেক্ গ্োতক হইতে বাধা । কিন্তু বস্তর্তে সে 
রকম ধৰ্ম খাকা অসম্ভব বলি) প্রতিপাদিত হষ্টপে” শুধু কছেকজল দার্শনিক 
সঙ্ধজের তোরে ইত্ডিস্ছোপা ভীম ভাঘ।র সার্থ কত) রক্ষিত হইবে লা, অর্থাৎ উত্থিতোশ 
পা€বাচ্য পদার্থ্ীর দ্ৰক্কূপন্প্ঠা-৭ অত্যাবন্তক, এবং তাহা আবার বস্তন্বডাবের 
অনুগামী হওছা প্রধোঙ্ন । যদি কোন দাশনিক নিভক তাহার ক্কবিধা ও 
খেঢালমত হহ্ডিযোপাত্ডের স্বরূপ নিষ্ধারণ করিতে যান, তাহা হলে, 
উহার সাহায্যে বস্শ্থিতিব বর্ণনা দেওয়া যে অসম্ভব হইবে ইহাত অতি সহজবোধ্য 
কথ)। একই বঞ্ধুসস্পর্কে প্রতিভাত পরল্পরব্িরুদ্ধ বিভিতধশ্রেক সফলগুলির সন্থন্ধেই 
“নত!” শব্দের প্রয়োগ উচিত কি অহচিত- ইত] ব্যক্তিগত পেছাল অহলারে স্চির করা 
স্রাব হবে না; অথচ এই উচিত্ঠানৌচিত্যের উপরই ইজ্রিয়োপান্ত শব্দ ব।বহারের 
পমীচীনতা নির্ভর করে । এই জনই রাসেল, ব্রণ ষ্টাউট. প্রাইস্‌ প্রভৃতি ইত্জিঘোপাত্ত- 
বাদী দার্শনিক উত্্রিয়োপাত্তের স্বরূপ অবধাব্রণের নিমিত্ত এত স্থন্্ম বিচার করিয়াছেন ॥ 
ইচ্ছিরেোপ।ববাচা পদার্থটী কি কেবল কহ্দক্ছন গার্শনিকের কলনাবিধূর্ত এলোনিশথাপ,- 
ন মবত্তিকান্বলনয় সাধারণ জগতে তাহার স্থান আছে- এই লঙ্গক্ষে আমি এখানে... 
মতামত ব্যক' কানিত চাহি না । আমি শুধু বলিতে চাহি যে, ইন্জিয়োপাত্ত শঙ্ষের 7 
বাবহারবিধি প্রণয়ন কগ্সিতে, লাশুনিকর যদি বস্তর যথাতথ্যবর্ণনার দিকে দৃষ্টি না - 

স্রাখিরা, কেবশ নিজেদের শ্বাধীল ইচ্ছাই চালান, তাহ। হইলে উদ) ছার) কোন প্রকৃত 
দাশূনিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নথ ॥ 

পুশ্তকপরিচয়ের স্বর্পরিসরে ইহার বেশী লেপ৷”ঠিক হইবে না) তাই গ্রন্থকাপ্রেৱ 
অন্থান্ত মত সম্বন্ধে অথার বক্তব। প্রকাশে ক্ষান্ত রহিপাম। তবু, এখানে বলা উচিত 
হইবে যে, এই পুস্তকে কার্ধ)স্কারপবদ এবং ঘোৌ ক্রিক দৃষ্টিবাদ (লক্িক্যাল পজ্জি টিভি জদ্‌)- 


এর, যে বিস্তৃত এলোঁচিন! কুর! তইাছে, তাহার প্রশংস। না করিচ| থাকা বার লা। 
প্চজ্রোদন র্টাচাধ্য । 


৮৯ 








বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


( ত্ৈমাসিক পত্রিকা ) 


২য় বর্ষ, ৩য় সংখা] কান্তিক [১৩৭৯ সাল 


সম্পালক = _ 
জরীসতীশচল্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. পি-এচ,ডি * 


অল্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিশ্যালন্র । 


০ 


সুচীপত্র = 
কাঠিক সংখ্যা 


বিহ্ব 
ধর্ম ও দর্শন -- জধঠাপক শ্সতীশচশ্র চট্টোপাধ্যায়, 
এম্‌. এ, শি-এচ৩ ভি 

শীতাঘ ভগবান__ইঠঅন্িলবর়ণ রায়, এম্‌. এ 
সব্বমুক্ি__মহামহোপাখ্য।ঘ্র পণ্ডিত শুধোগেশ্রনাথ 

তর্কস/ংখাবেদাস্ততীর্থ 
হাথ ও ছুখ-_-অধযাপক জকল্যাশচত্র গুপ্ত, এম্‌. এ 
সম্পাদকীয় । 
পুস্তক পরিচ _ 
পরিভাষা 





পৃ 


১৪৯ 
১৬৪ 





রে - 
২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা। দশন [কাভিক, ১৩৪৯ লাল 








ধম” ও দর্শন 
অধ্যাপক এ৷সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম. এ, পি-এ৮৮ ডি ॥ 


ধর্ন ও দর্শনের সন্থদ্ধ এট প্রবন্ধের আালোচা বিষয় ॥ কিন্তু তাহাদের 
সশ্বন্ধ নিৰ্ণয় করিতে হইলে তাহাদের প্রত্োকটির তার্থ ও স্বরূপ সম্বন্ধে 
সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক । ভাতএব আমাদিগকে প্রথমেই বিবেচনা 
করিতে হইবে যে ধর্ম ও দর্শন বলিতে কি বুঝায় বাকি বুঝা উচিত। 
যদিও মানব সনাচ্জের ইতিহ।সের অতি প্রাচীন যুগ হইতেই উহাদের 
অভ্রাদয় ও প্রসার দেখা যায়, তথাপি উভয়ের সম্বন্ধেই যথেষ্ট নততেদ 
পরিলক্ষিত হয়। এই মতভেদ সাধারন লোকের নপো সীমাবদ্ধ নহে ৷ 
বহু জ্ঞানী ও মগীবী ব্যক্তির মসে৷ও এ বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা 
যায়। তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ থাকার ফলে তাহাদের 
সম্বদ্ধ বিষয়েও যে নতন্ৈধ ঘটিয়াছে তাহ! স্বাভাবিক ও অপরিহার্য । 
কারণ, ছু্টটী বস্বর ন্সরূপের জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের সম্বন্ধন্ঞান নিরূপিত 
হইয়া থাকে৷ তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা বা নত 
পোষণ করি তদনুলারেই আমাদিগকে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে 
হইবে । বস্তর গকূপের সান বাতীত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞান হয় লা। 
এজগ্য ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে তাহাদের স্বরূপ দশ্বন্ধে 
আলোচনা আবশ্যক । 

ধর্নশব্দটী বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধর্ম বলিতে সমাজ- 
হিতক্র বিধি € 11৬ ) বা। সুনীতি ( ॥oraliচy ) বুঝাইতে পারে। 
প্রথমোক্ত অর্থে বিচ।রালয়াকে ধর্ম্মাধিকরণ এবং দ্বিতীয় অর্থে অহিংসাকে 
পরম ধর্ম বলা হয় ॥ অথবা ধর্ম বলিতে পুণ্যকশ্ত্র বা শাস্্রানুষায়ী 
আচার বুঝা যাইতে পারে, যেমন যাগযজ্ঞঞকে ধর্মান্ুষ্ঠান বলা হয়। ধম 
অর্থে শ্ব ভাব, গু৭ এবং শক্তিও বুঝায় । এই অর্থগুলির উপযোগ যথাক্রমে 
পশুধর্ম, কালধম: অগ্নির ধর্ম পদনিচযে দেখা যায়। আবার ধমণশক্দ্বারা 


১৫০ দৰ্শন 


আমরা পরম্পরাগত সানজিক আচার-অমঞ্ুষ্টান বা বিহিত কর্ম্ম বুঝিতে 
পারি। সাধারণতঃ এতদথে আনবা হি-দুধন-. ক্রত্রবর্ম প্রভূতি পদ ব্যবহার 
করিয়। থাকি । আবার ধর্ম শব্দে ইংরেজিতে যাহাকে 'রিশিজন্‌” বলে 
তাহাত আমর) এখন বুঝিয়া পাকি । ধম শব্দটি যদি 'রিলিজ্ঞন' শব্দের 
*.তিশপ্দরূপে ব্যবহার করা যায় তবে তথ্বার! আমরা কোন বিশিষ্ট মলো- 
বৃওি ও উপাসনা পতি বুঝিতে পারি । 

এই প্রবন্ধে ধর্ম শব্দটা উপরিশ্থ শেষোক্ত অর্থে ব্যবহ্ছুত হইবে ) 
এড উহার একটু বিশদ আলোচনা করা কর্তব্য । ধম আমাদের হের 
একী বিশিষ্ট অবস্থ। এবং এ+ পার উপ্ধসনা পদ্ধত্তি। মলোবিভ্ঞানে 
মানব-মনের ব্ুরিসমৃহক (tunctions) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে । এই তিন শ্েণীল আনো তির সাধারণ নাম ভান (cognition), 
বেদন! (£৫০1৪) এবং কুতি বা যত্ন (conarion or volition) 1 
জ্ঞান বলি অর্বপ্রকাশ বা অর্কেপলন্ধি বুঝায় । নৈয়ায়িকের। বলেন 
যে জ্ঞান, বুদ্ধি € উপার্ষি পাধ।য়শ । অতএব প্রত্যক্ষ. স্মরণ, মনন, 
সংকল্প, বিকম প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার জ্ঞানক্রপ ননোব্বকির অন্তর্ভুক্ত । 
বেদনা বলিতে সুখ দুঃখের অনুভূতি, হর্ষ, বিষাদ, বিশ্ময়, আন্ধা. ভক্তি 
প্রস্তুতি সানসিক অবস্থা বুঝায় । কৃতি ব! প্রথত্র অর্থে সন্ঞানে কৃত যে 
কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়! বুঝায় । বাক্‌. বুদ্ধি ও শরীর 
দ্বার! সঙ্চা:নে কৃত কৰ্ম্ম মাত্রই প্রযত্রের অস্তভু ক্র ॥ যদিও আমাদের 
মনোবৃত্তিগুলিকে তিন ভেণৌতে বিভক্ত কর! হইয়াছে, তথাপি একলেণীর 
বৃত্তি অপরশ্রেণীদয়ের বৃত্তির সহিত অবিচ্ছেদাভাবে সম্বন্ধ । বোধহয় 
আনাদের ব্যবহারিক ভ্রীঝনে একশ্রেণীর বৃত্তি অপর তুই শ্রেণীর বৃত্তির 
সহিত সম্পর্কশৃন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। মানব প্রকৃতির সাধারণ 
নিয়ম এই যে কোন বস্বর জ্ঞান হইলেই তদ্ধিষয়ে আনাদের প্রীতি বা 
অপ্রীতির ভাব উৎপন্ন হয় এবং বস্তুটিকে উপাদেয় ব। হেয় বলিয়। জ।নিলে 
আনর! তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারের জনা যত্ববান হই । এখন ধর্মকে 
মানব-মালের কোন বিশিষ্ট অবন্থ। বলিল আনাদের বুঝা উচিত যে এই 
অবস্থা বা ভাবের মধ্ো জ্ঞান, বেদনা। ও প্রযত্র এই তিন প্রকার মানো- 
বৃভ্ডিরই স্থান আছে । পরস্পর সম্বন্ধ এই তিন প্রকার মনোবৃত্তির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে ধর্মের সার- 
হইতেছে ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস, ভগবদ্হুক্তি ও ঈশ্বচরাপাসনা । এই 
তিনটা মূল উপাদান লইয়। আমাদের ধর্ম জীবন গঠিত । মহামতি মার্টিনো 
তাহার ‘এ ষ্টাডি অব, রিলিদ্রন' ন্রমক উপদেশপূর্ণ গ্রন্থে ধর্মের লক্ষণের 
দ্থিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ভাহার মতে ঈশ্বরবিশ্বাস বা আস্তিক্য 
বুদ্ধিই ধমে র সারবন্ত । ঈশ্বর বলিতে তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা ও জ্বীবের 
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কর্্মফলণাতা এক অভ্র, অমর ভগবংসন্তা বা আস্বাকে বুঝিয়াছেন। এই 
আস্তিক। বুদ্ধির সহিত কতকগুলল আবেগময় 'বেদন। বিদ্ড়িত আছে। 
তন্মধ্যে বিস্ময় বিহবল হা, প্রেম ও প্রগতি এই গুলি মূলভাব এবং এই সকল 
ভাবের আবেশ স্বতঃই সেবা. পুজা, উপাসন। ইত্যাদি কণ্ধে শ্র্থিলাভ 
করে। ডক্টর মাটিনো ধয়েরি স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার 
তাৎপর্য এই যে ঈশ্বরকে ভীব ও জগতের নিয়ন্তা বলিয়া জ্ঞানা, তাহার 
ওুতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও চালবাদার ভাব পোষণ কর। এবং তাহার সেবা ও 
অচ ন! করাই গ.ক্ৃত ধন । 

ডক্টর মাটিনোর প্রদত্ত ধমে'র লক্ষণটি আঅনবদ্। ন! হইলেও হে" 
আলেকশে গ্রহণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই । উক্ত লক্ষণটির সঙ্গন্ধে প্রধান 
আপত্তি এই যে উঠা দর্বক্ষেত্রেও সব ধনেরি পক্ষে প্রযোজ্য নহে । আনেক 
আদিম ও অসভ্য জাতির নধ্যে যে সব ধন চলিত আছে তাহাতে 
বিশ্বত্রষ্টা। বা বিশ্বনিয় ্ব। ঈশ্বরের কোন কথাই নাই 1 দৃষ্টাস্বরূপে আমরা 
এখ।নে সব জ্বীববাদ ১০1১1701507). জড়পুভা (66053131977), প্রকুতি-পুক্ঞা 
Anature-worship), পূর্বপুরুষ পূ ( ncestor-worship). পশু বা 
উদ্তিদ্-পূদ্ছ৷। (০০৫m৷৷5৷৮:) প্রভৃতির উল্লেখ কর্তিত পারি। পক্ষান্তরে 
স্থসভ্য ও সুশিক্ষিত মানব সমাজেও নিরীশ্বর ধনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
বৌদ্ধ ও জৈন ধম সাংখ্য, মীমাংসা ও অদ্ধৈতবেদান্ত ধৰ্ম, এবং সিদ্ধ 
ফরাসী দার্শনিক কোম্তের মানবতার ধম (religion of humanity) 
এ বিবয়ে সাক্ষ্য দিতেছে । ইংরেজিতে যাহাকে “আনিমিজম্* বলে 
আনরা তাহাতচ সর্বজীববাদ বলিয়াছি। অনেক হৃতস্্রবিৎ (anthropo- 
15815) মনে করেন যে ইহার মধে)টই আদিম মানবচ্ঞাতির ধন ভাব 
প্রথম বিকাশালাভ করে। আানুষ তাহার জ্ঞালোন্েষের প্রথমাবন্থায় 
সকল ড্রব্যকেই সঙ্জীব ও সাব্মক বলিয়া ভাবিত এবং এক্জন্ প্রকৃতির 
সকল দ্রব্য, এমন কি জড়দ্রবদকেও কোন না কোন আস্মার শরীর বা 
আধার বলিয়া! পৃক্তা করিত। কিন্্র এপর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান ছিল বা 
আছে বলিয়া মনে হয় না। “ফটিসিজম.কে" আমরা জড়পুজ্জ। বলিয়াছি, 
কারন ইহাতে জড়দ্রবাবিশেষকে কোন আজ্ঞানুবন্তা আত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং তাহার সাহায্য পাইপার জন্য এ জড়ঙ্রুব্যর 
পূজ্ধা করা হয়। ইহাও এক প্রকার ধন” এবং হাতেও আমরা ধীহাকে 
ঈশ্বর বলি ঠাহার কোন স্থান নাই। সেইরূপ কোন কোন জ্ঞাতির মধ্যে 
প্রকৃতির গৌরবময় পদার্থনি5য়কে দেবতাদ্বানে পুক্তা করিবার প্রথা 
প্রচলিত দেখা যায় । প্রাচীন আর্যন্জাতির মধ্যে অনেক প্রাকৃতিক দ্রব্য, 
ঘটনা, বা শক্তিকে ইন্দ্র, অগ্ি, সোম, স্্ম প্রভৃতি দেবতারূপে গ্রহণ করিয়া! 
অনেক পুক্ার্চনার ও যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল । পূর্ববএক্লষদের (প্রতাত্মার 


১৫২ দর্শন 


তৃপ্তি ও সন্থুষ্টিবিধ!নের জ্রন্য শ্রাক্ধাদি কনে” আনেক পৃঙ্জাপাঠের প্রচলন 
-সাজ্ঞ৪ আমাদের সনাক্ত দেখা যায় । টে এজ্তন'এ কোন পশু, প্রাণী 
ব। উদ্থিদকে কোন বংশের বা জাতির ভাগাবিপাতা বলিয়া পরিগধনা 
করিয়া ভয় € ভক্তি সহক্াছের তাহার পুক্তা করা হয় এবং তাহার প্রলাদ- 
লাতর জগ্য তাহাকে হভাজন করা হয়। মহামনীষী সিগনণ্ড ফ্রয়েড 
তাহার 'টোটেল্‌ ও ট্যাবু নামক প্রসিন্ড পুস্তকে ইহ! প্রতিপ।দন করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন যে টোন" পুক্ঞাই মানবজাতির ইতিহাসে ধর্মের 
প্রথন বিকাশ । ইহার মধোও আমরা স্থষ্টিকর্া ঈশ্বরের কোন সন্ধান 
পাই না। বৌদ্ধ € জৈন ধণ্রের এত ছুটি বিরাট ও প্রচলিত ধর্মেও 
ঈশ্বরের আন্তিহ স্পীকার কর। হয় নাহ । মহামুনি কপিল 'প্রবন্তিত সাংখ্য 
দর্শনে জ্বীবাস্থা। বা পুরুষ ও পক্ুতি ব্যতীত ঈশ্বর নামে কোন তৃতীয় 
তহ্ব স্বীকৃত হয় নাই । ডৈমিনির মীমাংসা দর্শনে যাগযজ্ঞ ও পুক্তাহোমের 
বিস্তৃত আলো5না থাকিলে বিশ্ব স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ন্দীকৃত হয় নাই, 
বরং ঈশ্বরের অন্তিব সম্বন্ধে প্রচলিত প্রমাণগুলি খণ্ডন করা হইয়াছে. 
অবশ্য অনেকস্থলে য।গযজ্ঞ সম্পর্কে বৈদিক দেবতাশুলির উল্লেখ দেখা 
যায়। কিন্তু এগুলি কেবল সন্ত্রুপী দেবতা, অথবা! ব্যক্তিবিশেষ এ বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে । যদি তাহারা ব্যন্তিই হল, তাহা হইলেও 
মীমাংস! দর্শনে জগবস্ত্র্টা এক ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে বলা যায় না, কেবল 
বহু দেবদেবী শ্বীকার করা হইয়াছে এই মাত্র বলা যায় ॥। অন্ধৈতবেদান্তে 
ইশ্বর নানে এক তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে সত্য : কিন্ত ইহাতে ঈশ্বর 
পরমতন্থ নঠেন, তিনি ত্রক্মের মায়াশক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন অপরতন্ব | ব্যব- 
হারিক দুত্িতে জীব ও জ্ঞগং সত্য বলিয়া প্রতীয়নান হয় এবং পরত্রহ্ম 
বিশ্বের স্বপ্টিকর্প্র। মায়াবী দরশ্বররূপে প্রতিভাত হন । কিন যখন পার- 
মাক দি লাভ কর। যায়, তখন জ্পীবক্তগং স্বপ্নবং আসত প্রতিপন্ন হয় 
এবং জগৎস্র2। ঈশ্বরের ও তিরোধান ঘটে । অতএব ঈশ্বর, ভ্রীব ও জগৎ 
সকলই বায়ার অধীন এবং নায়াব অবসানে তাহাদেরও অবসান হয়। 
কিন্ঠু ঈশ্বর ও জীবজ্ঞগংত্ক যে কোনভাবে মায়াময় বা অসত্য বলিয়া! 
ন্দীকার করিলে আমাদের ধর্নবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। 
ডক্টর নার্টিনের নতানুসারে ঈশ্বরে ভক্কিবিশ্বীস ও ঈশ্বরোপাসনাই ধর্ম । 
কিন্ত ঈশ্বর যদি পরমতঝ ন! হন এবং ভ্রীব ও জ্ঞগং হ্দি মিথ্যা হয় তবে 
ঈশ্বরোপাসনা চলে না এবং ধশ্মও লোপ পায়। তথাপি সাংখ্য, মীমাংসা 
ও অদ্বৈত বেদান্তের ভিত্তিতে যে এক প্রকার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
এবং অনেকের ধনজীবন যে তদন্ুলারে গঠিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই । পাশ্চাতা জগতে নিরীশ্বর ধর্মের দষ্টান্তজ্রপে আমরা কোম্তের 
মানবতার ধর্মের উল্লেখ করিক্সাছি । এই ধনপান্ুদারে জীবসেবা বা 
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মানসভাতির কল্যাশসাপন পরের সার ১ ঈশ্বারোপাসনা মানব সভ্যহার 
আদিবুগের বাবন্থ। হইলেও বর্নান কালে তাহ। একট। কুসংস্কার বলিয়। 
বঙ্গ ন করা৷ উচিত ॥ এই মানবতার ধর্নকে বর্ধনানে শুদ্ধ মানবতা 
(num inism) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য জগতে ইহা বিশে 
প্রসার লাভ করিয়াছে । এখন আনরা যাহাকে সমাজতন্ত্র socialism) 
সনচতাগবাদ (cহ০mmunism) বা মার্কস্বাদ (১13751507) বলি সেহলিও 
এই মানবতার রূপান্তর মাত্র এবং তাহাদের প্রত্োকটিতেই ঈশ্বরকে 
অস্বীকার করা হইয়াছে! 

পূর্ববতী আলোচন! হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস 
ও ঈম্বরোপাসনা ধমোর অপরিহার্য অঙ্গ নহে । যদি তাহাই হয় তবে 
ডক্টর মার্টিনের প্রদন্ত ধমের লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে । এই দোষ 
পরিহ রের জন্য অগ্ঠান্য দার্শনিক ও ধর্মতস্থবিদ্‌ ধর্মের অন্যরূপ লক্ষণ 
করিয়াছেন । এগুলির বিশদ আলোচনা এখনে নিষ্প্রয়োজন ; তবে 
এইমাত্র বলিয়া রাখি যে ধর্মের আর যে সব লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্য বোধহয় কোনটিই একেবারে নিদেোষ নহে, তাহাদের 
মধ্যেও অব্যাপ্ডি বা অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াডে । দৃষ্টান্তরূপে এখানে 
ধমোর কয়েকটি প্রসিদ্ধ লক্ষনের উল্লেখ করিতেছি । ম্যাথু আনল্ডের 
মতে ভাবাবেগ সংস্পুষ্ট স্থনীতিই (morality touched with emo- 
6977) ধর্ম । কিন্তু এরূপ হইলে পরগুঃখকাভরতা, সমবেদনা, করুনা প্রভৃতি 
নৈতিক ভাবকে (780191 €m০৷0i০৷5) ধর্মতাব বলিতে কোন আপত্তি 
থাকে না, পক্ষান্তরে যোগধর্ম নিক্কামকম? মীম!ংসা ও বেদান্ত ধম” 
প্রভূতিকে আর ধনপিদবাঁচা বলা যায় না। ডক্টর এ. সি. ওয়াটসন, বলেন 
যে মানুষ যখন মানবেতর বহিজ্ঞগতের প্রতি সামাজিক আচরণে প্রবৃত্ত 
হয় তখনই তাহার ধন ভাব জ্বাগিয়া উঠে (religion is man’s social 
attitude to the extra-human environment), অর্থাৎ ধাসিকের 
দৃষ্টিতে বহিরজ্গং জড় নহে, কিন্তু সভীব পুরুষবিশেষ এবং তাহার সহিত 
আমাদের বন্ধতাবে ব্যবহার করা উচিত । মিঃ ছে. এচ. লিয়ুবা প্রদত্ত 
ধর্ম লক্ষণ কতকট৷ পুবলিক্ষবের অনুরূপ । ভাহার মতে দেবতাদিগের প্রতি 
মনুধ্যযোগা বাবহারই ধমের বিশেষ লক্ষণ, অর্থাৎ মাস্থুষ যখন দেবতা- 
দিগকে মনুব্যন্ঞানে আপ্যায়িত করে তখন তাহার ধর্ম ভাব দেখিতে 
পাওয়া যায় (religion is man's anthropomorphic behaviour 
towards &০5) 1 ডক্টর ম্যারেটও মনে করেন যে অতিপ্রাকৃত 
শক্কিবর্গের সহিত সন্যবহার করাই ধর্ম (religion is a solutary way 
of dealing with supernormal powers) | স্টার কে. জি. জ্রেজার 
ধমের লক্ষণ নিদেশ করিতে বলিয়াছেন যে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর ও 


১৫৪ দর্শন 


মহন্তর শক্তিবর্গে বিশ্বাস এবং তাহা দিগের প্রীতি ও তুনি সাধনের প্রচেষ্টা 
এই দুইটি মনোবুত্তির মধ্য ধর্ম নিহিত আছে (religion involves a 
belief in powcrs higher than man and an attempt to pro- 
Piriate or please them) | পূবৈণক্ত লক্ষাগুলিতে যে অব্যাপ্তি দোষ 
ঘটে বৌদ্ধ, ভন, মানবতা প্রভৃতি ধৰ্ম গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ভাহ। 
বুঝা যাইবে । এসব এবং আরও অগ্যান্য অনেক ধর্সে কোন অপ্রাকৃত শক্তি 
বাঃ দেবতা কা ব।ক্তি'বিশযে বিশ্বাস এবং তদনুকপ আচরণ দেখা যায় লা, 
অথচ এগুলিকে আনর1 এক এক প্রকার ধর্ম বলিয়া স্বীকার করি । 

জন্ধেয় ডক্টর ও তশীলকুনার মৈত্র নহ।শয় "ধর্ম ও যাছ্বিদ্যা* নামক 
সাহার একটি পাণ্ডিতাপুণ প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াত্চন যে বিশ্বের 
বা পারমাথিক ₹ত্তের 7০715) সহিত মিলনের ভাব (sense of 
harmony) ধমের মৃলভাব এনং তাহার দ্বারাই অন্যান্য বিদ্যা বা 
মনোসুপ্তি হইতে ধনের পার্থল্গা বুঝিতে হইবে । কাহার মতে মিলনের 
পূর্বে অবশ্য বিচ্ছেদভাব থাকিবে, কিন্তু মিলনের ভাবই ধর্মের প্রধান 
অঙ্গ এবং উহা সকল ধর্মে ও ধমভীবনের সকল অবস্থায় বর্তমান ৷ কিন্ত 
এখানে বক্তব্য এই যে বিশ্বের বা পারমাথিক তব্বের সহিত বিয়োগ বা 
মিলন হইতে হইলে তাহা সামাদের সমপ্রক্পাতি বলিয়। জানা আবশ্যক । 
কোন জড় বা শক্রভাবাপন্ন শক্তির সহিত আমাদের মিলনের সম্ভাবলা 
নাই । যে হত্ক সচেতন এবং আনাদের স্থখতুঃখ বুঝে ও আমাদের প্রতি 
সহান্ুইতি করিতে পারে, আমরা তাহারই সহিত মিলনস্থখ অনুভব 
করিতে পারি ; কোন সচেতন নির্মম শয়তানী শক্তির সহিত উহ! সম্ভবপর 
নহে । বদি তাহাই হয় তবে ধর্মজ্রীবনে মিলনা সুতির মুলে একটা 
আধাত্বিক অনুভূতি (spiritual expcrience) থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ 
ভৌতিক জগতের অন্তরালে যে একট! আতিভৌতিক বা আধ্যাস্মিক তব 
আছে তাহার ক্ষোনরূপ আভাস এবং তাহার সম্বন্ধে প্রত্যয় থাক! 
প্রয়োজন । যদি বিশ্বের সহিত মিলনভাব মাত্রই ধর্মভাব হয় তবে কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের প্রাকৃতবাদ :natuনli51৷) বা জড়বাদকে 
(marerialism) ধর্মমত বলিতে হয়, কারণ জড় প্ররুতি বা! জগৎকে 
পরনতন্্ব বলিয়া তাহ।র নির্মন বিধানকে দ্দচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানিয়া 
লওয়া যাইতে পারে, যদিও তাহাতে ঠিক মিলনন্ুখ হইবে কিনা সন্দেহ । 
কিন্ত এরূপস্থলে ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনের মনো শাভেদ রক্ষা কর! কঠিন 
হইয়। পড়ে । আরও এক কথা কোন. কোন ধর্ম বা ধনিকের সধ্যে 
মিলনভাব অপেক্ষা বিরহ ভাবের প্রাচুর্য দেখা যায়৷ দৃষ্টান্তরূপে আমর] 
এখানে গোপিনীদের (প্রনধম: শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর জীবনী ও তাহার প্রবর্তিত 
বৈষঃবধর্মের উল্লেখ করিতে পারি । অবশ্য এখানেও বিরহের পর মিলনের 
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কথা আছে। কিন্ট আমাদের বক্তব্য এই যে ধর্ম জীবনে বিরহ ও নিলন 
উভয়েরই স্থান আছে) অতএব কেবল নিলনের ভাবকেই ধর্নভাব বলা 
সঙ্গত হইবে লা। পক্ষান্তরে কোন্তের নানবতার ধর্মে বিশ্বের বা 
পারমাধিক তন্বের সহিত মিলনের কোন কথাই নাই, কেবল নানবঞ্জাতির 
একান্তিক সেবার কথাই আছে । অধপ্য এরূপ সেবার দ্বারা একটা আত্ম- 
প্রসাদ বা আস্মহুতি লাভ কর) যায়। কিন্ত যদি লনাক্র বা জাতির সেবার 
দ্বার! আন্মপ্রসাদ লা = বর্ন বলা সায়, তবে সমাজতন্ত্র, সনাভোগবাদ ও 
মার্কস্বাদকে ধন বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত ইহাদের বিপক্ষ বা 
সপক্ষের কোন লোক তাহাদের উপর ধর্মনানের গৌরব বা কলঙ্ক লেপন 
করিতে প্রস্থত নহেন॥ 
ধর্ম বলিতে আমরা আধ্যাত্মিক তন্দের অন্ুহ্তি ও স্বীকৃতি বুঝিব। 
সাধারণ বুদ্ধিতে (c০৷nm০n 56156) তত্ব তুই প্রকার বলিয়া বোধহয় । 
আমাদের ইন্তরিয়গ্রাত্য জড়জগৎ ভৌতিকতস্ব (physical reality), 
এবং ভৌতিক জগতের অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর আকা। বা চিন্ময় পুরুষ 
আধ্যাস্লিক তত্ব (spiritua! হ8৪1)05)। ভূত ও ভৌতিকের অতিরিক্ত 
যে একটী চিংসত্তা আছে তাহা আনাদের অচুভবলিন্গ । আমরা সাক্ষাৎ 
প্রত্তাতি দ্বার! জানি-ত পারি যে আমাদের আস্থা দেহ. ইন্দ্রিয় নন ও 
বুদ্ধির অতীত একটা চিৎসন্তা । এই আতিত্ভৌতিক চিৎসন্তাকেই আনরা 
আধ্যাত্মিক তন্তু বলিয়াছি এবং এই তন্তের অনুভুতি ও স্বীকৃতিকেই আমর! 
ধমের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিব। এই ছুইটাকে ধর্মের মূল এবং 
তাহার অন্তর্গত ধাঃণা. বেদনা, আচার, অনুষ্ঠানাদিকে উহার শাধাপ্রশাখা 
ধলা যাইতে পারে । ধর্মের মূলরূপ আধাান্িক অনুভূতিটি সকল ধর্মে ই 
ওয় একরূপ । কিন্তু এ সুলভাব হইতে ভাত এবং তাহার প্রকাশক 
প্রত্যয় বা বিশ্বাস, বেদন। ও আচার অম্ুঃানগুলি বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্নরূপ । 
বিভিন্ধ ধমোর মধ্যে যে কলহ ও দ্বন্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বোধ 
হয় ধমোর বাহাবরণরূপ বিশ্বাস, নতবাদ ও আচারাহুষ্ঠালে সীমাবদ্ধ । সকল 
ধর্মের মূলে অতীন্দিয় জগতের বা আধ্যাত্মিক তস্তের একটা অনুভূতি এবং 
তাহার দ্রীকৃতি বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়। তথাকথিত অসভ্য 
ভাতির মধ্যে প্রচলিত সবজীববাদে ইহা স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং জড়- 
পুজা, প্রক্ৃতি-পুজা, (প্রত-পৃক্ত। প্রভৃতিতেও ইহ। অস্পষ্ট নহে । জ্ড়- 
পুজাতে (5619053557) জড়প্রব্যবিশেষকে কোন আস্মাদ্ধারা অধিষ্ঠিত 
বলিয়াই পুজা কর! হয়। প্রককৃতি-পূক্ততেও প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অধিষ্টাত 
দেবদেবীকেই পুজা করা হয়। আর্রা অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতিকে সর্বজ্ঞ 
ও সর্বশক্তিমান দেবতারূপেই পুদ্। করিয়া থ!কেন এবং ভীহাদের স্তব- 
স্তুতি করেন। প্রেত-- = তেও মৃত ব্যক্তির দেহাতিরিক্ত ও দেহাতিক্রান্ত 
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আস্বারই তৃপ্তিসাধনের জন্য পুজ্ঞাপাঠ ও দানধ্যানাদির ব্যবস্থা আছে। 
টোটেম্‌ পুজারীর স্থির বিশ্বাস যে টেেম্‌ দ্রব্যটির মধ্যে পূর্বপুরুষের 
প্রেতাত্মা বিরাক্তনান আছেন এবং তাহার বংশধরগণকে রক্ষা করিতেছেন । 
ডক্টর এ. এ. বোমনান তাহার মহামূলা প্রস্থ "ষ্টাডিজ. ইন, দি ফিলক্রফি 
অব. রিলিজন, এর একস্থলে বলিয়াছেন যে ০টা€টস্‌ দ্রব্যগুলিতে অধিষ্তিত 
একাধিক আত্মাতে বিশ্বাস না থাকিলে টোটেম, পূজার কোন অর্থই হয় 
না। আমাদের মনে হয় তাহার এই উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সত্য । অতএব 
নিয়স্তরের ধর্মগ্ুলিতে যে আধাম্মিক সত্ত। বিষয়ে একটা অস্পষ্ট বা 
স্পষ্ট অনুহুতি আছে এবং এই সত্তাকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া মান্থষ 
যে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার । কারণ কোন বিশ্বাসের 
মুলে তাহার পরিপোষক কোন একটা অশ্থভুতি বা সাক্ষাৎ জ্ঞান অবশ্য 
থাকিবে এবং যাহ! অনুভব কণ! যায় তাহা মনে পাশে স্্ীকার না করিলে 
আনর! তাহার আনুবূপ কমে স্রেচ্ছায় প্রবল হইতে পারি না। 

সাংখ্য ও যোগ এবং মীমাংসা ও বেদাস্তধর্ম যে আধ্যাত্মিক তের 
বা আত্মার অনুভূতি ও স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ভারতীয় দর্শনের 
সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন । ইহাদের এত্যেকটিতেই ঈশ্বরে 
বিশ্বাস লা থাকলেও একথা সত্য যে আত্মা, পরকাল প্রভূতিতে দৃঢ় 
বিশ্বাসের উপরই এই ধর্মগুলি সুপ্রতিটিত । বৌদ্ধ ও জ্ঞৈনধর্মে” ঈশ্বর 
বা জগংস্ৰষ্টা পরমপুরুষ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দেখিতে পাওয়া 
যায় ন! । কিন্তু এই ধর্ম ছুটির যে আত্মা, পরকাল, কর্ন ও কর্ম ফল 
প্রস্তৃতি আধ্যাত্মিক তন্ধে আস্থা আছে তাহা কেহ অন্দীকার করিতে পারেন 
না। অবশ্য আত্মা বলিতে বৌদ্ধরা যাহা বুঝেন, জৈন বা অন্য ধর্ম1- 
বলস্বিগণ ঠিক তাহ! বুঝেন না । তাহাদের মতে আস্মা নিত্য ও নিবিকার 
চেতন দ্রব্য বা পুরুষ নহে, উহা একটি নিরবচ্ছিয্ল বিজ্ঞানধারা মাত্র । সে 
যাহা হউক, বৌদ্ধরা যে দেহ ও ইনল্ল্রিয়াতিরিক্ত অর্থাৎ অভৌতিক আত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন । যদি 
তাহাই হয় তবে নিরীশ্বর বৌদ্ধ ও জ্ৈনধর্নের মূলে যে আধ্যাত্মিক তন্বের 
অন্বতি ও স্দীক্কৃতি বিদ্ভনান আছে তাহা অবশ্য স্বীকার । 

বৌদ্ধ ও জৈনধৰ্ম সম্বন্ধে যাহা বলা হইল কোম্তের মানবতার ধর্ম 
সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ । কারণ মানবতার ধর্মের মধ্যে 
ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক বা অন্য কোন অধ্যাত্ম তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় ন! । যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হইবে যে আমরা ধর্মের যে 
লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছি তাহ] মনবতার ধর্মের পক্ষে প্রযোক্তা নহে এবং 
তহোতে অব্যান্তি দোষ খটিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদেয় প্রথম বক্তব্য 
এই যে ধর্মের আর যে সব লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে সেগুলির সন্বন্ধেও 
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বোধহয় এই একই আপত্তি হইতে পারে. কারণ মানবতার ধনে মহুষ্য- 
সেব। বাতীত ঈশ্বর, দেবতা, ৫প্রতায্মা, পশ্ড বা উদ্চিদ-পৃভার কোন স্থান 
নাই ॥। কিস্ত কোন না কোন আকারে কোন আত্মার মস্তি ব্বীকার 
করিয়া তাহার প্রতি শ্রক্ধ।ভক্তি প্রদর্শন করা বা তাহার অচ্চনা করা যে 
ধামে'র অপরিহ্ার অঙ্গ তাহা ধনের অন্যান্য লক্ষ ও স্বীকৃত হইয়াছে। 
আবশ্য মাণু আলন্ডি প্রদত্ত ধনের লক্ষণটির সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা যায় না, 
কারণ ইহাতে কোন দেবতার পুজ্ঞার্চনার কথা নাই । কিন্তু এখানে 
ইহা মলে রাখিতে হইবে যে আন্ন্ড ধর্ম বলিতে যাহা বুঝেন তাহা 
মানবতা ধর্মের রূপান্তর মাত্র । এরূপ স্থলে মানবতার ধর্মকে ধর্ম 
বলিয়। স্বীকার করিলে ধর্মের কোন লক্ষণ গ্রহণ করা যায় না। ইহা 
দেখিয়। আমাদের মনে হয় যে মানবতা যদি শুজ্ঞ মনুষাজ্র।তির সেবায় 
পর্যবসিত হয়, তাবে তাহা ধমেরি প্রকৃত স্বরূপ প্রক্শ করে না এবং 
তাহাকে নিঃসংশয়ে ধর্পিদবাচা বলা যায় লা । ইংরেজ দার্শনিক অধ্যাপক 
শ্রিঙ্গেল প্যাটিসন, তাহার "আইডিয়। অব. গড় নামক প্রলিক্ধ গ্রন্থে 
কোম্তের মানবতার ধর্মকে ধমের অদ্ধাঙ্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন যে কফোম্তের মানবতার ধর্ম এবং স্পেনসারের 
আজ্ঞেয়োপাসনা (worship of the unknowable) ছুইটী অগ্ক সত্য 
এবং পরল্পরের পরিপুরক ( complementary half-truths ) 1 
অধ্যাপন্ড প্যাটিসন. যাহা বলিয়াছেন লে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ইহ! 
সত্য সে মানবতানাত্রকে ধর্মের সারাংশ বা! পরিপূর্ণ রূপ বলিয়া গ্রহণ করা 
যায় না! মানবতা ধের মুলে যে সব মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং 
যেগুলি অধুনা 'মানবতা”, 'সমান্ততন্ত” “সাম্যবাদ বা সনতভোগবাদ বা 
মার্কস্বাদ' নামে পরিচিত, সেগুলিকে কেহই ধর্ম আখ্যা! দিতে প্রস্তত 
নহেন ।. ইহা হইতে বুঝ যায় যে শুদ্ধ বা অবিমিশ্র মানবতাকে ধম” বা 
ধর্মের সারাংশ বল। যায় না। অবশ্য আমরা একথা অপকটে স্বীকার 
করিতেছি যে মাঙ্গশ্রক্ছাতির, তথা জীবমাত্রের সেবা ধর্মজ্জীবনের একটী 
প্রধান অঙ্গ । হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি প্রাচ্য ধর্মে ইহা অল্পবিস্তর 
স্বীকার করা তইঈয়াছে। কিন্ত ধর্মে মান্থযাকে মানুষ বলিয়া বা অন্য 
- জ্বীবকে জ্ৰীবমাত্র বলিয়া সেবা করা হয় লা। তাহারা কোন আত্মার 
আশ্রয়স্থল বা জীবন্ত আস্মা বলিয়াই তাহাদের সেবা সম্ভবপর ও.সমীচীন 
হয়। যদি তাহাই হয় তবে ইহা বলিতে হয় যে কোম্তের মানবতার 
ধর্ম প্রকৃত ধমপিদবাচ্য নহে, অথবা উহ্কার মধোও আত্মা বা অধ্যাস্মতন্বের 
অন্রহতি ও স্বীকৃতি আছে । অতএব ধর্মের প্রধান লক্ষণগ্ুলির বিচার 
করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে আধ্যাত্মিক তত্বের 
কোনরূপ অন্ভ্ুতি_এবং কর্মজীবনে তাহার স্বীকৃতি ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ? 
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এখন আমরা ধর্ম ও দর্শনের সন্বঙ্গ আলোচনা করিতে প্রনুন্ত হইতে 
পারি ॥ অবশ্য এজন্য নাদিগকে দর্শনের স্বরূপ সন্বন্ধে সংক্ষেপে দুই 
এক কথা বলিতে হইবে ৷’ দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায় যে 
দর্শন শব্দটি সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই । বিভিন্ন দার্শনিক 
দর্শনের বিভিত্র লক্ষণ নিদেশ করিয়াছেন । এই সধ লক্ষণের বিশদ 
আলোচনা এখানে অনাবশ্যক । এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে 
দর্শন একটি আধ্যাত্মিক শা এবং ইহ! ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতি ও শিল্রশাক্স 
হইতে পৃথক | কেহ কেহ দর্শনের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন যে 
ইহা। পর) বিজ্ঞান (90০৮ ১০1০৪,০০) বা বিশ্ঞানসমন্বয় (synthesis of 
the sciences মাত্র । এখানে বিজ্ঞান অর্থে ইংরেজিতে যাহাকে 
“সায়েম বলে তাহাই বুঝিতে হইবে । যদি এই অর্থে দর্শনকে পারা 
বিদ্ত।ন বা বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় বল৷ যায়, তবে দর্শনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
করা যায় না। কারণ এক একটি সায়েন্স বা বিজ্ঞান জড়জগতের এক 
একটি বিভাগের জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে এবং এজন) ইন্ড্িয়প্রত্যক্ষ ও 
যান্তিক পরীক্ষার (observation and experiment) সাহায্য লয়। 
এইরূপে বিজ্ঞান জ্রড়দ্রগং সঙ্থঙ্গে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে ও 
করিতেছে । সিিল্প বিজ্ঞানের লমহয়দ্ধার| আমর! যে দ্গানলাভ করিব 
তাহাও জড়ভ্রগতের জ্ঞানই হুইবে, অবশ্য কোনও একটি বিজ্ঞান হইতে 
উহা যে উচ্চতর ও ব্যাপকতর জ্ঞান হইবে তাহা বলা বাহুল্য । এখন 
দর্শনকে যদি বিদ্ঞালের সনগ্রি বলা যায় তবে তাহার দ্বারা আমর! যে 
জ্ঞানলাভ করিব তাহ। স্দরূপ২; বিভ্বানলক্ষ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইবে না, 
তাহাও জড়ঙ্জগং সম্বন্ধে ব্যাপক হ্ঞানমাত্র হইবে ৷ যদি তাহাই হয় তবে 
দর্শন যে ধিবয়ে জ্কানাগুসঞ্চান করিবে তৎসম্থন্ষে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞানেই 
মিলিবে এবং পৃথক দশ্বনের কোন উপঘোগিতা থাকিবে না। এজন্য 
দর্শনকে একটা ব্যপক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান সমন্বয় বলিলে ভুল কর! হইবে । 
অবশ্য এক হিসাবে দর্শনকে পরাবিচ্ভান বা বিজ্ঞানের সমন্বয় শান্প বলা 
যাইতে পারে) কিন্ত বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহার আলোচনা করা 
গেল না। 

দর্শন বলিতে আনরা সাধারণতঃ তর্ক ও যুক্তিদ্ধারা! সনধিত জ্ঞানকেই 
বুঝিয়া থাকি । কিন্তু ইহাও দর্শনের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া মনে হয় লা। 
কারণ দণ্ড, নীতি, বার্তা প্রভৃতি শাস্সেও মুক্তিদ্বারা সন্থিত জ্ঞান লাভ 
করা যায়। বিভিন্ন জড়বিজ্ঞানেও আমর! যুপ্ডিতর্কের সাহায্যেই জ্ঞান 





১। "দর্শনের স্বরূপ" সঙ্গদ্ধে বিশ্বত আলোচনার জন দর্শন পত্রিকার প্রপম সংখা! 
(কান্তিক ১৩৪৮) সষ্টব্য । 


ধর্ম ও দর্শন ১৫৯ 


লাভ করিয়া থাকি । শ্যায়শান্ত্রে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাই সন্ফল বিষয় 
'প্রতিপাদিত হয় । অতএব যুক্তিহাবা সনধিত জ্বাননাতকেই দর্শলপদবাচ্য 
বলিলে এগুলিকেও দর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা কেহ 
করেন নাই, এবং তাহা করিলে দর্শনের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। অতএব 
দকনের লক্ষণে যৌক্তিক বিঢারের সাঙ্গে আরও কিছু বিশেষ ধানের উল্লেখ 
করা উচিত । দর্শনের বিশেষ ধম” এই যে উঠা অধ্যাত্ম শান্তর বা তন্ব-_ 
বিদ্ঞান। ইহাতে যুক্তি তর্কের সাহাযো আধ্যান্মিক জগং বা পাররমাধিক 
তত্ব লন্বঙ্গে জ্ঞানলাভের প্রয়াস থাকাতে ইচা অন্যন্য শাস্ বা বিদ্যা হইতে 
ভিন্ন হইয়াছে । অবশ্য অগ্ান্ শান্সের বিষয় বন্য লয়! দার্শনিক বিচার- 
বি'শ্রঘণ চলিতে পারে বা চলিয়া থাকে দর্শনে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু 
জ্রড়জগৎ সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতা ও উপযোগিতা আছে। কিস্ত 
এরূপ আলোচনার মূলে তশ্বজ্তান থাকা আবশ্যক এবং তন্তপ্ছানের 
আলো/কেই উহা চলিয়া থাকে না চলা উচিত । ইহা হইতে বুঝা যায় 
যে তন্বঞ্জানই দর্শনের বিশেষ লক্ষণ । ইহাকে পরাবিগ্ঠা বা পারমার্ধিক 
তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচারসাপেক্ষ জ্ঞান বলিলে ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়। সকল 
বিজ্ঞান বা শান্্ুই যুক্তিতর্ক ছার। নিজ নিজ্র বিবয়গুলি প্রতিপাদন করিবার 
চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের কোনটিভেই পারমাথিক তন্থবিষয়ে জ্বান- 
লাভের চেষ্টা! দেখা য।য় ন! । কেবল দর্শনশান্্রই এরূপ চেষ্টা করে বলিয়া 
উহাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হুয়। অতএব দর্শনের 
স্বরূপ বর্ণনায় বলিতে হইবে যে উহ! আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তশ্বিষয়ে 
বিচারলাপেক্ষ জ্ঞান । 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে আধ্যান্থিক তব্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতি 
ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক ব। পারমার্থিক তানের বিচারসাপেক্ষ 
জ্ঞান দর্শনের স্বরূপ । ইঃ! হইতে বুঝা যাইবে যে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে] স্কপ্রসিন্ধ জাশ্নান দার্শনিক হেগেলের মতে উভয়ের 
মধ্যে যে কেবল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহাই নহে, উহারা একই বস্তু । 
উহাদের উদ্দেশ্য ও বিষযীভৃত তন্ব অভিন্ন । কারণ পরমতন্্র মহেশ্বরই 
ধর্ম ও দর্শনের চরম লক্ষ্য | দর্শন বিজ্ঞানের ন্যায় জড়ন্রগতের জ্ঞানান্বেষণে 
ব্যাপৃত নহে । যিনি জ্ঞগস্থ্যাপ্ত হইয়াও ভ্রগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন 
সেই পুরুষোব্রমই দর্শনের বিষয়বন্ক । আবার ধরেও তিনিই আসাদের 
পরাগতি ও পরামুক্তি, এবং তাহার পরম পদ লাভ করাই আমাদের 
ধর্মজীবনের মুখ্য উদ্দেশা । অতএব আামাদের ধম'জীবন ও দাশনিক 
চিন্তা একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে এবং তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত 
আছে। এদিক দিয়া উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । কিন্তু উহাদের 
উদ্দেশ্য এক হইলেও, এ উদ্দেশাসিদ্ধির পন্থা এক নহে । ধম জীবনে 


১৬৯ দর্শন 


ঈশ্বর আমাদের অনুভুতির (£০elin£) বিষয়, দর্শনে তিনি আমাদের 
চিন্তার বা প্রক্জার প্রতিপাদ্য বিষয় । ওথমটিতে আমর! লানারূপ কল্পনা 
ও প্রতীকের সাহায্যে ঈশ্বরের উপাসনা করি, অপরটিতে শুদ্ধ ভাবনা ও 
প্রতায়গ্ধার। তাহার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি । শ্রাতএব ধর্ম ও দর্শনের 
অধ যে পার্থকা তাহা উদ্দেশ্য বা বিষয়গত নতে, উচা কেবল একই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন পশ্থা অবলম্বনের ভ্ঞগঈ হইয়াছে । অতএব 
দার্শনিক প্রবর হেগেল্‌ ধর্ম ও দর্শনকে একরপ অভিন্ন বলিয়াই স্বীকার 
করিয়াছেন ॥ 
কোন কোন দার্শনিক ও ধন তন্ডবিৎ ভেগেলের উপরোক্ত মত পোষণ 
করেন ন! ৷ তাহাদের মতে ধর্ম ও দর্শন যে কেবল ভিক্লবস্ তাহাই 
নহে, উহ্ভারা পরস্পরের বিরোধী দুইটি ভাব বা মনোবুত্তি । ধর্ম 
দাৰ্শনিক খ্ুক্তিতার্কর কোন স্থান লাই, বরং খুক্তিভর্কদ্বারা আমাদের 
ধর্ম চাব বিপন্ন হউয়। পড়ে । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধনের সার কথা ; শ্যায়শান্র 
বা দশনশা স্বর সাহাযে। ঈশ্বরকে পাওয়া যায় লা। ধাহাদের নধ্যে 
দার্শনিক চিন্তা অতি প্রবল তাহাদিগকে প্রায়ঈ নান্তিকভাবাপল্প দেখিতে 
পাওয়) যায় । তাহার কারণ এই যে যৌক্তিক বিচারদ্বারা তাহারা ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না। মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দশ ন, 
বৌদ্ধ, জৈন ও চাবাকদশ ন এবং পাশ্চাতা জগতে ঝড়বাদ- দৃষ্টবাদ প্রভৃতি 
দার্শলিক মতবাদ এ বিষয়ে সাক্ষা দিতেছে । মহামুলি কপিল বলিয়াছেন 
যে ঈশ্বরের অস্তিত স্বীকার করা যায় না, কারণ তাহার সম্বন্ধে কোন 
প্রমাণ নাই । এই একই কারনে অধিকাংশ দার্শনিক ঈশ্বরকে অস্বীকার 
করিয়াছেন । বোধ হয় এইজন্যই ধার্মিক ব্যক্তিরা দ্শনকে সন্দেহের 
চাক্ষে দেখেন এবং কোন কোন বিজ্ঞ দার্শনিক ধর্মকে হেয়ন্তান করেন । 
এই সব দেখিয়া মনে হয় যে ধর্ম ও দশন এক বস্তু নহে এবং উহাদের 
মধ্যে কোন মিলও নাই, বরং উহার! সর্বতোভাবে ভিন্ন ও বিরুদ্ষভাবাপক্ল 
ছইটি ননোভাব মাত্র ৷ 
ধর্ম ও দশানের সঙ্বঙ্গ বিষয়ে এই মতদ্বৈধ যে তাতাদের স্বরূপ সম্বন্ধে 
মতভেদ হইতে জন্সিয়াছে তাহার আভাস আমরা পূর্বে ই দিয়াছি। কিন্তু 
এখানে তাহার আলোচন! নিংপ্রয়োন্জডন। আমরা) ধর্ম ও দর্শনের যে 
লক্ষণ দিয়াছি তাহাদের মূলে উহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব । 
আমাদের প্রদত্ত লক্ষণ গ্রহণ করিলে ধর্ম ও দর্শনকে ঠিক এক বস্তু বলা 
যায় না. আবার তাহাদিগকে বিরুদ্ধ বস্ও বলা যায় লা। দশনে পার- 
মার্থিক তত্ বিষয়ে যে বৌক্তিক বিচার কর! হয়, তাহার মূলে এ তব্বের 
কোন অনুস্ঠৃতি বা সাক্ষাহজ্ঞান থাকা আবশ্যক । দার্শনিক যুক্কিশ্বার! 
তক্বাহুভূতি হয় না। দাশনিক প্রকর হেগেল যে দর্শনকে ধর্মের সহিত 


খন” ও দৰ্শন ১৬১ 


অভিন্ন বলিয়াছেন তাহা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ ধর্মের সার হইতেছে 

আধ্যান্সিক বা পারম।ধিক তন্বের অনুভুতি ও ন্বীকুতি, কিন্তু দন নের 

বৈশিষ্ট্য হইতেছে তন্থার্থবিচার । কিস্তু তব্ান্থুভূতি ও তন্বার্থবিচার এককথা 

নহে । কোন তন্বের কোনরূপ সাক্ষাত্ভ্রান না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে 
বিচার কর। চলে না এবং শুধু যৌক্তিক বিচারদ্বারা কোন তত্ত্বের সাক্ষাৎ- 
কার হয় না । যেনন. ঈন্দ্রিয-প্রত/প্ষ বতীত আলোকের স্বরূপ কি তাহা! 
বুঝা যায় ন1; কেন জন্মাঙ্ধ বাক্তি অনুমালাদি প্রনাণের সাহায্যে 
আলোকের ক্তানলাত করিতে পারে না। ধাহার আনলে!ক সম্বন্ধে প্তাক্ষ 
জ্ঞান আছে তিনিই সে বিষয়ের বিচারবিশ্লোবণ করিতে পার্রেন । সেইরূপ 
আধ্যাত্মিক বা পারমাধিক তস্বের অনুভুতি থাকিলেই সে বিষয়ে যুক্তিতর্ক 
চলিতে পারে। যদি তাহ।ই হয় তবে বলিতে হইবে যে দর্শনে খে 
তন্বার্থবিচার কর! হয়, তাহার মূলে কোনরূপ তন্বান্ুছতি আছে, এবং 
এ তথাহ্থভূতি ধনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে 
হইবে যে দর্শনের মূলে ধর্মজীবনের অনুভূতি বিদ্ভমান । দার্শনিক 
বিচার দ্বারা ধর্মজীবনের আধ্যাত্মিক অনুভৃতিশুলিকে নিঃসংশয়ে প্রতি- 
পাদন করিবার চেষ্টা করা! হয়। আমাদের জ্রীবনে আধ্যাব্মিক তব্বের 
কোনরূপ অন্থস্থতি আছে বলিয়াই বোধহয় আমর! বিচার বুদ্ধিদ্বার তাহা 
বুঝিবার চেষ্টা করি এবং তাহা হইতেই দর্শনের উৎপত্তি হয়। অবন্য 
হেগেল্ প্রমুখ দার্শনিকের মতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (intellect or reason) 
সাহায্যে আমরা ত্জজ্ঞান লাভ করিতে পারি এবং দার্শনিক এইরূপে তন্ব- 
জ্ঞানলাভ করিতে সচেষ্ট হন, আর ধ।নিক বাক্তি কেবল ভাবনাও কপ্রনাছারা 
পরমার্থ লাত করিয়া সন্বষ্ট থাকেন। কিন্তু ঠেগেল্‌ একথা ভুলিয়াছেন যে 
ধামিক ব্যক্তিও দাশনিচকর মত কল্পনাদির সাহায্য না লইয়া গ্য।য়সঙ্গত 
যুক্তিদ্বার! স্বীয় ধর্মীন্থহুতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এবং সে স্থলে 
সাহার ধর্নভাব ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু 
ধামিক বক্তি দার্শনিক হইলেও তাহার ধম ভাব ও দার্শনিক চিন্তার পার্থকা 
লোপ করিতে পারেন না। তভাহারও দার্শনিক চিন্তার মূলে ধর্মভ্রীবনের 
আধাত্মিক অনুভূতি বিদ্তমান এবং সেই অনুসতিকেই আহ করিয়া ও 
তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার দার্শনিক চিন্তা চলে বা চলিতে পারে ॥ 
অবশ্য কোন বিশেষ তন্তহ্থভৃতি ব্যতীত কোনরূপ দার্শনিক চিন্তা চলিতে 
পারে না এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের বগুব্য এই যে কোনরূপ 
তন্বানুছুতি হইতেই দাৰ্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়, এবং তাহার প্রতিষ্ঠার জন্যই 
দার্শনিক ঝুক্তিতর্কের অবতারণা হইয়াছে, এবং আধ্যাস্মিক অনুভূতির 
গতীরতা. ও প্রকর্ষের সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার গভীরতা ও উৎকর্ষ হয়। দর্শনে 
আধ্যাত্মিক অস্ুভুতিগুলিকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রতিপাদন করিবার 


১৬২ দৰ্শন 
চেষ্টা কর! হয় বলিয়া কোন কোন দর্শনাচার্ধ উনাপুক অধ্যাত্ম তত্তের মনন- 
শান্ত বলিয়াছেন । 

অতএব আমর! ধর্ম ও দর্শনের সম্বঙ্ধের এইরূপ বাধ্য! করিতে পারি । 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উহার পরিপুঞ্ত এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহার 
স্বাকতি ধর্মের সার কথ! বা বিশেষ লয়ণ । ধর্ম জ্ঞীবনে কখন কথন 
ভাবের প্রাবল্য এবং কল্পনা ও পতিমাদি প্রতীকের বুল ব্যবহার দেখা 
যায়: কিন্তু এগুলি ধমেরি সারবন্ত নহে ব। অপরিহার্য অঙ্গও নতে, এসব 
উহার বাহ্যরূপ বা আবরণ মাত্র । অবশ্য এসবের যে কোন উপযোগিতা 
নাই তাহা বলিতে পারি না । বরং এগুলির দ্বারাই যে আধ্যাত্মিক 
জীবনের পরিপোষন ও পরিব্ধন হয় এবং তাহাদের অভাবে যে ধম- 
জীবন নীরস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা আনরা স্পীকার করি । এইজন্য ই 
পুক্তা, উপাসনা, গীতবাগ্য, ললিত*+ল! প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গ বা অংশরূপে 
পরিগঠিত হইয়াছে । দর্শন বা দার্শনিক চিস্ঠার বৈশিষ্ট হইতেছে এই 
যে উহাতে আধ্যাত্মিক অন্মভূতিগুলিকে বিচারবুদ্ধিদ্ধার। প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
মানবজীবনের সমভ্াগুলির সমাধানের চেষ্টা করা হয় । এই চেষ্টা প্রধানতঃ 
দ্বই প্রকারের হইতে পারে । প্রথমতঃ আধ্যান্তিক অন্ুভথতি ও তাহার 
বিষয়ীভূত পরমাথিক তন্তকে যুক্তি-তর্কদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়! তাহাদের 
সহিত জীবন্তগতের ও মানবজীবনের অন্যান্য বৃত্তিুলির একটা সামঞ্জস্ত 

স্থাপন করা যাইতে পারে অর্থাৎ পারমাধিক তস্বের সহিত জীব ও 
জগতের এবং দার্শনিক চিন্তার সহিত ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রস্ৃতির 
কোন বিরোধ নাই বরং তাহাদের মধ্যে পুর্ণ মিলন বা সামঞ্জস্যের ভাব 
আছে ইহ! প্রদর্শন করিতে পারা যায় । রামান্ুজ্জাচার্য প্রভৃতি ভারতীয় 

এবং হেগেল সুখ প।্চত্য দার্শনিক তাহাদের দর্শনে এরূপ প্রচেষ্টা করিয়া 
ছেন । তাঁহাদের দর্শনে যে অদ্বৈতবাদ দেখা যায় তাহাতে পারমতন্তকে 

সপ্ত ব্রহ্মা বা পরনাস্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া জীবও জগৎকে তাহার শরীর 
বা অংশরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং বিশ্বসংলারকে ভাহার লীলাভূমি বা 
ক্রমবিকাশের গতিরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এইরূপে এক ঈশ্বরের 
সহিত বন্ত জ্রীব বা জড়দ্র:ব্যর যে কোন বিরোধ ঘটে না, ঈশ্বরে পরা ভক্তির 
সহিত জীব ও জগতের কল্যানসাধলের এ চেষ্টার যে কোন অসঙ্গতি নাই 
এবং ইক্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, বৈজ্ঞানিক সত্য প্রভৃতি যে পরমভ্ঞানেরই নিয়স্তর 
তাহা দেখান যাইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ যুক্তিতর্কের সাহায্যে পাব্রমাথিক 
তন্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সে সম্বন্ধে আর কোন 
কথা বলিতে নিরস্ত করা যাইতে পারে । অর্থাৎ পারমাধিক সত্তাকে 
চিম্বাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাতে কোন ধর্মের বা শক্তির আরোপ 
না করা যাইতে পারে অথবা তাহার স্বরূপ ও ধর্ম আমাদের বুদ্ধিগম্য 


ধর্ম ও দর্শন ১৬৩ 


নহে এপ বল! যাইতে পারে । কিন্তু এপ স্থলে আনাদের নৈতিক বা 

ধন জীবনের অন্যান্য অগ্রহতি হইতে পারনারিক তন্ববিবয়ে যে স্ঞানলাভ 

করা যায় তাহার শঅপলাপ করিবার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে এ 

জ্ঞানালোকের সাহায্যে পারনাধিক তন্থের স্বরূপ ও ধর্ন' সম্তঙ্গে যাহ। জ্রানা 

যাইবে তাহা স্বীকার করিয়া লয়! যাইতে পারে যনিও দার্শনিক বিচারে 

তাহ। প্রমান করা যাইবে না। দৃষ্টাস্তরূপে বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম 

বা পর্নতবকে ঈশ্বর অর্থাৎ জ্গংশ্র্ট। ও জীবের কম্মকলদাতা পুরুববিশেষ 

বলিয়া যে আনরা বিশ্বাদ করি তাহা আমাদের বাবহারিক জীবনে নীতি 
ও ধর্মকনের জন্য অত্যাবশ্যক, কিন্ত দার্শনিক যুক্তিদ্বার। আনরা তাহা 

প্রমাণ করিতে পারি লা। জামাণ দাশনিক মহানতি কান্ট, ইংরাজ 
দার্শনিক ত্রাড্‌লে এবং প্রকারান্তরে শ্রমৎ শক্করাচার্ধ ভাহাদের দর্শনের 
পারমাধিক তন্ডের এইরূপ বাধ্যা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য 
দশ'নে পারমার্থিক তন্দ্ের অন্যরূপ ব্যাখ্যা এবং জীবনের সমস্যাগুলির 
অন্যরূপ সমাধান করা হইয়াছে এবং আরও অগ্যপ্রকার হইতে পারে। 
এগুলির আলোচনা এখানে অনাবশ্যক বোধে করা হইল নাঁ। উপসংহারে 
ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দর্শন আমাদের ধর্মজীবনের মুল: 
আধ্যাত্মিক অস্থভূতি হইতেই উদ্ধৃত হইয়া! তাহার যৌন্তিক বিচার বা 
প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উৎকর্ষ এবং 
দৈনন্দিন জীবনে তাহার যথাযথ অন্ুসরণই ধর্মের সারাংশ ও বিশেষ 
লক্ষণ ; উহার! একেবারে অভিন্নও নহে এবং একেবারে ভিন্ন ও পরম্পর- 
বিরোধীও নহে । 


গীতায় ভগবান 


শ্নিলবরণ রায়, এম. এ ॥ 


তভোক্ৰারং যভন্ততপনসাং সর্কলোকমহ্রেশ্ব রম্‌ |] 
স্ুহদং সনবভূতনাং জ্ঞাত! মাং শান্ডিনস্ছতি ॥ 
_গীতা ৫1২৯ 

[মানব 2] মাং যজ্ঞতপলাম্‌ ভো ক্তারং সর্ব্বলোকমহেম্বরম্‌ সর্বব- 
ভৃতানাং ন্হ্বদং জ্ঞান্বা শ।স্তিম্‌ ধচ্ছতি । 

আাশ্সুঘ যখন আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সৰ্ব্বলোকের 
নহেশ্বর এবং সকল জীবের সুহৃদ বলিয়া জ্রানে তখনই সে শান্তি লাভ 
করে। 

পৃর্ধববন্তী হুইটি শ্রোকে বলা হইয়াছে. প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি 
দ্বার রাজ্জযোগের অভ্যাস করিয়া মান্মুধ চিত্তবত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া 
মোক্ষলাভ করিতে পারে। সাধারণতঃ মোক্ষ বলিতে বুঝায় সমস্ত 
সাংসারিক জীবন ও কম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নিঙণ, লিজ্কিয়, নিশ্চল, 
নিরুপাধি ত্রক্মে লীন হওয়া । কিন্ত তাহার ঠিক পরেই এই শ্লোকে 
ভগবানকে যে-ভ॥বে জানিবার কথা বলা হইল _তাহা ত ভগবানের নিঞুপ 
প্বরূপ নহে । তাহা হইলে এই হবোকটি পুরর্ষবর্তী দুইটি শ্লোকের ঠিক 
পরে কেন অ'লিল এবং ইহাদের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি? বিভিন্ন ব্যাখ্যা- 
কার বিভিন্নভাবে এই প্রশ্থের উত্তর দিয়াছেন । ধর বলিয়াছেন 
পুবের্ধাক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়াদি সংযন করিলেই মুক্তি হয় না, জ্ঞান দ্বারাই 
মুক্তি হয় সেই জ্ঞানের কথাই এই শেষোক্ত শ্লোকে বলা হইতেছে। 
শক্গরের অনুসরণ করিয়া নধুস্থদন সর'বতীও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন _ 
“যিনি এই প্রকার যোগণুক্ত তিনি কোন্‌ তত্ব ভ্ঞানিয়া মুক্ত হন তাহাই 
বলিতেছেন, ভোক্তারম্‌ ইত্যাদি)" কিন্তু পূর্ব্ব ছুটি শ্লোকে রাজযোগের 
দ্বারা মুক্তি বা কৈবল লাভের কথা আছে-_ধাহারা এ সাধনার ছার 
ইন্দ্িয়াদি ভয় করিয়াছেন এবং ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ নিশ্ুল করিয়াছেন _ 
তাহারা সদাই মুক্রদ ভাহাদিগনকে আর স্বতস্তরভাবে জ্ঞানযোগের লাধনা 
করিতে হয় লা । রামানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে এইট শেষ শ্লোকে 
গীতা কৰ্ম্ম যোগেরই প্রশংসা করিয়াছে _কশ্মযোগের দ্বারা সগুণ ত্রন্দের 
উপাসনা করিলেই সহৃজ্জে মুক্তিলাভ করা যায় । মধবাচাধ্য ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন. পূর্ব্ব ছইটি শ্লোকে ধ্যানের প্রবালী বর্ণনা করা হইয়াছে_ 
কিন্তু কি ধ্যান করিতে হইবে তাহাই এই শেষ ল্লোকে বলা হইতেছে । 


শীতায় ভগবান ১৬৫ 


কিন্তু গীতা এট শেব শ্লোকে ভগবানের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা হইতেছে 
পুরুষোন্তনের, বর্ণনা প্ুরুষোন্তমকে ধ্যানের বন্ধ করিতে হইবে -এনন 
কোন উপদেশ পাতল্লের যোগশান্প্ে নাই । আর শঙ্কর যে বলিয়াছেন, 
কি তথ্ব জানিয়া মুক্তিলাত কর। যায তাগ্গাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, 
কিন্তু ভাহারই মত হইতেছে নিষ্ুণ নিক্রিয় লিরুপাধি ব্রন্মের জানের 
দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। অথচ এইট শোকে গীতা ভগবানের যে বর্ণনা 
দিয়াছে তাহা শনরের বিচ্ছেয়বন্থ নিগুণ ত্রহ্ম নহে । 
বন্বতঃ পচন গায়েব এই শেষ শ্রোকটির সহিত কেবল যে উচ্চার 
পূর্ব্ববন্তী দুইটি শ্লেরকেরঈ সঙ্গঙ্গ রহিয়'ছে তাহা নে সমগ্র অধ্যায়টিতে 
যাহা বলা হইয়াছে, এই শেষ শ্রেছকে ভাহারঈ সার সিদ্ধান্ত কর। হইয়াছে 
এবং পুরুষোত্তন তন্বকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও কমের সমন্বয় করা 
হইয়াছে__এখানে শুধু জ্ঞানযে।গ, শুধু কর্রযোগ বা শুধু রাজ্রযোগানুযায়ী 
ধানের প্রশংসা করা হয় নাই ॥ গীতা ভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভের 
কথা বলিয়াছে তাহ! শুধু নিরুপাধিক আত্ম! ব। নিন ব্রন্মোর জ্ঞান লহে। 
জ্ঞান, কর্স্ম ও ভক্তি এই তিনটিকেই গীতা। পূর্ণভাবে বিকাশ করিয়া 
তাহাদের মধো অপূর্ব সমন্বয় করিয়াছে । প্রবম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান ও 
কৰ্শ্মের সনন্বয়টিই বিশেষভাবে পরিষ্কুট করিয়াছে _পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে 
এই সমন্বয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে -এখানে যাহা আাছে ষ্ঠ অধ্যায়ে সেটিই 
আরও বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে । 
গীত৷ ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দিক দিয়া ভগবান সম্বন্ধে ন্যানকে পূর্ণ করিয়া 
তুলিয়াছে। ভগবানের যে ভ্তগংরূপে আত্মপ্রকাশ তাহাতে আছে বিভিন্ন 
স্তর, বিভিন্ন ধারা__ভগবান সম্বন্ধে এই বিভিন্ন রকন অনুভূতি লাভ করিয়া 
সে-সবের সমন্বয়ের দ্বারাই আনর! আমাদের জীবন ও কম্রের পূর্ণতা 
সাধন করিতে পারি । ভগবানকে তাহার সকল তন্দে জ্রানিতে হইবে, 
সকল তাবে সাহার সহিত যুক্ত হইতে হইবে তবেই আমাদের মধ্যে 
ভাগবত জীবনের পুর্ণতা গড়িয়া উঠিবে, আমাদের সত্তার পূর্ণ ও সব্বতো- 
মুখী বিকাশ সাধিত হইবে। ভগবান যে শুদ্ধ আত্ম।রাপে বিরাজ 
করিতেছেন ও সর্ব্বহৃত সেই আত্মার মধ্যে রহিয়াছে, সবডুতের মধ্যে 
সেই আল্লা রহিয়াছে, 
সৰ্ব্বন্ৃতস্থমাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্মনি (৬৷১৯) 
এই উপলক্ষিই সব্বপ্রখম প্রয়োজন | ইহা শুধু একটি দার্শনিক মতবাদ 
বা মনের ধারনা হইলে চলিবে না-সাক্ষাৎভাবে ইহ! উপলক্ধি করিতে 
হইবে এবং রাক্তযোগের প্রক্রিয়া এই উপলক্ধিলাভের একটি বিশিষ্ট সাধনা । 
আত্মা অজাত, নিত্য, শাশ্বত-_তাহ! কখনও স্বষ্ট হয় নাই, স্থষ্ট বস্তুর শ্যায় 
তাহা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, যেমন সকলের মধ্যে তেমনই আমারও 


১৬৬ দর্শন 


মধ্যে এই একই আত্মা রহিয়াছে, আমার এই দেহের পতন হইলে আত্মার 
বিনাশ হইবে না. ন হগ্চতে তন্ভমানে শরীরে । অস্দ্নের শোককে 
উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা এই আস্ততন্্র বর্ণনা করিয়াছেন _- 
কারণ এই আত্বাজ্ঞানই হইতেছে আধাপ্্রিকতা বা অধ্যান্য জীবনের 
আরস্ভ। পঞ্চন অধ্যায়ে এইট আক্কাতস্ব আরও পরিশ্ষুট করা হইয়াছে । 
যে-যে।গী সবব ভুতের এক আত্মাকে নিজের আত্মা বলিয়া জালিয়াছেন-__ 
তিনি কৰ্ম কপ্সিয়ও বন্ধ হন লা। (4৭) যিনি আন্মতন্্বিৎ তিনি 
জানেন সাস্মা নিক্রিদিয়, শক্তিই সকল কণ্ম করিতেছে, ই ল্লিয়ানী স্দরিয়াথেযু 
বর্তম্ত। এই ভাতে সকল ক্ৰন্য ননের দ্বারা সংহ্যাস করায়, তিনি কর্মের 
দ্বার) আর বন্ধ হন লা। দেহী ভগবান আস্মারূপে এই নবস্থারযুক্ত 
দেহে বিরাজ করিতেছেন, তিনি কিছু করেনও না, করানও না, কাহারও 
পুণাও গ্রহণ করেন লা, পাপও গ্রহণ করেন না সাধনার দ্বারা যে ব্যক্তি 
এই আত্মাকে অবগত হন, মাস্মার সহিত যুক্ত হন, তিনি সকল বন্য, সকল 
জীব, সকল ঘটনায় সনচ্শী হন_ এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই ত্রচ্ষে ক্ষুদ্র 
অহংভাবের জয় করিয়া তিনি নির্বাণ ও পরম শান্তি লাভ করেন। এই 
উপলন্ষি লাভেরই একটি শক্তিশালী সাধনারূপে গীতা পুর্বববর্তণ ছুইটি 
ল্লোকে রাজযোগের বর্ণন। করিয়াছে এবং আবার যঃ অধ্যায়ে তাহাই 
আরও বিশদ করিয়াছে কিন্তু ভগবানকে এইরূপে নিবভ্তিক, লিক্রিয়, 
নিরুপাধি আত্মা রূপে জ্ঞান'ই ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান নহে, গীতা 
মান্থুষকে যে পূর্ণতিম সিক্কিলাভের পথ দেখাইঈয়াছে তাহার জ্রম্য এই জ্ঞান 
প্রাথমিক প্রয়োজন হইলেও উহাই পর্যাপ্ত নহে ॥ ভগবানকে যদি 
ব্যক্তিরূপে, সোপাবিরূপে, সগুপরূপে না জ্ঞানি, ঠাহার সহিত ব্যক্তিগত 
নানা সন্বদ্ধ স্থাপন করিতে না পারি তাহা হনে আত্মার জ্ঞানের দ্বারা 
আমাদের মনকে তৃপ্ত করিতে পাৰিব কিন্ত আমান্দর হাদয় পুর্ণ তৃন্তিলাভ 
করিবে না এবং তাহার পূর্ণ বিকাশও সম্ভব হইবে না৷ প্রেম ও ভগবৎ- 
ভক্তি যে-সব বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দেয় সে-সব হইতে আমরা 
বঞ্চিত হইব ॥। মন যে আল্পুজ্ঞান ঢায় তাহা আমরা লাভ করিব, কিন্ত 
হৃদয়ের ভিতর দিয়া ভগবান সন্বক্ধে যে সয়চ্ছ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহ! 
আমরা পাব না) মন ও হৃদয় উভয়েরই অতীত যে সত্য সজ্ঞান তাহার 
সধ্যে এই দুই প্রকার জ্ঞানই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং একীভূত 
হইয়াছে । েইজশ্ গীতা বলিয়াছে ভগব।নকে শুধু আত্মারূপেই জ্ঞানিলে 
চলিবে না, তাহাকে ঈম্বরক্পেও জানিতে হইবে, তাহার শুধু নিগুণি 
নিবণক্তিক ভাব নহে, তাহার সঞ্খা ব্যক্তিভাও উপলন্ষি করিতে হইবে, 
জানিতে হইবে শেষ ক্লোকে ইহারই ইঙ্গিত দিয়া গীত! পঞ্চম অধ্যায়ের 
শেখ করিয়াছে। 


শীতায় ভগবান ১৬৭ 


ভগবান শুধু নিশুন, নির্বাক্তিক, উদাসীন, সাক্ষী, নিষ্ক্রিয় আল্কাকাপেই 
"আমাদের আধো নাই, তিনি আনাদের অতি আপনার জ্রন রূপে আনাদের 
হৃদয়ের মধো বিরাক্ত করিতোছেন । শাসনের রথে সারধিবূাপে অকষ্ণ, 
আমাদের হৃদয় রাখে চির বিরাজমান এীকষ্যেরই বাহ নিদর্শন । ভগবানকে 
যদি আমর! নামুযরূপে কল্পনা করি তাহাতে কোল ভুল হয় না, কারণ 
মান্ুষ ভগবান ছ1ড1! নে, ভগবানের মধ্যে মানুষ ভাবও সে তবে, 
তিনি এ ভাবের মধ্যেই সীমাবন্ধ নেন, তিনি অনন্ত । মাগাধের সহিত 
আমরা যে সব সন্বদ্ধ স্থাপন করিতে পারি, ভগবানের সহিত আমর! 
সেই সব সম্বন্ধ স্তাপন করিতে পারি বিশেষতঃ বন্ধুর সহিত বন্ধুর, প্রভুর 
সহিত ভৃত্যের শিশুর সহিত পিভানাতার পিতামাতার সহিত শ্িস্তর এবং 
সব্রোপরি প্রিয়ের সহিত প্রি“য়র যে অস্তরতন মধুরতম সন্বন্ধ_ভগবানের 
সহিত আমরা এই সব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। ভারত যেমন 
ভগবানকে সচলভাবে আপনার মনে করিয়া উপাসনা করিয়াছে, এমনটি 
আর কোথাও দেখা যায় না * গীতা এইরূপে ব্যক্তিভাবের উপাসনীকেই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে 1১২।১,২) রাভযোগ প্রভৃতি গ্গারা যে আন্গ্জাললাভ 
করা যায়, সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা খারা সে সব অপেক্ষাকৃত সহজে লান্ভ 
করা যায়, তাহা ছাড়া এমন অনেক কিছু জ্ঞান ও উপলন্গি লাভ করা 
যায় যে-সব না লাভ করিলে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, 
আনাদের সম্ভার বিকাশ ও সিদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যায় । 

অতএব ভগবানকে সর্ব্বহৃতের স্বামী ও ঈশ্বররূপে, সকলের বন্ধুরূপে 
পুন্ধারূপে ধারণা করিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে. উপলব্ধি করিতে 
হইবে স্মহৃদং সর্বভূতানাং । আর এই যে আমাদের পরম আত্মীয়, 
পরম স্মুহৃদ ভগবান _ইনি শুধু নিজে অমাদের সুহৃদ নহেন, সকল 
জীবের মধ্যেই তিনি আমাদের শ্ফদ রূপে বিরাজ্ছ করিতেম্ছেন, সকলের 
মধ্যে তাহাকে ভালবাদিতে হইবে, সকলের ভিতর দিয়া, সকলের নিকট 
হইতে তাহারই ভালবাস! লাভ করিতে হইবে -এই ভাবে আমন বহর 
মধ্যে একছের উপলব্ষি লাভ করিতে পারিব । বন্ছর সহিত বিচিত্র সম্বন্ধ 
স্থাপন করিব। কিন্ত তাহার ভিত্তি হইবে এক মূলগত একা বোধ__ 
তখনই এই সব সম্বন্ধ তাহাদের পূর্ণতা লাভ করিবে, মানবীয় সম্বন্ধ দিব্য 
সম্বন্ধে, দিব্য ভ্রীবনে পরিণত হইবে ॥ 

আবার ভগবানকে জগতের সহিত, কশ্রের সহিত সম্বন্ধেও জানিতে 
হইবে । ভগবানকে হহৃদরূপে আত্বীয়রূপে জ্ঞান! যেমন ভক্তিবোগের 
পক্ষে উপযোগী, তাহাকে সৰ্ব্বব্যাপী নিব্যক্তিক আত্মারূপে জানা যেমন 
জ্ঞানযোগের পক্ষে উপযোগী, তেমনিই ভগবানকে জগতের ঈশ্বররূপে 
জানা হইতেছে কশ্মযোগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী” _সব্বলোক মহেম্বরম্‌। 


১৬৮ দৰ্শন 
হ্ুগংকশ্রের সতিত সম্বন্ধেও ভগবানকে উবাসীন দরষ্ট। রূপে জানা যায়. 
আবার লিয়ন্তা ঈশ্বরকপেও জ্ঞান৷ যায়! শ্রথনভাবে ভগবানকে জ্রানিয়া 
আমরা উলপক্ধি করি যে, লক্গতিই সকল কণ্ম করিতেছে, পুরুষ কেবল 
দেখিতেছে, আন্রমতি দিতেছে, প্রক্ুতির রূপ ও ক্রিয়া সকল৷ উপভোগ 
করিতেছে কিন্ত নিজ্জে নিশ্চল নিয় রহিয়াছে । এইরূপ উপলজন্গিলাভ 
করিবার জন্য প।ক্ডপুযাগের অভ্যাস হইতে সাহাযা পাওয়া যাইতে পারে 
শ্রক্রুতির সকল কণ্থ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরুষের ভাবে 
প্রাতিভিত হইতে হয় -এইত।বে আনরা ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে, বাসনা 
কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত হই । এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা 
পূ্ববশ্লোকে বলিয়াছেন 
বিগত্চ্ছাভয় ক্রোধে যঃ সদা মুক্ষ এব সং। | 

দ্বিতীয় ভাবে আমরা ভগবানকে জানি পাক্ুুতির অবীশ্বর রূপে, লিজ 
প্রকৃতির স্ধার। তিনিই এই সমুনয় জগৎ কশ্ম পরিচালনা করিতেছেন _ 
তাহার প্রতি আনরা আমাদের হৃদয়ের সন্ত প্রেম ও ভক্তি অর্পণ করি, 
এবং নিদ্রদিগকে তাহার বিশ্ব কাজের যন্র করি. নিমিত্ত করি । মে কর্শ্ম 
আমরা করি আমাদের নিজেদের জন্য নহে, পরন্ত ভগব।নেরই প্রতিনিধি- 
রূপে, ভাঠারই ইচ্ছা পূরণের জন্যে, সে কশ্মের প্রের 1 উদ্ধ হইতে আইসে, 
কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কামনা হইতে নহে। 


এই যে ভগবানকে ব্যন্কিরূপে, পুক্রবরূপে, ঈশ্বরক্ূপে জানা, ভক্তি 
করা, কর্মের দ্বারা উপাসনা করা গীতা এই সাধনাসীকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা 
বলিয়াছে । অন্যান্য সব যোগ, সব সাধনার ফল অপ্পেক্ষাকুত সহজ্জে ও 
নিশ্চিত ভাবে এই এক সাধনার তারাই লাভ করা যায়। এই যে 
ভগবানকে ঈশ্বর কূপে জ্ঞানা, উহা সাধারণ ধন্রের বাক্তিগত সপুণ ঈশ্বর 
নাতে, নানুষের তুলনায় কল্লিত স্বর্গে অনিষ্টিত কোন পুকষ নহে ॥ তাহার 
অনন্ত গুণ ও রূপ শাছে, ভাই তিনি সঞ্চণ, সাকার আবার তিনি সকল 
গুণ, সকল রূপ ও আকারের অতীত, অতএব তিনি নিপুণ, নিরাকার-__ 
তিনি কোন গুণ বা আকারে সীমাবদ্ধ লেন বলিয়াই তিনি সকল গুণ ও 
আকার গ্রহণ করিতে পারেন_-তিনি বিশ্বের সতীত পরম অনিবর্ষচনীয় 
সত্ত।, তিনি বিশ্বের আস্া, সকলের মধ্যে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেল, 
তিনি বিশ্বপ্ূরুষ, বিশ্বেশ্বররূপে নিচ সত্তর মধ্যে এই বিশ্বকার্য্য পরিচালনা 
করিতেছেন ॥ আবার তিনি ব্যক্তিগত মানবরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া 
মানুষের সহিত সকল সন্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন__ নিজের দিব্য ব্যক্তিত্ব ও 
প্রেমের আকর্ষণে সকলকে নিজের দিকে আক্বষ্ট করিতেছেন। ইহাকেই 
গীত! পরে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছে । 


গীতায় ভগবান ১৬৬ 


ভগবানকে সকল ঘন্ত ও তপস্যার ভোক্তা রূপে জানিতে হইবে । 
প্রাচীন ব্যাখাকরগা এখানে যজ্ঞ বলিতে জ্যোতিষ্টোনাদি বৈদিক যজ্ঞ 
এবং তপস্প। বলিতে কৃচ্ছচান্দ্র'য়ণাদি বুঝিয়াছেন। কিন্তু মামর) ইতিপূর্বে 
দেখিয়াছি, গীত। যন্র শব্দকে উদার অর্থে গ্রহ করিয়াছে _ গীতার নতে 
বিশ্বপ্রকৃতির সকল কণ্ুই হইতেছে ভগবানের উন্দেশে যন্ত, ভগবানই 
দে সকলের ভোক্া । আনাদের প্রকুতির-যে সব কম্ম চলিতেছে সে 
সবকে যখন আনরা সেই বিরাট বিশ্ব যন্রের অংশ বলিয়া ননে করি এবং 
সন্ঞনে ভগবানের উদ্দেশে যন্ভরুপে অর্পন করি - তখন আনাদের সকল 
কণ্মেরই হয় যভ্র। ভগবান বলিয়াছেন 

যৎ করোবি যদশ্বাসি য্ডুহোসি দদ।সি যং । 
যন্তপস্কসি কৌস্তেয় তৎ কুক্ঘ মদপ ণম্‌ ॥ ৯।২৭ 

আমরা যদি কোন বস্তু দান করি, যাহাই দান করি এবং যাহাকেই 
দান করি, আসাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমরা ভগবানকেই দিতে ছি, 
সব্ব ইতর মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন আমার এ দানে তিনিই প্রীত ও 
পরিতৃপ্ত হইতেছেন। আমরা যখন ০ভোজন করি তখনও মনে রাখিতে 
হইবে যে আমাদের মধ্যে ভগবানই ভোজন করিতেছেন । আহারের 
দ্বারা আমরা শুধুই আমাদের রসনাতৃপ্তি করিতেছি না। ভগবানকেই 
তৃপ্ত করিতেছি ॥ 

তপসা। বলিতে লোকে সাধারণতঃ কষ্টসাধ্য পীড়াদায়ক ক্রিয়াই 
বুঝিয়া থাকে । কিন্তু বস্তুতঃ ইহা তপস্যার মুল স্বরূপ লহে। গীতা 
যেমন ব্রর্ধকেই যজ্ঞৰ বলিয়াছে উপনিষদে তেমনিই তপস্কাকেও ব্রহ্ম বল! 
হইয়াছে_তপো ব্রহ্ম । ব্ৰক্ষের যে ইচ্ছাশক্কির কেন্দ্রীভূত প্রয়োগ তাহাই 
তপ বা তপস্যা । আনরাও যখন কোন কম্ম করিবার জন্য আনাদের 
শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করি তখন তাহ! হয় তপস্যা । তাহা যে পীড়াদায়ক 
হইবেই এমন কোন কথা নাই- অনেক দুঃসাধ্য ও কঠিন কর্শ্মে শক্তি 
গুয়োগ করিতে আনরা তীব্র আনন্দ পাই । মোট কথা কষ্টকরতাই 
তপস্যার লক্ষণ নহে, কোন কর্শ্মের জ্রন্য উচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করাই 
তপস্যা । সকল কশ্মের মধোই কিছু না কিছু তপস্যা আছে, সকল 
কশ্মাই যজ্ঞভাবে অর্পন করিতে হয়। অতএব যজ্ঞ ও তপঙা। বলিতে 
গীতা কোন বিশেষ সাধনা বা অনুষ্ঠান বুঝে নাই, সকল কশ্মকেই বজ্ঞ 
ও তপস্যার ভাব লইয়া করিতে হয় এবং সে সবই ভগবানে অর্পণ 
করিতে হয় । কারণ যেখানে যে যাহাই করুক সবেরই মূল উৎস ভগবান 
এবং লক্ষ্যও ভগবান । ইহাই পীতার শিক্ষ)। যখন আমরা কোল মৎ 
কন্মে ত্রতী হই, নিজেদের জন্য, অপরের জস্ত বা নিখিল মানবের জন্য 
কোন সাধনা বা কঠিন প্রয়াসে ব্রতী হই, তখন আমাদিগকে নিজেদের 


১৭০ দৰ্শন 


কথা ভুলিতে হইবে, অপরের কথা ব! নিখিল মানবের কথা ভুলিতে 
হইলে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে আমরা যাহা করিতেছি তাহা 
হইতেছে সকলের মধ্যে যে ভগবান রক্িয়াছেন ভাহারই উদ্দেশে যর । 
তিনি হইত্তেছেল অনন্ত, পরমতন, শুধু তাহার দ্বারাই সকল শম. সকল 
অহদাকজশ্রণ সম্ভব হয়, তাহার জন্যই প্রকৃতি আমাদের নিকট হইতে সকল 
শ্রন ও মহুদাকাঞ্খা আদায় করিয়। দেয় এবং ০স-সব তাহারই বেদীমূলে 
অপণ করে । এমন কি আমাদের নধ্যে যে সকল কণ্ম প্রক্তুতির জিয়া 
বলিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, আমরা কেবল সাক্ষী নাত্র-_সে 
সব কণ্রে এ একই স্মৃতি ও চৈতগ্ঠ রাখিতে হইবে । আমাদের নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন এ সবকেও ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ 
বলিয়া দেখিতে হইবে । 
ইত! স্পষ্ট বুঝা যায় যে. এই ভাব ও স্মৃতি লইয়া কর্শ্ম করিলে, 
সাধন! করিলে ইহারই দ্বারা আমাদের মধ্যে ভক্তিযোগ, ভ্ঞান(যোগ,. কর্শ্ম- 
যোগ তিনেরই পূর্ণ বিকাশ হবে এবং এই ভাবেই আমরা পরম শান্তি 
লাভ করিতে পারিব। প্রথমে যদি ভক্তির ভাব নাও থাকে তথাপি 
সর্ধবদা সকল বস্তুতে, সকল কর্শ্মে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে 
আমাদের লমগ্র জীবনকে ভগবানে উৎসর্গ করিয়া আমাদের মধ্যে 
ভগবানের প্রতি নিরতিশয় ভক্তি ও প্রেমের বিকাশ হইলে এবং সেই 
সঙ্গেই সকল নম্থষা, সকল জীব, ভগবানের সকল রূপের প্রতিই আমাদের 
সার্বনরনঈন মের বিকাশ হইবে । অতএব এই পন্থা হইতেছে পুর্ণ 
ভক্তিযোগের পন্থা । আবার সকলের মধে) ভগবানকে, ভগবানের মধ্যে 
সকলকে স্মরণ করিতে করিতে শেষে আমাদের পুর্ণ উপলব্ধি হইবে যে, 
এক ভগবনই এই সব হইয়াছেন আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহ! কিছু 
শ্রবণ করি, যাহা কিছু অনুভব করি সে সবে আমরা আর কাহাকেও বা 
কিছুকেই নহে সেই এক ভগসানকেই দেখি, শ্রবণ করি, অনুভব করি । 
অতএব এই পন্থা হইতেছে পুর্ণ ভ্ঞানাযোগের পন্থ! । 
আবার এইরাপ যন্ঞভাবে সকল কর্ম করিতে করিতে আমাদের কর্শ্মে 
সকল অহংতাব নির্শ্ম ল হইয়া যায়, কারণ সবই করা৷ হয় ভগবানের অন্থয, 
নিজেদের জ্রগ্চ নহে, অপরের জন্যও নহে । প্রতিবেশী, বঙ্গ, পরিবারবর্গ 
দেশ, মানবক্রাতি বা অন্য ভ্রীব__ইহাদের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত 
সন্বন্ধ আছে বলিয়া, ইহাদের জন্য কর্শ্ম করিলে আমাদের অহংয়ের তৃপ্তি 
হয় বলিয়া কোন কশ্ম করা হয় না । এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এই 
উপলব্ধি ন! হইয়াও পারে না যে, সকল কর্শ্ম সকল জীবনই 
* হইতেছে এক মহ! যন্ঞ_তগবান নিজের সত্তার মধ্যে নিক্জেই নিজেকে 
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সকল জীবন ও কর্শ্ম যন্ঞরূপে অপণ করিতেছেন,-_-পীতার ভাষায় 
ব্রন্গৈব ত্ৰহ্বাণা ছতম্‌। অতএব এই পন্থা হইতেছে পূর্ণ কশ্মযোগের পন্থা 
এই তিনটি সমজাতীয় যে।গ এখানে হুভাবতঃ নিলিত হইয়া একই সাধনায় 
পরিনত হইয়াছে । 


সর্বমুক্তি 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখাবেদান্ত তীর্থ 


৫১) 
ভারতীয় দর্শনশাস্্ সমূহে বহু বিষয়ের আলোচনা থাকিলেও প্রধান 
আলোচ্য বিষয় মুক্তি বা মোক্ষ । মোক্ষ কি এবং সোক্ষলাতের উপায় কি_ 
ইহাই ভারতীয় দর্শনের প্রধানতঃ প্রতিপাদা । মোক্ষ নিরূপণের জগ্াই 
মোক্ষের বিপরীত বন্ধ বা সংসারের স্গরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে এবং 
বন্ধের কারণ কি তাহারও আলোচনা কর হইয়াছে । ম্যায়, বৈশেষিক, 
সাংখ্য, পাতগ্রল প্রস্তুতি বৈদিক দর্শনের মত বৌদ্ধ, ছৈন প্রভৃতি অবৈদিক 
দর্শনেরও আলোচ্য বিবয় উহাই । অবান্তর মততেদ থাকিলেও প্রধানত: 
প্রতিপাদ্য যে মোক্ষ, তাহ! সকলে বলিয়।ছেন। 
জীব অনাদি কাল হইতে নিরন্তর দুঃখধার। ভোগ করিতেছে । এই 
ছঃখধারার চির অবসানই, মুক্তি । মুক্ত ভ্রীব আর হুঃখ ভোগ করিবে না, 
“চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখের অবসান হইবে । ভারতীয় দর্শনশান্মকার- 
গণ ইহা এক বাক্যে শ্বীকার করিযাছেন। মুক্ত জীবের সর্বববিধ দুঃখের 
নিবৃত্তি হইলেও সুক্তাবস্থাতে সুখ থাকে কি না, ইহা লইয়। শান্্রকারগণের 
বহু মতভেদ দেখা যায় । 
জীবের দুঃখধার| মনাদি হইলেও তাহা। অনন্ত অবিনাশী নহে । একদিন 
এই আনাদি দুঃখধারার উচ্ছেদ হউবে। অনাদিকাল হইতে অনস্ত কাল পর্য্যন্ত 
ভীব ছুঃখই ভোগ করিবে, ইহ! হইতে পারে না ॥ জ্রীবের দুঃখ প্রবাহ 
আনম্কাল স্থায়ী হইলে মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র নিতান্তই বার্থ হইয়া 
যাইত। মুমুক্ষু পুরুষের মোক্ষের আকাঙক্ষণ বাতুলতামাত্রেই পর্যবসিত হইয়া 
পড়িত; যেহেতু জীবের দুঃখ প্রবাহ অনাদি অনন্ত-_কোনও দিন তাহার 
অবসান হইবে না, যাহার অবসান নাই তাহার অবসানের ভুনা প্রয়াস 
হস্তাদি দ্বার! আকাশের পরিমাণ নিরূপণের প্রয়াসের স্যায় বাতুলতামাত্র ॥ 


১৭২ দর্শন 


এজন) ভারত্তীয় দর্শনশাস্ত্র কারগণ একবাচকা স্বীকার করিয়াছেন যে, 
জীবের হুংখ প্রবাহ অনাদি হইলেও অনস্ত নহে । মুক্তির যাহা সাধন তাহার 
অনুষ্টান করিলেই ছুঃখের চিরলিবুণ্ডি হইবে । দুঃখের চিরনিবুন্তির সাধন 
কি? তাহাই নিরূপণ করিবার জগ্য ভারতীয় বৈদিক ও অবৈদিক সকল 
প্রকার দনশনশ্বান্সের আবিভাব হইয়াছে। 
ভাবতীয় দর্শন শাহ্মসমূহ মোক্ষ ও নোক্ষের সাধনের আলোচনায় 
পলিপূর্ণ । জ্বীব চির শাস্তিলাভ করিবে, চিরদিনের জন্য শোক 
নেোকতের গ্রাস হইতে উন্ভার্ণ হইবে, সব্ববিধ ভয়ের অতীত হইবে, ইহ! 
অপেক্ষ। আর বড় কথ! কি হইতে পারে? এই মোক্ষের আলোচনাতে 
একটি বিশেষ প্রস্থ সকলেরই মনে উদিত হয় যে-সমন্ত জীবই 
কি একদিন নোক্ষলাভ করিবে? ন! কেহ কেহ মোক্ষলাভ করিলেও 
সকলের মোক্ষ কখনও হইতে পারিবে ন! । ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে 
কেহ কেহ এই আলোচনাও বিশেষভাবে করিয়াছেন, কিন্তু এই আলো- 
চনায় দার্শনিকগণ একনত হইতে পারেন নাই । কেহ কেহ বলিয়াছেন 
সববজশীবের মুক্তি কোন মতেই সন্তাবিত নহে, কেহ কেহ মুক্তিলাভ- 
করিলেও সকলেই মুক্তি লাভ করিবে ইহ! অত্যন্ত অসম্ভব, পরম্ত ইহাতে 
নহ অনখই ঘটিবে । আবার কেহ বলিয়াছেন__ জীবমাত্রই মুক্তির অধিকারী, 
সমস্ত দরীবই মুক্তি লাভ করিবে । এমন সময় আসিবে যখন এক জীবও 
আর বন্ধ থাকিবে লা। জীব অনন্ত কাল তুঃখভোগ করিবে ইহা অত্যন্ত 
অসম্ভব | সমস্ত জীবের মুক্তি হইলে মহা অনর্থ ঘটিবে-_-এইরূপ ধাহারা" 
মনে করেন, তাহারা! অনর্থ কাহাকে বলে তাহাই বুঝিতে পারেন লাই ॥ 
এইবাপে এসর্ববসুক্তি” পক্ষ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্রে বছ বাদ-বিবাদ 
দেখা যায়। এই প্রবন্ধে আমরা সর্ববসুক্তিবাদিগনের অভিপ্রায় সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব ॥ 

ম্যায়াচার্যা উদয়ন তাহার সুপ্রসিদ্ধ কিরণাবলী গ্রন্থে সর্মুক্কিবাদের 
অবতারণা করিয়াছেন ।> প্রথমতঃ আচার্য্য এই বলিয়া আপত্তি 
করিয়াছেন যে সমস্ত দুঃখের নিরতি মুক্তি হইলেও এই মুক্তিলাভ জীবের 
অসম্ভব; কারণ নাম্থষকে এইরূপ উপদেশ করা উচিত যাহ! মানুষ স্বীয় 
অত্র দ্বারা সম্পাদন করিতে পারে, যাহা মান্হের যত্বসাধ্য নহে সেরূপ 
উপদেশ নিতান্ত বার্থ । অভিপ্রায় এই যে জীবের ছুঃখ তিন ভাগে বিভক্ত, 





১। তথাপি চু:খথোচ্ছিত্তিরপুক্তধার্থ: * অনাগাতক্ক নিবর্তদ্বিতূমপকা ত্বাং: বর্ত্তমানশ্য 
চ পুক্ুষপ্রযরমস্থরেপৈব বিরোে৷ধিুণান্তরেোপনিপ৷াতনিবপ্রনীৎত্বাৎ ; অতীত শা ভীতত্বা- 


দেব। লোলাইটী মুদ্রিত দ্র: কি: পৃ 1২-৫৭৩ । 
= পুক্তব প্রধরাদাধ্যত্বেনাপুরুলার্থত্বনাহ তথাসীত । কাশী মুদ্রিত কি: ভা: ১৭ পৃ । 
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অভীতদ্ঃখ; বর্তমান ছখ ও ভাবি দুঃখ ' জীব স্বীয় যত্ত দ্বারা অতীত হুঃখের 
নিবৃত্তি করিতে পরে না, কারণ তাহার যত্রের পূর্ব্বেই অতীত দুঃখের 
নিবৃত্তি হইয়া! গিয়াছে, সুতরাং অতীত দুখের নিনুন্তি য+সাধ্য 
হইতে পারে ন! । এইকূপ  বর্ধনান তুঃখের নিবৃত্তিও যহসাধা নহে, 
কারণ স্বখ দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ক্ষবস্থায়ী বিশেষ শগুণ এবং 
অবশা বেদা; স্থস দৃঃখ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘ সনয় থাকে না, উৎপস্থির 
তৃতীয়ক্ষণে স্রভাবতঃই নষ্ট হয়! যায় । সুখ হুখে উৎপন্ন হইলে, তাহা 
অবশ্য বেদা বিশেষ গুণ বলিয়া স্থিত্ীরক্ষনেই এ উৎপন্ন সখ 
দুঃখের জ্ঞাল অবশ্যই ন্বীকার করিতে হইবে । আম্মার প্রত্যক্ষ 
যোগ্য বিশেষ গুানাত্রই পরবন্তা বিশেষ গুন উৎপন্ন হঈলে 
ন্ট হইয়! যার, ইতাই আ!ত্রবব যোগা বিশেষ গুণের স্দভাব। সুতরাং 
বর্তনান হও প্ভাবতঃই নিত্রন্ত হইবে । এই নিবৃন্তির জন্য যত্রের অপেক্ষা 
নাই । এইরূপ ভাবি দুঃখের নিও যত সাবা হইতে পারে না। ভাবি 
দুঃখ উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া অন্ৎপন্থ ছুঃখের নিনুন্তিও যত্রসাধ্য হইতে 
পারে না যখন যত্র থাকিবে তখন হুঃখ থাকিলে যত্র দ্বারা সেই দুঃখের 
নিবৃতি হয়। কিন্ত ভাবি দুঃখ ও বর্তনান যত্র একসময়ে থ্যকিতে পারে 
না । যাহ। বর্তনান ও স্থায়ী, যত্র স্থার। তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, ছুঃখ 
স্বভাবতঃ ক্ষণিক, সুতরাং দুঃখের নিবৃত্তি যত্র-সাধ্য হইতেই পারে লা) 
যাহ! যত্বস৷ধ্য নহে তাহার উপদেশ করাও অসঙ্গত । 


এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া পরে আচার্য বলিয়াছেন যে যদিও 
পুরুষ স্বীয় বন স্বী্না দুঃখের সাক্ষাৎ নিবৃত্তি করিতে পারে না, কোনও 
হুহখেরই নিবৃত্তি সাক্ষাৎ পুরুষের যত্তু সাধ্য নহে, তথাপি তৃঃখের হেতুর উচ্ছেদ 
পুরুষের যত্ন সাধা । যেমন প্রায়শ্চিত্ত দুঃখের সাক্ষাৎ নিবৃত্তি করে না কিন্তু 
অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানে যে পাপ উৎপন্ন হয়, প্রায়শ্চিন্ত দ্বারা সেই পাপেরই 
সাক্ষাৎ নিবৃত্তি হইয়া থাকে । পাপই দুঃখের হেতু স্ততরাং প্রায়শ্চিন্ত হঃখের 
সাক্ষাৎ নিবর্ধক না হইয়া হুঃখের হেতু পাপের সাক্ষাৎ নিবর্তক হইয়া 
থাকে । সেইরূপ সংসারছ্ঃখের হেতু বনিথ্যান্ঞান ও মিথ্যা জ্ঞান জন্য 
বাসন। বা সংস্কার । এই বিথাছ্ছান জগ্ক বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানই 
জীবের অনাদি ছঃখ ধারার কারণ । এই মিথান্ঞান ও বাসমা বীন্র ও 
অঙ্কুরের মতই প্রবাহরূপে অনাদি । তন্বজ্ঞান দ্বার! বাসনার সহিত এই 
মিথ্যাজ্জানের নিবৃত্তি হইয়া! থাকে) 

এইক্কপে তঙ্থজ্জান দ্বারা বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে 
মিথ্যাজ্ঞান জন্য রাগের নিবৃত্তি হয়, কারণ রাগের হেতুই মিথাজ্ঞান। রাগ 
নিব্বত্তিতে ধশ্মাধম্রের নিবৃত্তি হয় । এই ধর্্মাধ্শ্মের হেতুই রাগ বা! ইচ্ছা। ৷ 
ধ্্মাধ্ম্মের উচ্ছেদ হইলে জন্মের উচ্ছেদ হয়, ধৰ্ম্ম ও অধর্শ্মই জন্মের কারণ । 


১৭৪ দর্শন 


জন্মের উচ্ছেদ চলে ছাখ পাবাব উস্ডেদ হয়। এই ছুখপীবার উচ্ছেদ 
যুক্তি । এইহ্মপে তত্তবক্ষান হইতে জীবের মোক্ষ লাভ হয়া থাকে। 
দুঃখ নিবৃত্তি যত্ব সাধা ন তঈলেও দৃ:খ লি]ভ্তির হেতু ততন্তন্রান পুরুষের 
যঙ্ব সাধ্য বলিয়া দুঃখ নিব্রত্তিন্প মোক্ষও পুরুষের যত্রসাধ্য * হইতে 
পারে। 

আচার্য্য উদয়ন অনাদি তুঃখধারার উচ্ছেদ নোক্ষ, এবং উহ। তন্বজ্ঞান 
সাধ্য এটক্ূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিস্ক এখানে প্রশ্ন হয় যে 
এই অনাদি দুঃখধারার উচ্ছেদরূপ মোক্কে প্রমাণ কি? কোন্‌ প্রমাণ দ্বার! 
আমরা সেই অনাদি তৃঃখ প্রবাহের উচ্ছেদ জানিতে পারি 2 এইরূপ প্রশ্নের 
উত্তরে আচার্ষ। উদয়ন পৃর্ব্বাচার্যাগণের প্রদর্শিত অন্থুমান প্রমান প্রদর্শন 
করিয়াছেন, । উদয়লেরও পুর্দিবভা অতি প্রাচীন আচার্য্যগণ মোক্ষে যে 
অনুমান প্রমাণ প্রদর্ণন কৰিয়াছিলেন, এন্থলে আচার্য্য উদয়নও সেই 
অন্থমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । অনুমানটি এই ;-দুঃখ সন্ততি, 
অতান্য উস্চিপ্ন হটাবে, যেহেতু তাহাতে সম্ততিক ধৰ্ম্ম আছে। 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে দীর্ঘ সময় ধরিয়া! একজাতীয় বন্য প্রতিক্ষণ বিশীর্ণ হইতে 
থাকিলে তাহাকে সম্ভতি, ধারা বা! প্রবাহ বলা হয় । যাহা সম্ভতি, ধারা বা 
প্রবাহ তাহার উচস্ছর এক্ষসমগ় সসশ্যুই হঈবে। কোনও ধারা বা প্রবাহ 
অনন্ত কাল থাক লা। যেমন এই প্রদীপসন্ভতি প্রদীপ একটা স্থির 
বস্তু নহে; প্রতিক্ষণে নূতন নৃতন প্রদীপ শিখা উৎপন্ন হঈতেছে ও বিশীর্ণ 
হইতেছে । আনব! যনিও এক্টীই প্রদীপ শিখ। বলিরা হনে করি কিন্ত 
তাহা নহে, অবিস্ষিপ্র ভাবে এক্ষজাতীয় দীপ শিল্ষন্ত উৎপন্ন ও বিপীর্ণ 
হইতেছে বলিয়া এ দীপশিবযকে এক বলিয়া মলে হয়।  ভীবেরও 
অনাদি কাল হস্তে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পুর্ব দুঃখের সমান ভান্ঠীয় দুঃখ 
প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনই হটতেছে বলিয়া জীবের এ হাঃখ রাশিকে দুঃখ- 
ধারা বা ছুঃখসন্ততি বল! হয়। এই সঙ্কুতি বা ধার! দুই প্রকার সাদি ও 
অনাদি, প্রদীপ সন্ততি সাদি কিন্ত দুঃখ সম্ভতি অনাদি । এইঈ সাদি “প্রদীপ 
সম্ভতির উচ্ছেদে দৃষ্টাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া অনাদি দুঃখ সস্ততির উচ্ছেদ 
অনুমান প্রনাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছেন । পূর্বোক্ত অনুমানে হুঃখ সম্ভতি 
পক্ষ, ইহার অত্যন্ত উচ্ছেদ সাধ্য, সম্ভতিত্ব হেতু, এই প্রদীপ সম্ভতি_ 
উদাহরণ ।* 

২। উভি চেল তেতৃচ্ছেদে পুক্ষষসাপারাং প্রাযক্চিক্তবং। তথাহি মিথ্যাদ্রানং 
সবাসনমিহ সংসারম্প-কারণম্‌। তগ্চ তনচ্গানেন বিক্োশ্দিনা নিবর্্াতে। তর্দিবুত্বৌ 
ঝমাদ।শাজে প্রবুতেরপাছাং জন্মদাপার: ॥ তপাচ -ছুঝলশ্তানে্ছিদঃ । ভগ্চ তথ” 
জ্ঞানং পুক্ুসপ্রয্র-সাধামিতি ॥ €সাসাইটা মৃত্রিত কিরণাবলী পৃ: ৭৩-৫৭ * 

=। "কিং পুনরঞ্র প্রমাপন্‌ "ছু:শসম্ততিরত্তন্তবুচ্ছিদ)তে সন্ততিত্বাংপ্রদীপসন্ততিবং, 
ইত্যাচাধ্যা:"_-কিরণাবলী সোসাইটী সুহ্িত পৃঃ «৭৭-৫৮ 


সর্বদুক্কি ১৭৫ 


এই অশ্ননান প্রায়োগে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে__আচাধ্য কিযে 
কোনও একটি তইটি গুঃখ সম্ভতির উচ্ছেদের অনুমান করিতেছেন 2 
অথবা সমস্ত দুঃখ সম্চতির উচ্ছেদ্রের অনুমান করিতেছেন? প্রথন পক্ষটি 
স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি দাই, কারণ বাহার! মোক্ষ স্বীকার করেন, 
তাহাদের দুঃখ সম্ততির উচ্ছেদ মানিতেই হইবে। কিস্ত এই অনুমান দ্বারা 
তাহ] সিদ্ধ হঈতে পারে না; কারণ যাহার তাখ সম্ততির উচ্ছেদ হবে ও 
যাহার ছুঃখ সস্থতির উচ্ছেদ হইবে না_একই উভয়ের দুঃখ সম্ভতিতেই 
সন্ততিহ রূপ হেত আছে কিন্ত অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ সাধ্য নাই ; এজন্য 
সম্ভতিত্ব হেতুটি ব্যভিচারী অর্থাৎ অনৈকান্তিক | একান্ডিক হেতুই যথার্থ 
হেতু, অনৈকাস্তিক হেতু ব্যভিচারী | তাহ! ছারা সাধ্যের সিদ্ধি হইতে 
পারে না। 
শ্যায়কন্দলীকার ওধরাচার্য্য ও শ্যায়লীলাবতীকার ও/বল্লত প্রভৃতি 
আানাগণ সর্ববদুতি বাদ স্বীকার করেন লা এনজ্রগ্য তাহারা আচাধ্যের 
প্রদশিত সম্ভতিহ তেতুটিকে বাভিচার বলিয়াছেন । তাহার! আরও বলিয়া 
ছেন যেন প্রদীপসস্ততির যেনন উচ্ছেদ ঘটে সেইকূপ সম্ততিমাত্রেরই যদি 
অত্যন্ত উচ্ছেদ ঘটে তাহা হইলে এক সনয় পথিব পরমাণুর রূপরসাদি 
সন্ততিরও অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়। পাখিব পরমানুগুণি নীবপ ও নীরস 
প্রভৃতি হইয়া পড়িবে । কারণ পাকবশতঃ পাধিব পরনাণুর রূপ রস 
গন্ধ ও স্পর্শ সৰ্ব্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে । এজন্য বলা যাইতে 
পারে যে পাখিব পরমানুর রূপধার! রসধারা প্রস্ততি অনাদিকাল 
হইতে প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত সম্ভতির উচ্ছেদ হইলে পাখিব- 
পরমানু, সমূহেরও কূপসস্ততি. রসসম্ভতি গভূতিরও অত্যন্ত উচ্ছেদ 
হওয়া উচিত, কিণ্ঠ ইহা ত অসম্ভবঃ পৃথিবী পরমাণু থাকিবে কিন্তু তাহাতে 
রূপ গন্ধ প্রভৃতি থাকিবে না, এরূপ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। 
পৃথিবী পরমাযুতে পৃথিবীত্ব থাকিবে কিছ গন্ধাদি থাকিবে না, ইহ! হইতে 
পারে না, কারণ পৃথিবী ধম্মুটী গন্ধের সনবায়িকারণতা অবচ্ছেদকরূপেই 
দিন হইয়াছে, স্ুতবাং সম্ততিহ হেতু পাধিব পরমানুর রূপাদি সন্তানে 
ব্যভিচারী হইয়! পড়িবে ।* 
আর আচার্য্য যদি সমস্ত দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদের অনুমান করেন তাহাও 
অসন্তব । কারণ জীবমাত্রেরই মুক্তি হইবে ইহা। অতি অশ্রন্ধেয় কথা । 
ধাহার! সর্ববমুক্তি মানেন না, তাহাদের এইরূপ আপত্তির উত্তরে আচার্য্য 
উদয়নের বন্তব্য এই যে -পূর্বেবোক্ত আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে ; সমস্ত আত্মার 
বা সমস্ত জ্ীবের দুঃখ সম্ভৃতিই আমার প্রদর্শিত অনুমানে পক্ষ । এই পক্ষে 
অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ সাধ্যের 'সিচ্ধিতে সর্ববমুক্তিবাদই সিদ্ধ হইবে । সর্বব- 


ও । পাধিব-পরমাণুগত-করশাদি-সম্তনেন অনৈকাস্ডিক মিদমিতি চে ।--সোলাইটী 
মুড্রিত কিরণাবলী পৃ: «৮ । 


১৭৬ দর্শন 


সুক্তিবাদই পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত সুতরাং পাধিব পরমাণুর বপাদি 
স্ম্তিও ফলতঃ প্রদশিত অনুমানের পক্ষের অন্তর্গতই হইয়া পড়িতোছে 
অর্থাৎ প্রদর্শিত আঅনুনালে দ্রঃখসছ্ুতি পক্ষ হইলেও পার্থিব পরমাণুর রূপাদি- 
সন্ভতি পকষদন হইবে । যাহারা সর্বসুক্তি স্বীকার করেন, ভাহারা 
পার্বিৰ পরনাশূর কপাদিধারার বিচ্ছদও স্বীকার করেন" আর 
যাহা পক্ষের অন্র্গতি, তাহাতে ব্যভিচার দোহের উদ্ভাবন লিষিদ্ধ, 
পক্ষে ও পক্ষসনে ব্যতিচার দোষ হইলে অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া 
যাইবে । 

পার্থিব পরমার রূপ।দি সম্ভতি কিকপে ফলত পাসের অস্থর্গত হঈবে, 
তাহাই দেখাইবাৰ ভন) আচ লল্লিয়াভেন * যাহারা সর্কডশীবের যুকি 
শীকার করেন, কাকা সরর্স্ণর। দশ।তে অনু্টমাত্রেরই উ:চ্ছদ স্বীকার 
করেন । মুক্ত জীবের হি ও হধশ্ রূপ অনুষ্ট থাঙ্সিতে পারে না থাকিলে 
মুক্তি হয় লা। এই ধর্ম ও অধন্দ কার্যান্যন্তের ক।রণ, এই কারণ 
না থাকিলে কোন কার্য উৎপন্ন হঈটতে পারে না । সমস্ত কার্যোরই - 
কারণ ধর্শ্ম ও-অধর্শ্ম। স্মুতরাং কার্য্যের উৎপত্তির বীক্ত ধর্শ ও অধর্ণ্ম স্ব্ব- 
মুক্তি দশাতে থাকে না বলিয়া কোন কার্যোরই উৎপন্তি হইতে পারে না) 
আরও কথা সমস্ত ভোক্তৃ্জীবের মুক্তি হইলে কার্ধেযর উৎপত্তির কোন 
ওুয়োজনও লা । জীবের সুখ দুঃখ ভোগের জন্যই কার্ধ্যের উৎপত্তি হয়া 
থাকে । শ্বতরাং সব্বমুক্িদশাতে কার্্যের উৎপত্তিও দিপপ্রয়ো্জন ৷ 
ধর্শ্মাধর্শ্ম রূপ বীজ আর স্ুখছুঃখ ভোগক্ূপ প্রয্োজ্রন ন। থাকিলে ফোন 
কাধ্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। 

যে সমস্ত আচার্ধ্যগণ সর্ববমুক্তি স্বীকার করেন না, তাহারা আচার্ধ্যের 
এইরূপ প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে বলেন যে * সর্ধ্মুক্তিই আমর! স্বীকার 
করি না: ম্ততরাং প্রদর্শিত সম্ভতিত্বরূপ হেতু পাধ্িব পরমাণুর রূপাদি 
সন্ততিতে ব্যতিচারীই হইবে ৷ শ্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্ধ্য এই আপত্তিই 
স্তায়কদ্দলী গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন । আচার্য্য উদয়ন স্যায়কন্দলী এন্থ 


১ €। ন সৰ্ব্বাস্মগত-দুঃখসন্ততি-পক্ষাকৱশে ফলতন্ডসযাপি লক্ষে অন্তর্ডাবাং । 
সোলাইটী মুদ্রিত কিরপাবলী পৃ: ৫৮ । 

৬। নহি সর্ধবমুক্তিলক্ষে লর্কে/ংপতিমন্দিমিত্তল্য অনৃষ্টনঙাভাবাৎ তদুৎ্পতৌ 

বীদমন্তি, ন চ সর্বযভোক্ত,পানপবৃক্তৌ তছুৎপন্তে: প্রচোলন মস্তি । দি বীর প্ায়ে!জনা- 
ভ্যাং বিনা কস।/চিত্ুংশত্তিযন্ডি । কিরণাবলী সোসাঈটী মুদ্রিত পৃ: ৬২ । 
. ৭} তক্মদহিতনিরত্তিরাতাস্থিকী মহোদয় ইতি খুকং, তপ্যাঃ সম্ভাবে কিং 
প্রমা৭ং 1? ছুংসসম্মতিধ্ছিনী অভান্তযুচ্ছিদ্যতে সস্কতিতাছুদীপসন্মৃতিবদিতি তার্কিকাং 
ভদৰুক্ত, প্ার্থিবপরমাপুরুপাদিসম্থানেন ব/ভিচারাং অশরীরং ঝাব সন্ভং ন প্রিয়াপ্রিযে 
স্পৃশতত ইতি বেদাস্থা: প্রমাণদিতি তু বহম্‌ । স্কারবন্দলী, বিঅদলগর সিরিজ ৪ পৃঃ । 


সর্ববসুক্তি ১৭৭ 


হউ তেই এই উন্জি উত্তত করিয়ছছেন একপা! বলা যায় না; কারণ বীহারা 
সর্ববযুক্তি আনেন না তাহাদের ইহাই প্রসিন্ধ যুক্তি। কন্দলীকার ও 
পুর্বনাচার্যাগণের অভিপ্রায় অনুসারেই এরূপ বলিয়াছেন । কন্দলী- 
কার আনার্ধোর এইট  আন্থনান প্রদর্শন করিয়াই আচার্য্য প্রদর্শিত 
ব্যভিচার দে।বটিও দেখাইরাছেন । কিছ্য আচার্বা উদয়ন ব্যভিচার দোষটিও 
যেমন দেপাইয়াছেন তাহার দন।ধানও তেননি দেখাইয়াছেন | কন্দলীক্ার 
তাহা করেন নাই কেবল দোবটিই দেখাইয়াছেন, সমাধান দেখান নাই; 
কারণ কন্দলীক।র সর্ব্মমুক্তি স্রীকার করেন ন! । কন্দ্লীকার এই অনুমানটি 
দেখাইয়া বলিয়াছেন “তার্কিকেরা" এইরূপ আনুনান প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন । উদয়ন কিছ বলিয়াছেন “আচার্য্যের।” এইরূপ অন্মান প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন । / 

তব্বপ্রদীপিক। € চিংস্খী ) গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছদে চিংল্ধাচার্য্য 
* আচার্য্য উদয়লের এই সর্ব্বমূক্তি সাপক অনুনান এবং শ্যায়কন্দপলীকারের 
আপত্তি ও আচার্না উদয়নের প্রনশিত সমাধানগুলি লিশিয়ছেন এবং 
আচার্ধা উদয়নের সমাধানের প্রতিবাদ যাহা প্রীললভ স্যায়লীলাবতী গ্রন্থে 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ19 লিখিয়ান্ছেল । ভিংস্তুখাচান্য বলিয়াছেন যে, 
কন্দলীকার লীলাবতীকার প্রস্তুতি কতিপয় বৈশৈধিক আচার্য্য স্ব্বমূক্তি 
পক্ষ স্বীকার করেন না। এই বৈশৈঘিক আগার্ধাগণের মতে কতকগুলি 
জীব চিরদিনই বন্ধ থাকিবে। তাহাদের লনাদি হ্ঃখধারার অবসান কোন 
কালেও হইবে না । 

যে সমস্ত বৈশেষিক আছার্য্যগণ সর্ববসুক্তি স্বীকার করেন না 
পরস্ক আচার্য উদয়ন প্রদর্শিত অনুমানে ব্যভিসার দোষ প্রদর্শন 
করেন, ভীহাদের সেই প্রদর্শিত দোষের সমাধানের জগ্য আচার্য? উদরন 
বলিতেছেন * যদি সব্পরমুক্তি স্বীকার ন! কর। যায় তবে যাহাদের মুক্তি 
হইবে না তাহাদের ছ্ঃখসন্ততির অবসানও হইবে লা । তাহাদেরই দেই হঃখ 
সম্ভতিতে প্রদর্শিত সন্ভতিবরূপ হেতু আছে, কিন্তু অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ 
সাধ্য ন। থাকায় সম্ভতিব হেতু ব্যভিডারী হইতেছে । এই ব্যভিচার 


৮। অস্ততি "দু:খসস্থতে রতাএনুচ্ছিয়-তে সম্থতিহাঘ প্রশীপপস্মতিবৎ" ইতি 
কিরণাবনীকারপ্রদ্বোগ: ইতিচেং ন পার্থিব পরযানু্ধসাদিসন্থানে অসমতে ব্য ভিচারাং 
নম শন্দমুক্রী সাশি সন্তিঃ উচ্ছিনদতে ধৰ্ম্মৰ স্যনিমিত্তসা স্ুখতু:শলোেগ লক্ষণ 
প্রয্নোলনস। চা ভাবাদিতি চেং মৈবং সন্দনুক্কানস্ৰীকারবঃদিনং প্রতি এবং পর্ধযশ্রযোগা- 
খোগ৷া২। কন্দলীক্কার লাীলাবতীকার-প্রহতিডি: কৈশ্চিদ বৈশেনিকৈ: সঙ্গীমুক্ষে 
বনগ্গীকারাহং।  কেলাঞ্চিনাযুনাং সংদাধেকন্ব ডাবতাহ্বীকারা২। বেগে মুদ্রিত 
চিতস্থখী ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৩৫৭ পৃ:। 
= । লব্বনুক্তিরিতোব নেব্যত ইতি চেং তহি য এব নাপবুজ্যতে তল্যৈব ছু-খলস্তানেন 
অনৈকাস্তিকনিদং কিমুদাহরণাস্করগবেষণাছ! । সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পু: ৬২। 





১৭৮ দর্শন 


দোষ দেখাইব|র জন্য আর পাখিব পর্যানুব কপানি সম্মতি পর্থযম্ 
অনুলরণ করিবার আবশ্য হত কি? যাহ! সমীপে আছে, তাহার জন্য 
দূরে যাইতে হইবে কেন? 

আচার্যা উনয়নেস এট কধার উত্তবে অরসর্ব্মমুক্ষবাহ়ী পঁতবানিগনের ৮০ 
বক্তবা এট যে ঢিন্সহ্ধরীবেৰ সৃঃধ সন্ভতিতেই সন্্ণ্তত্ব হেতু বাতিগার 
হবে, উদাঙরস বিশেষের প্র মামাদের কোনও আগ্রহ নাই, যে কোনও 
স্থলে সম্ভত্তিহ তেতুর বাতিগাবর প্রদর্শনঈ উদ্দেশ্য ॥ 

এতহছন্তারে আবার উদয়ন বলিতেছেন ** না একপ বলিতে পারা 

যায় না, কোনও জ্রীব চিরকালই বন্দ থাকিবে উহা কোনও 
মতেই সিন্ধ হয় না। কতকগুলি জ্রীব চিরবন্ধ থাকিবে এরূপ 
যদি স্বীকার কর! যায় তবে ইহাও স্বীক্সাক করিতে হইবে যে 
যাহারা চিরবন্ধ থাকিবে যাহাদের তহুঃবের উচ্ছের হইবে না, তাহারা 
আমাদের মতই বন্ধ জীব । আমরা যেনন অনাদিকাল হইতে ছখ 
প্রবাহে পতিত বহিয়াছি তাহারাও সেইন্প। কেবলমাত্র তাহাদের দুঃখ 
প্রবাহের অবসান হইবে না এই মাত্রই তাহাদের সহিত আমাদের প্রাভেদ, 
আর অগা কোনও প্রভেদ নাই । আর তাহা হইলে স্মভাবতঃ সকালেরই 
এইরূপ প্রবল আশঙ্কা হইবে যে ১২ “মামিও তাহাদের মতই কিনা" 
অর্থাৎ যাহারা মুক্তিলাভ করিবে না আমিও তাহাদের মধ্যেই একজন 
কিনা? আনি যে চিরবন্ধজ্জীব নই তাহ! নিক্ূপণ করিবার কোনও উপায় 
নাই। আমিও যদি চিরবদ্ধ জীবই হই তবে আমার মোক্ষ শান্সাশ্রবপ- 
সন্গ্যাসগ্রহণ সবই বৃথা হুঈবে । এহিক পারলৌকিক সর্বপ্রকার স্থখভাগ 
পরিত্যাগ করিয়া ত্র্ষচর্ধাদি কঠোর ত্রত পরিপালন পৃরর্বক যাবজ্জীবন বৃথা 
ছঃখ ভোগই মাত্র সাব হইবে এইরূপ প্রবল আশগ্ষাতে কেহ নোক্ষলাভের 
জন্য যম লিয়মাদি ও ব্রঙ্গাচর্যাদি জগ্য দুঃখ তোগ করিতে প্রবৃত্ত হইবে লা। 
আর তাহাতে মোক্ষ কথ।ই উচ্ছিক্ন হইয়া যাইবে । একটি জীবও আর 
মোক্ষপ্রার্থী হইবে না । 

আচার্যের এই কথার উত্তরে প্রতিবাদী অসবর্যুক্তিবাদিগন বলেন__ 
বেশ কথা ** তোমার মতই না হয় নানিয়া লইলান সকলেরই মুক্তি 

১০ । এবমসন্ত লচোদাতরণমংদণীরমিতি চেৎ ॥ সোসাইটী নুস্ছিত কিরণাবনলী পৃ: ৬২ 

১১। ন অিচ্ধে: ৷ সিন্কৌ কা সংসার্ধ্েকস্ব ভাবা এব কেচিদ ব্যান: ইতি স্থিতে । 
লোসাইচী মুদ্রিত কিরপাবলী পৃ: ১৩ । 

১২1 অহনেব হদি তথা স্তা:তনামম বিপরীত প্রলোদ্রনং পাতিক্রা ্কমিতিশক্ষ! 
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সৰ্ব্বমুক্তি ১৭৯ 


হইবে কিন্তু তোনাকে জিজ্ঞাসা করি এই অনন্য অতীতকালের মধ্যে 
সকলের মুক্তি হঈল না কেন? এক একটি কল্পেও বদি এক একটি ভীব 
মুক্তি লাভ করিত তবে আজ্ঞ পর্যান্ত সংসার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত একটি 
জীবেরও আর মুক্রি বাকী থাকিত না। কারণ অনস্কক্ল্প অতীত হইয়াছে । 
এই অনস্ত অত্রীতকালের মধ্যে যাহ! হয় নাই তাহা তবিব্যতে হইবে তা 
দুরাশা! ভিন্র আর কি হইতে পারে। প্রতিবানীর কথাটি শুনিতে ভালই 
তবে প্রতিবাদীকে আমরাও ক্ষিন্াস। করি জীব ত অনাদি স্মৃতরাং প'স্ 
বাদীবও ত আনন্তকল্প অতীত হইয়াছে কিন্তু ঠাহার ত মুক্তি হয় নাই 
ভবিষ্যতে হবে ইহ! দুরাশা ভিপ্ল আর কি হইচৃত পারে, যাহা অনস্ত- 
কালেও হয় নাই তাহা আর হইবে না স্ততরাং ছুরাশ! ত্যাগ করিয়া নোক্ষ 
শান্সের আলোচন। পরিত্যাগ করিলেই ত ভাল হইত ৷ 

যাহা হউক আচার্য্য প্রতিবাদিগণের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ১, হা 
ঠিক কথাই বটে যেমন অনন্কল্পগ অতীত হইয়াছে সেইরূপ অনন্ভজীবও 
মুক্তিলাভ করিয়াছে কিন্তু সকল ভ্রীব মুক্তিলাভ করে নাই যেহেতু সংসার 
প্রতাক্ষসিন্ধই রহিয়াছে, সকলের মুক্তি হালে সংসার থাকিত না। 
আচার্ষ্যের কথার প্রতিবাদে অসর্্বনুক্তিবাদীগণ বলেন যে ** ইহাত 
হইতে পারে না। তোমরা যে ললিতেছ সর্ব্বমুক্তি অবশ্যই-হইবে কিন্ত 
অতীত অনন্তকালের মধ্যে হয় নাই ইহ।ইত হইতে পারে না, সর্ব্বমুক্তি 
যদি হইত তবে আজ পর্য্যন্ত হওয়া উচিত ছিল যখন আচ পর্যন্তও হয় 
নাই তবে আর হইবে না। 

ইহার উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে প্রতিবাদিগণের ইহা বড়ই 
অসঙ্গত কথ! কারণ »» যাহ! হইবে তাছা। এতদিলের মধ্যে হইতে হইবে 
এইরূপ কালের নিয়মে- কোনও প্রমাণ নাই যাহা হইবে তাহা যদি 
ভবিষ্যতে হয় এতদিনের পরে হয় তাবে কি তাহার হওয়া হইল না। 

অসববমুক্তিবাদিগণ এখন একটি নুতন আপন্তি তুলিয়া বলিতেছেন 
যে ** সমস্ত উৎপন্তিমং বস্তুর অর্থাৎ সমস্ত জন্য বস্তুর নিমিন্তকারণ অদৃষ্ট 
যাহা কিছু উৎপন্্র হয় সমস্তই অদৃষ্ট জন্য । অদৃষ্ট না থাকিলে কাব্যের 
উৎপত্তি হইতে পারে না। সর্ববমুক্তিও উংপত্তিমতী এজন্য সর্ববমু ক্রিরও 
নিমি্তকারণ অদৃষ্ট সানিতে হইবে । যদি অদৃষ্ট মানা যায় তবে যুক্তিই 
হইতে পরিবে না কারণ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের উচ্ছেদেই মুক্তি । 


১৪ সতামনস্থা এবছি অপরুক্কাঃ নতুনর্ধে, সম্প্রতি সংসার শ্ব প্রতাক্ষসিক্ধত্বাং 
সোনাইটী মুদ্রিত কিন্ববাবলী পু: ৬৪ । . 
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১৮৬ দৰ্শন 


মুক্চিদশাতে আম্মার কোনও বিশেক শু (থাকিতে পারে না, অনু্ট আসার 
বিশেষ এইট বিশেষ ৬ন থাকিতে আত্মার সুকি হইতে পারে লা। 

আর যদি সদৃ্ট না পাকে তবেও মুক্তি হতে পারে না কারণ অপু 
জগ্য মাত্রেই কাসণ, কারণ না পাকিলে কার্ধা হঈতে পারে ন! ৷ যুক্তি 
জগ বন্ত সুতরাং শনুইভহা হইবে সৃষ্ট ন। থাকিলে সুর্ষে হইতে পারে 
লা। প্রতিসাদিগশের অভিপ্রায় এই যে মুক্তির কারণ অদৃষ্ট থাকিলে 
বানা থাকিলে উভয় যাই মুক্তি হইতে পারে লা । 

এততত্তরে মআচার্যয বলিতেছেন যে ১” লা তাহা নহে মুক্তি আদুষ্ট 
জন্য নহে । ভোগ ও ভোগের সাধনই অদৃ্ঠজগ্য হইয়া থাকে, মুক্তি ভোগ 
ও নহে ভোগের সাপনও নে স্থতরাং সুজি সদৃষ্টজ্য় নহে । অনুষ্টের 
নিরন্তিও যদি অচ্য অন সাপেক্ষ হঈত তবে একটি জীবেরও মুক্তি হইতে 
পারিত ন!। সর্ধধনুক্কি স্বীকার না করিলেও সুক্তি ত স্বীকার করেন 
তাহাও ত হইতে পারিবে না। অদৃষ্টের নিবৃত্তি না হইলে মুক্তি হইবে 
না আর এই অনৃষ্টের নিবৃত্তি ও অন্য অনৃষ্টজগ্য সুতরাং আলক অদৃষ্ট থাকিতে 
হইবে মার অদৃষ্ট থাকিতে মুক্তি হইবে নাও 

আচার্ষেযর কথার উত্তরে প্রতিবাদিগণ বলিতেছেন যুক্তি অদৃ্দন্য 
নাইব! হুইল কিন্ত তামরা যে প্রদীপ সন্ততির উচ্ছেদ দেখিয়! তুঃখ 
সন্ততির উচ্ছেদের অন্থুবান করিতেছ ইহা। অত্যন্ত অসঙ্গত, কারণ প্রদীপ- 
সম্ভতি *» সাদি অর্থাৎ আাদিনংবস্ত আর তুংখসম্ভতি অনাদি, আদিনতবন্তর 
উচ্ছেদ হয় বলিয়া যে অনাদি বন্বরও উচ্ছেদ হইবে ইহ কোনও মতেই 
বলা যায় না বরং বিপরীত্ট বলা উচিত যেমন ২* ছুঃখসম্ততি অতান্ত 
উচ্ছিন্ন হইবে না যে হেতু তাহা অনাদি, যত৷ অতাম্ত উদ্ছিন্ন হয় তাহা 
সাদি যেমন এই প্রদীপপন্রততি এইকপ বিপরীত মনুনাণ প্রদর্শন করা 
যাইতে পারে । সুতরাং অনাদি ছৃঃখলভ্ততি চিরদিনই অন্ুবর্থন করিলে । 

প্রতিবাদিগণের এইরূপ আপস্তির উত্তরে আচার্য বলিতেছেন যে 
সাদি বলিয়। প্রদীপসন্ততির উচ্ছেদ হয়; আর অনাদি বলিয়া ছখসন্ততির 
উচ্ছেদ হইবে না একথা অসঙ্গত, বাহ।রা। সর্ক্মমূক্তি স্বীকার করেন না 
তাহারা ত মুক্তি নানেন। একটি জীবের মুক্তি হইলেও ত তাহার অনাদি 
হখসস্ততির উচ্ছেদ স্বীকার করিতেই হইবে, অনাদি সম্ভতির উচ্ছেদ না 


১৮। অপবর্গন্ত ভোগতৎসাৰসেত। হাং। নতি সনৃইনিৰৃত্তিরপ।দৃষ্টান্বরল।ধ্য। 
এক স্যাপি অনপবর্গপ্রসগাং ইতি । কিরণাহণী পঃ ২৭ 

১৯। স্যাদেচং আদিনতী প্রচীপদ প্বতিনিবর্ততে হুপসন্রতিস্ব  অনাদিবিএ- 
মছ্ছবন্ধিষ্যতে ইতি চে২। কিরণাবলী পৃ. *৯। 

২০৮ ভুখসন্মতিনাত্যন্তনুচ্ছিন্ততে অনানিত্বাং যন্ৈবংতঙ্গৈবং বখৈতৎপ্রনীপ- 
সন্ততিরিতি প্রতিরোধংপন্ধতে । কি: ভা; ১৯ পৃ: কাশীমুত্রিত। 


সর্কবসুক্কি ১৮১ 


হলে এচট ভীবেরও সুক্ি হইতে পাসিবে ন! । বদি বলা যায় অনাদি 
সন্ততি উ:ক্ছন হয় ন। বলিয়া কাহারও বূক্তি হইত! ন এতহুজরে আচাব্য 
বলিতেছেন সাদিসন্ততির নিওুত্তি হইবে অনানি সম্ততির নিবৃত্তি হইবে লা 
এন্সপ বল! বায় না দাদিক নিবন্ধন সন্তানের উচ্ছেদ হয় এন্সপ নহে ॥*+ 
সন্তানের সুলোচ্ছেদ নিবন্ধন সন্তানের উন্চেদ হয় সম্মানের মুঙগানথতুতিতে 
সন্তানের অগ্থবৃষি হইয়া থাকে । সাদি নিবন্ধনই বদি সন্তানের উচ্ছেদ 
হইত তবে সমস্ত সাদি সগ্ভ(নেরই এক সময় উদ্ছেদ হইয়া যাইত কিন্তু 
এরূপ দেব! বায় ন! । *২ সাদি সম্মানের বিভিন্নকালে উচ্ছেদ দেখা বাহ । 
কোনও প্রদীপ সম্ততি প্রহরনাত্র অনুবর্দন কারে আবার কোনও প্রদীপ 
সন্ততি অঙ্োরাত্র অগ্রবর্ধন করে এইরূপ অলিয়ত সময়ে প্রদীপ সম্ততির 
উচ্ছেদ, প্রদীপ সন্ভতের মূল তৈলাদির উচ্ছেদের অনিয়ম প্রযুকই হইয়া 
থাকে । শুতরাং তুংখসপ্ততে অনাদি হইলেও সশ্রতির সুলোজ্ছেদ হলে 
তাহার উচ্ছেদ হ্টাবে । এই ছুঃবসন্ততির মূল জিখা করান ও মিপথ্যান্যান- 


বাসন!, তথ্চক্ষান দ্বারা এই ত:ধসন্থতের মূল উন্চিগ্র হঈলে হুখলন্ততিরও 
উচ্ছেদ হইবে । 


২১) ন মৃলোজ্ডেদ।নবুতো: প্রহোদ্তক হাং । সুলোগ্ডেদাক্ষিদ ন, তক ক্ল: 
মুূলাছবুত্ৌ চাগতত্তি: । কিরণাবলী পৃ: ৬৭-৬৮ । 

২২ । এক্টখাবদিমত্বাবিশেষেহপি কালানিয়নো ন সাত) কাডিং প্রদীপসম্বতি: 
প্রন্থরমন্বর্ততে কাচিদচোরাতং ইত্াাত্বনিন্ননোহি তৈলাদিম্পোড্ডেদানুনিৱবপ্রঘুক্ত 
ইতি-কিরণাবলী সোলাটটী নুতিত পৃ: ৬৮-৬৯। 


স্ব ও ভখ 
| আঅধপক্ক ভ$)=ল নে গপ্ত, এন. এ। . 

> নরা কি ঠাই 2. অথব। কি পাইলে আমানের জীবন সার্থক 
+1 মনে হয় :' এই প্র উরে অধিকাংশ ব। ক্রুই বলিতেন, 
1 সুখ চাঈ, সধলাভ করিত বারিলেই আমরা জীবন সা কি বলিয়া 
"করি । সাক্ষাং বাবেই হউক অথবা পরেক্ষেভাবেই হঈক সুখের 
মই আমরা ই -- ₹- 2৯7) সেড়াইতেছি। আপাৰ তে :যেসানে 
হয় যে কোনও বক বু! বাশীত মগ্য কোনও বস্তু লাভ করিবার 
টেষ্ট। করিতেছে সেখানেও দেখ। যানে যে তাহার মুখা উদ্দেশা স্বুধ- 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। উপাদেয় খা, বহমুলা পরিচ্ছদ, স্থুরম্য 
বাসভবন, অর্ব, মান, যশ প্রতি অন্য বাহ) কিছু সানর। কামনা কদিয়া 
থাকি সে সকলই এই সুখের জন্য, তাহারা স্থধলাভের উপায় মাত্র । আমরা 
যে অনেক সময়ে বহু কষ্টসাধ্য কান্ড করি বা স্বেচ্ছায় ছুঃখতোগ করি 
তাহারও উদ্দেশা ভবিষ্যতে অধিকতর স্থখলাভ | বিবয়াস ক ভোগী, পর 
হিতত্রতী কর্মী, জ্ঞানপিপান্থ বৈজ্ঞালিক, সংসারে অনাসক্ত সন্স্যাসী 
সকলেরই াকাঙক্ষা সধলাভ, যদিও উহাদের সকালের ঈপ্লিত সুখ এক- 
শ্রেসীর নয়, এবং সেই স্লুথ পাবার পশ্থাও বিভিল্প । সুতরাং খিনি যে 
অবস্থাতেই থাকুন না কেন থব! যিনি যে কার্য্যই করুন ন! কেন তাহার 
সুধা উদ্দেশা কোনও ন। ক্ষোনও প্রকারের সধলাভ। তুঃখের জন্য দুঃখকে 
কেহ চাহে না। যাহাতে আদি হইতে অস্ত পর্যন্ত কেবলই হুংখ পাওয়া 
যায় এরূপ কোনও কার্ষো কখনও কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুখ 
পাইবার আশাতেই মানুষ বাচিয়া থাকে এবং কোনও ন। কোনও সময়ে 
কোনও না কোনও ভাবে সুখ পাওয়া যাইবে এই ভরস।তেই সকলে 

অনেক সময়ে বহু ক্লেশকর কার্য করিয়া থাকে । 
স্থখলাভই আনাদের জীবনের চরম কাদ্য ইহা যে কেবলমাত্র সাধারণ 
প্রচলিত বিশ্বাস তাহাই নহে, বহু দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিও এই কথার 
পোষকতা করিয়। থাকেন ॥ কেহ কেহ বলেন যে আমাদের শারীরিক ও 
মানসিক গঠনই এইরূপ ঘে সুখ তিশ্র অন্য কোনও বন্ধই আমাদের চরম 
"না হঈএত পাবেনা । কোনও বন্ত কাননা করা এবং তাহা হইতে 
নও না কোনও তাবে সুখ“: বর আশা করা একই ব্যাপারের ছইটি 
দিক মাত্র ।* আবার লেকে বলিয়! থাকেন যে যাহ। সুখকর, তাহাই 






























“Desiring a thing and Anding i it Pleasant. aversion to it and 
thinking of it as painful are phenomena entirely inseparable or 
rather two pacts of the same phenomenon." J. 5S. Mill's 
Utilitarianism 





স্ব ও তব ১৮৩ 


আমাদের জীবন ও সংশরক্ষার সহায়ক এবং যাহা ক্লেশকর তাহা জীবন ও 
বংশরক্ষার প্রতিকূল, সুতর।ং নানবজাতি যে এপনৎ বাচিয়া আছে ইহাতেই 
বুঝা যায় যে আমরা জ্ঞাতসারেই হউক সথব! আন্তাতসারেই হউক যাহা 
স্থখকর তাহা প।ইবার জন্যই চেষ্ট। করির! বঃক্কি এবং যাহ। ক্রেশকর তাহা 
পরিহার করিয়। থাকি । সকলেই যদি হঃখ ক্লেশ বা মৃত্যু কামনা করিত 
তাহা হটলে বহুকাল পূর্বেই নানবক্ষ ত পরাপুগ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত । 
মানবক্ত।তি শথবা সমগ্র প্রাশীচাতি:ক বাঢাইয়া রাখিবার জন্যই যেন 
প্রক্ুতিদেবী বিধান করিয়াছেন যে পাণীন৷ত্রেই সকল সনয়ে সুখের অস্বেঘণ 
করিবে, ইহ! জীবধর্শ্মেরই একটা অপরিহার্ধ অঙ্গ । 


সুথই যদি আমাদের একনাত্র ঈপ্লিত হয় এবং সুখের অভাবে যদি 
আমাদের জীবন ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সাধারণবুদ্ধিতে ইহাই বলিয়া 
থাকে যে যত প্রকারে সম্ভব প্রহুততম সুখলাভের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান, 
ব্যক্তির কর্তব্য । স্ুথলাভ ও ছুংখপরিহ।র একই প্রচেষ্টার দুইটা দিক। 
সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেনন যতপ্র সম্ভব সুখল!তের চেষ্টা করিবেন সেই- 
ক্লূপ সর্ব প্রযত্রে হৃঃখকে ও পরিহার করিবার চেষ্টা করিবেন । আবার সুখ 
যদি আমাদের একনাত্র ঈ£”্লিত হয় তাহা হইলে সেই স্ুুথ যাহাতে স্থায়ী 
হয় তাহার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। যাহ।তে আপাততঃ সুখ পাওয়া 
যাইতে পারে কিন্ত পরিণামে অধিকতর দুঃখ পাইতে হয় তাহা করা কখনই 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির উচিত নয়। যে সুখের সহিত ছুঃখ বা ক্লেশ অল্লাধিক 
পরিমানেও মিশ্রিত থাকে সেরূপ সখ সর্ব্বতে। ভাবে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে 
করা যাইতে পাবে না। কিন্তু সকলস্থলেই ইহা দেখ! যায় যে স্মুখভোগের 
সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুকাল পরেই আমাদের দুঃখও লাভ হইয়া থাকে । 
দুঃখলেশহীন চিরস্থায়ী সুখভোগ সাধারন তঃ আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে 
না। কিন্ধ এইনূপ নিশ্র সখ অথ অস্থায়ী সুখ আমাদের পুর্ণ পরিতৃপ্তি 
দিতে পারে ন! । সুতরাং ছুঃধকে নানবজীবন হইতে একেবারে পরিহার 
করিয়া কেবলমাত্র অনিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
কিনা এবং হইলে কি উপায়ে সম্ভব এই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে । বিভিন্নদেশের 
ও বিভিন্জ্ঞাতির চিন্তাধারা আলোচন! করিল দেখা যায় যে এই চিরস্তল 
সমস্)।র চরম সমাধানের জন্য ডিজ্ান্থ মানবের নন বার বার চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছে । পুথিবীতে ছুঃখ ক্রেশ বলিয়া কিছুই থাকিবে না, সকলে 
সৰ্ব্বদা পরম সুখে কালযাপন করিবে এইরূপ একটা আদর্শ কি করিয়া 
বাস্তবে পরিণত করা যায় এই চিন্তা অনেক মণীষীনকেই তাহাদের গভীর 
তম প্রেরণ! দিয়াছে । কোনও সোৌভাগ্যশালী ব্যক্তিবিশেষের জ্বীবনে 
আদি হইতে অন্ত পথান্ত অমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ ঘটিয়াছে কিন! তাহা 
অবশ্য নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কিন্তু আমাদের বিচাষা হইতেছে যে 


১৮৪ দর্শন 


কোনও সুচিস্তিত ও স্বনিদ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিলে এইরূপ সৌভাগ্য- 
লাভ সকলের পক্ষে ঘটিতে পারে কিনা । এই পদ্ধতি বা উপায়টী এরূপ 
হওয়। আবশ্যক যে তাহা! প্রয়োগ করিলে আমাদের উদ্দেশ লিজ্ডি অবশ্য- 
স্তাবী । যে উপায়ের মধো নিশ্চয়ত। নাই তন্ন উপায়ের কথা শুনিয়া 
আমাদের পূর্ণ সম্ভোষ লাভ হইতে পারে না। প্রচুর অর্থলাত করিলে 
স্থধসাভ হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে ম্থুতরাং আমাদের চরম 
অভীষ্টলাভের পক্ষে প্রচুর অর্থলাভই যে যথার্থ উপায় একবা বল! চলে 
না। আবার এই উপায়টি সর্বজন সাধ্য হওয়! চাই । সকলের পক্ষেই 
স্থলাধ্য বা অল্রায়াসসাধ্য না হইলেও উঠ! সকলের পক্ষে অথবা অনেকের 
পক্ষে একেবারে সাধ্যাভীত হইলে চলিবে লা। যদি বল। যায় যে কোনও 
বিতেষ দেশে বা চংশে জন্মগ্রহণ করিপেই আমাদের চরম অভীষ্টলাত 
হইতে পারে তাহা হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বন করা কাহারও আপন 
সাধ্যায়ন্ত হইবে না। অথবা যদি বলা যায় যে অন্যের উপর সর্ববতে ভাবে 
পি কলিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশনিদ্ধি হইতে পারে তাহ! হইলে 
ই সনে অবলঙ্গন করিতে পারে না, কারণ একজন প্রভুদ্ধ 
কেই তাহার অধীনত! স্বীকার করিতে হইবে । সকলেই 
একই সনয়ে অন্য সকলের উপর নর্ব্বতোভাবে প্রভু করিবে ইহা অলস্তব । 
অর্থ, খে উপায় অবপন্বন করিলে একের সুখ ও অন্যের ছৃহখ অবশ্যান্তাবী 
নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি কখনই তাহা। সনর্থন করিতে পারে না । 

একাস্তরিক দুঃখনিবৃত্তি ও অমিশ্র, অবিচ্ছিন্ন, চিন্থায়ী অথবা জীবন- 
ব্যাপী সুখলাতের শ্রেষ্ঠ পন্থা কি এ প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর দেওয়া 
হইয়াছে! তাহাদের মধো একটী উত্তর এই যে আমাদের দুঃখ'তেগের 
জন্য কিছু পরিনাণে প্রতিকূল অবস্থা! বা ঘটন! দায়ী হটলেও অধিকাংশ 
স্থলেই ইহার কারণ আমর! নিজে, নর্থাৎ আমাদের যথেষ্ট উদ্যম এবং 
আখ্মদংযনমের অভাব এবং দতুরাকাগক্ষ। ও অবিবেচলার জগ্যই আমরা দুঃখ 
ভোগ করিয়া থাকি এবং সুখের সন্ধান পাই লা ॥। সুতরাং প্রথমতঃ পর্ষ্য- 
বেক্ষণ ও ভুয়োদর্শন দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে কোন্‌ কর্মের ফলে কি 
পরিমাণ দুঃখ বা সুখ উৎপন্ন হইয়া থকে এবং তাহার পর সেই অভিজ্ঞতাই 
আমাদের পথপ্রদর্শকের কার্ধ্য করিবে । আলন্ত, উদ্যনহীীনতা ও রিপুর 
বশবর্তী হইয়া সাময়িক উত্তেজনার বশে আপাত সুখকর কাচ্ছ করাই 
আমাদের দ্ুঃখভোগের প্রধান কারন । সুতরাং স্থবিব্চন!, আত্মসংম ও . 
ও আলম্কহীনতাই আমাদের ছংখপরিহারের বা সুখসাভের উপায় । ইহাই 
হইল সাধারণবিচারবুদ্ধিসম্পক্স প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উত্তর ॥ এই উপায়টি সরল 
বা অনায়াসদাধ্য মোটেই নয়, তাহা হইলেও ইহা সকলেরই না৷ হউক 
অধিকাংশ বাক্কিরই সাধ্যায়ন্ত বটে। একান্ত জ্বভ়বদ্ধি অথবা বিকল।ঙ 








সুখ ও তুঃখ ১৮৫ 


ব্যতীত সকলেই এই উপায়ে স্খলাভের চেষ্ট। করিতে পারে । কিন্ত একটু 
বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝ। যায় যে এই উপায়ে আমাদের চরনলক্ষ্য 
লাভ হইতে পারে না । আমরা যতই সতর্ক, বুদ্ধিমান্, নিরলস ও উদঢম- 
শীল হইনা কেন জড়জ্গতের বিরোধী শক্তির সংঘর্ষে আসিয়া অনেকশ্থলেই 
আমরা হতবুদ্ধি হইয়! যাই ও আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্বাবনিত 
হয়। প্রাকৃতিক উপদ্রব, রোগ, শোক, শ্রর। প্রভৃতির হাত হইতে সকল 
স্থানে চিরকালের জন্য অব্যাহতি পাওয়া আমাদের সাধাতীত। আনাদের 
শক্তি সীমাবন্ত। অনেক শ্থলেই আমর! হয়ত জীবনঘুদ্ধে একেবারে 
পরাজয় স্বীকার করিয়া অশেষ ছঃখভোগ করিয়া থাকি নহে ত যে সুখ 
আমরা ভোগ করিয়া থাকি তাহা অনেকাংশেই ছ্ঃখনিশ্রিত । সুতরাং 
স্থৃবিবেচনার সহিত উদ্যমশীল হইলেই যে আমরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই অমিশ্র 
চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হইব তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই । 


ঝেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ধর্মই স্থখলাভের একমাত্র উপায়, ধার্শ্মিক 
ব্যক্তিরাই স্থখের অধিকারী । কিন্তু প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে এমতটিও সত] বলিয়া মনে হয় না । অনেক ধর্শ্মভীরু ঈশ্বরপরায়ণ 
ব্যক্তি সংসারে নানাবিধ দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন । স্বাস্থ্য, অর্থ, 
যশ, প্রভাব, প্রতিপন্তি, প্রভৃতির অভাব তাহাদের অনেকেরই মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া যায়। অনেকন্থলে এমন কি ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যেতে 
ব্যক্তি যত অধিক: ধাশ্মিক তাহার তুঃখ ক্রেশও সেই পরিনাণ অধিক । 
এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ একথাও বলিয়াছেন যে ধৰ্ম্ম স্বখপ্রাস্ত্রির 
উপায় নহে, ধৰ্ম্ম নিজেই লিজ্ছের পুরস্কার । ("Virtue is its own 
reward”) আবার কেহ কেহ বলেন যে ধর্শ্মের পুরস্কার বা ফল যে স্মুথ 
তাহ! ইহজ্ীবনে লভ্য নয়, তাহা। পরলোকে বা জন্মান্তরে লভ্য। ধার্শ্মিক 
ব্যক্তিরা: সধিকাংশ সময়েই ছুঃখভোগ করিয়া থাকেন এবং অধাশ্মিক 
ব্যক্তিরা স্থখভোগ করিয়া থাকে এইরূপ দেখা যায় বটে, কিন্ক তাহ! মাত্র 
ইহজ্জীবনের জন্য । কোনও এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ বিধানে পুশ্যের 
ফল সখ এবং পাপের ফল দুঃখ সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং নিজ নিজ কর্মের 
ফল সকলকেই পরলোকে কিংবা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। জ্বাম্মাণ 
দার্শনিক চনে বলিয়াছেন যে ইহজীবনের এই দারুণ বৈষম্য আমাদের 
এত অযৌক্তিক বলিয়! মনে হয় যে আমর! পুন্য ও পাপের ফলদাতা এক 
সর্ববশক্রিমান্‌ পরমেস্বরের অস্তিহ স্বীকার করিতে বাধ্য হই এবং আমাদের 
এই দেহের ধ্বংসের সহিত যে আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না ইহাও 
আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয় । স্থতরাং আপাততঃ অন্যরূপ মলে হইলেও 
যে ব্যক্তি সর্ধবপ্রবত্তে ইহজীবনে ধর্ম্মাচরণ করিয়! যাইবেন তিনিই যে 
পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 


১১৮৬ দশল 


শান্ত ও মহাপুরুষদের ব দীত ঝাহাদের অবিচলিত বিশ্বাস তাহারা এইরূপ 
কথায় যথেষ্ট সাস্থনালাভ করিয়া থাকেন এবং সংসারে অসীম হঃখ কষ্ট 
সন্য করিয়াও নানাবিধ প্রলোভনের মধ্যে ধশ্ধের পথ পরিত্যাগ করিয়া 
অধশ্রের আশ্রয় লন না, কিন্তু বাহার! বিশ্বাসের উপরে যুক্তিকেই প্রাধান্য 
দিয়া থাকেন ভাহ।দের নিকট এ মতটা বিশেষ সারবান্‌ বঙ্গিয়া মলে হয় 
লা। কারণ পরলোক ব। জনম্মান্তর যে আছে তাহার কোনও অকাট্য 
প্রনাণ থাকা ছিরে বাক, আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে হইলে এই 
দুইটা স্বপক্ষে গুরুতঃ সন্দেহ উপস্থিত হয় । আর যদিই বা পরলোক 
থাকে এবং প(পপুহশার ফললাতা পরমকারু।।ক ঈশ্বর কেহ থাকেন তাহ! 
হইলে হইজীবনেই ধাশ্হিক ব্যক্তির স্রখী এবং শধান্মিক ব্যন্ির দুঃখী 
হইবার বাধা কি? ইহভশীবলে আমরা যাহা অহরহ; দেপিতেছি সেই 
ব্যবস্থাই যে পরলে।কেও চলিবে না তাহ।র প্রমাণ কি? স্বৃতর।ং যাহা 
অদৃশ্য এবং অনিশ্চিত তাহার ভরদয় যাহা বন্তবান ও স্ব নিশ্চিত তাহ।কে 
উপেক্ষ। কর! যুক্তিসঙ্গত হইবে না। যদি আমরা প্রত্যক্ষ করি যে যাহাকে 
আমর! পাধারণ ভাবায় অধৰ্্মাচরা বলি সেইরূপ কাধ্য করিয়াই অ”নক 
সনয়ে স্বখতোগ কর! যায় তাহ। হইলে পরলোকের বৃথা আশায় মুখ না 
হইয়া ইহন্ডীবনেই যাহাতে যতদৃর সম্ভব স্ুখলাভ করিতে পার যায় 
তাহার জন্য চেষ্টা কলা! উচিত । হয়ত সে সুখ চিরস্থায়ী হইবে লা, হয়ত 
হাহা হস মিত পদক্িলে কিন্তু হাতা হইলেও ধার ও অধ, পুণ্য ও 
পাশের একটা করিত ভিত পাড়া করিয়া নিশ্চিত স্ুণের ভগ্রসা ত্যাগ 
করিয়া হনিলৈষ্ট বের ₹ ত: শায় বসিয়া বাকি কেন? ম্তরাং পরলোক 
ও ঈশ্বরের অস্থির নুগ্গকে বাহারা সন্দিহান তাহাদের উপদেশ এই যে 
জীবনের পথে চলিতে চ্জিতে যখল যেখানে যেভাবে হউক যতটুকু স্মুশ 
পাওয়া যায় তাহা লইয়াই আনাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে । অনিগ্র 
চিরন্থ।য়ী সুখের কল্পনা নরীচিক! সাত, তাহার পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়াইলে কোনও লাভ হবে না, মস্ত প্রবঞ্চনাই সার হইবে । 

এই সকল বিবেচন। করিয়া হয়ত আমাদের মনে হইতে পারে যে 
আমরা যে কোনও উপায়েই এইক্প স্ুখলাভ করিবার চেষ্ট। করি না কেন 
তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য । কিন্ত মানবের বুদ্ধি কোনও সমস্তার সমাধান- 
কেই একেবারে অসম্ভব বলিয়া ছাড়িয়া দিতে চায় লা। সুতরাং 
সনস্তাটিকে আরও তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পাররে। সুখ ও 
দু:খ আমরা ভোগ করি কেন ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিলে 
হয়ত আমাদের সমস্যার একটা সমাধান মিলিয়। যাইবে । বাহিরের 
কোনও পদার্থ বা শর্ত্রি আনার ইন্দ্রিয়গুলিহ্র সাহায্যে আমাকে অর্থাৎ 
আমার মনকে কখনও একভাবে কখনও অন্যভাবে নাড়া দিয়া থাকে, এবং 
তাহাতেই জমি কখনও সুখ কখনও বা হঃখভোগ করিয়া থাকি । ' আমার 





সুখ ও দুঃখ ১৮৭ 


সুখ বা দুঃখের অছুভতি কেবলমাত যে বহির্দগতের পদার্থ বা শক্তি- 

বিশেষের স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এমন লয় তাহা কতকাংশে 

আমার মনের প্রকুতি বা অবস্থার উপরেও নির্ভর করিয়া থে । আমি 

যদি বছকাল উতকুষ্ট খাদো অভ্যস্ত হই তাহা হইলে একদিন অপেক্ষাকৃত 

নিকুই খাদ্য পাইলে আমার ক্লেশ হইতে পারে, কিন্তু বহুকাল অনশন বা 

অন্ধাশনের পর সেই খাদ্যই আানার কাছে সতি উপাদেয় বলিয়া মনে ভয়। 

লব ও আনন্দের দিলে যে বাঙ্গোক্রেকে সহা(সো অবহেলা করি, দৈগ৷ ও 

ছু্দিশার সময়ে সেই একই ব্যঙ্গোক্তি আনার মনে কশাবাত করিয়া থাকে । 

স্থতরাং কোনও উপায়ে যদি মনের অবস্থা এইকপ করা যাইতে পারে যে 
বহিগ্দগতের কোনও পদার্থ বা শক্তিই ননাকে আঘাত করিতে সক্ষম না হয় 
তাহা হইলেই ছঃখের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে পরিত্রাণ পা1€রা সম্ভব । 
চেষ্ট। ও অভ্যাস দ্বার! এরূপ কর! যে কতকাংশে সম্ভব তাহ। ত আনাদের 
প্রত্যাহের অভিজ্ঞতাতেই পাইয়া থাকি । কিস্ক বদি কোন উপায়ে মলের 
বেদনা পাইবার শক্রিটাই একেব।রে লোপ করিয়া দেওয়া যায় তাহ। 
হইলে বাহিরে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন তাহা আমার ছঃখের বা 
অশাস্তির কারণ হইবে না। কিন্তু মনের যে অবস্তা ঘটিলে দুঃখের অনুভূতি 
হওয়া অসম্ভব হয় তাহ তে সুখের অন্থভুতি হওয়াও অসম্ভব হইবে স্বথ 
ও দুঃখের অন্ুভতি আমাদের অভিজ্ঞতায় এরূপভ।ুব পরস্পরের সহিত 
জড়িত থাকে যে একটির প্রতি সম্পূর্ন উদাসীন হইলে অপরটির প্রতিও 
সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হইত হইবে । মনের অনুভূর্ভর ক্ষমতার বিলোপ 
সাধন করিয়া যদি ছুংবকে রোধ করিত হয় তাহ। হইলে সেই সঙ্গে স্ুখ- 
কর বস্তুর সুখ উৎপাদনের সম্ভাবন।ও আর থাকিবে না। ফলতঃ কেবল- 
মাত্র স্থখকেই বাছিয়। লইব এবং দুখকে পরিহার করিব এই উপায়ে তাহা 
সম্ভব হয় না। একান্ত হাখেনিবত্তি করিতে হইসে সঙ্গে সঙ্গে স্থুখলাভের 
আশাও পরিত্যাগ করিতে হইবে | তাহা হইলেও যখন দেখা যাইতেছে 
যে স্থুখমাত্রই অনিতা, অনিশ্চিত, দুঃখের সহিত মিশ্রিত ও পরবর্তী দুঃখের 
কারণ তখন এইক্ষপ স্ুখলাভ না হইলেও বাস্তবিক কোনও ক্ষতি নাই ॥ 
অতএব শিক্ষা, সংযম, অভ্যাস অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে যদি মলে 
সুখথদুঃখের অহুভূতি হইবার সস্ভীবনা লোপ করিয়। দেওয়া যায় তাহা 
হইলেই হ্হখমিশ্রিত সুখ এবং বিশুদ্ধ দুঃখ এই উভয়ের হাত 
হইতেই চরম নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। 


ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্শ্মশাস্রে ও দর্শনে অনেক স্থলে এই ভাবেই 
স্থধলাভের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হুইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে 
5691৫ দের উপদেশের মধ্যেও এই ভাবের কথা পাওয়া যায়। ছঃখ- 
ভোগের মূল কারণ আমাদের বাসনা! ব। বিষয়াসক্তি । বাত্যবিষয়ের সহিত 


১৮৮ দর্শন 


সংস্পর্শে আসিয়া আনদের মনে যে ভোগ করিবার বাসনা বা প্রি 
উপস্থিত হয় ও আমাদিগকে লানারূপ কার্যে প্ররোচিত করে তাহাই 
আমাদের হুঃখতোগের একমাত্র কারণ । এই বাসনা বা প্রবৃত্তির যদি 
উচ্ছেদ সাধন কর। যায় তাহা হইলে ছুঃখভোগের আশঙ্কাও একেবারে 
নিশ্ম ল হইয়া যাইবে । এই কথাটাই একসময়ে ভারতে নানাভাবে প্রচার 
কর! হইয়াছিল এবং ইহাকে একট! স্দৃচ দার্শনিক ভিত্তির উপর দাড় 
করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল । আমর! ছুঃখতোগ করি কেন? এই 
প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনেই বলা হইয়াছে যে অজ্ঞান বা 
অবিদ্যাই এই দু:ঃখভোগের মূল কারণ । আমাদের আত্মা মূলতঃ নিক্িয় 
ও নিবির্কার । বিযয়াসন্রি ও তজ্জগ্য স্ুখহ্ঃখাদিভোগ লমস্তই দেহ, মল 
অথবা বুদ্ধিতে ঘটিয়া থাকে । আমর অবিদা। কা অভ্ঞানবশতঃ আব্মা! ও 
অনাস্মার অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির) প্রভেদ ভুলিয়া একের ধর্ম 
অশ্যেতে আরোপ করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমিই দেহ, মন বা বুদ্ধি অতএব 
দেহ মল বা বুদ্ধির স্ুখছঃখ আমারই সুবতুঃখ এইরূপ প্রভীতি হইয়া থাকে । 
এই অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হইলেই দেহ বা মনে যে ন্থখ দুঃখ বাসনা 
প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে তাহাদিগকে আর আপনার বলিয়া! মনে হয় 
না, স্থৃতরাং ছঃখ বা স্ুখভোগের পরিসমান্তি ঘটিয়া থাকে । কেবলমাত্র 
মনকে বশ করিয়া নয় পরস্ত মনকে অনাথ্মা জ্ঞান করিয়া উহা হইতে 
সম্পূর্ণভাবে আপনাকে €মাস্্রকে) বিচ্ছিন্ন করিয়। লইতে পারিলেই 
বাসনা বা প্রবৃত্তি সমূহের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ ঘটিতে পারে এবং তাহা 
হইলেই স্ুখতুংখবোধেরও সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। আত্মার এই অবস্থা- 
কেই বিভিন্ন দর্শনশাক্সে মুক্তি. কৈবল্য, অপবর্গ ইত্যাদি নানা নামে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । এই অবস্থাতে যেমন দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ 
ঘটে তেমনই তাহার সঙ্গে সুধান্ুহীতিরও লোপ হইয়া! থাকে ॥ 


আম্মা ও অনাস্মার মধো চরম তেদবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এই যে 
দার্শনিক নত ইহ! সম্পূর্ণ বিড:রসহ কিনা এখানে সে আলোচনা না 
কত্রিয়।ও এই মতের বিরুদ্ধে যে গুরুতর আপত্তি উঠিতে পারে সে সম্বন্ধে 
কিছু বলা প্রয়োজন । সম্পূর্ব চাবে সুখতুঃখবিনিশ্মূ ক্রু এই যে আন্ম।র 
অবস্থার কথা বল! হইয়াছে তাহ। সম্ভব হইলেও বাছনীয় কিন? এইরূপ 
অবস্থার সহিত একটি শিলাখণ্ডের অবস্থার প্রতেদ কি? শিলাখণ্ডে দুঃখ, 
ক্লেশ ব। শোকের মন্ভূতি হওয়! অসম্ভব । স্ৃতরাং বলিতে হইবে যে যে 
অবস্থা প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র ও দর্শনে নানাবিধ বিচারের অবভারণা। করা! 
হইয়াছে ও উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে সে অবস্থা ত শিলাখশ্ডে চিরকালই 
বর্তমান আছে । স্থৃতরাং শিলাত্বপ্রান্তি হইলেই কি মনুষ্যজ্জীবনকে সার্থক 
বলিয়া মনে করিতে হইবে ? এই আপত্তির উত্তরে বল! বাহতে পারে যে 


সুখ ও তুঃখ ১৮৯ 


শিলাখণ্ড অচেতন কিন্তু মানব চৈতন্যধ্শ্ম বিশিষ্ট । সুতরাং নানৰ যখন 
সুখছুঃখবিনিম্মুক্তি অবস্থ। লাভ করে তখনও তাহাতে চৈতগ্য থাকে এবং 
তঙ্দ্রম্য আত্মা যে অসীম. দেশকাল আুখতুংবের অতীত এইরূপ বোধ তখন 
বর্ধমান থাকে এবং যে অবস্থাতে এই বোধ বর্ততনান থাকে সেই অবস্থা 
শিলাখণ্ডের অবস্থা অপেক্ষা বান্ছনীয়। কিন্ত এখানেও প্রশ্ন উদ্ঠবে_কেন 
বাক্ধনীয় ? যে অসীমতাবোধের সহিত সুখাঙুহুতির সম্পর্কনাত্র নাই তাহা 
আমাদের প্রার্থনীয় কি করিয়া হইতে পারে? আনরা ছঃখেরপরিসনান্তি 
কামনা করি বটে কিস্ু তাহ! স্মখের জন্যই | অর্থাৎ বাচিয়। থাকিয়। 
ভোগ্যবস্ম ভোগ করাই স্থখ সাছে এবং অধিকাংশ সময়েই আানরা সেই 
স্খভোগ করিয়া থাকি । প্রতিকূল অবস্থা বা ঘটনা নাঝে মাঝে তুঃপের 
উদ্রেক করিয়া সেই সুখথভোগগে বাধ! দেয় মাত্র । ছুঃখের পরিসমাপ্তি 
ঘটিলে অর্থাং দুঃখের কারণ নিবারিত হইলে আনরা লিরবিচ্ছন্ন সুখভোগ 
করিতে পারিব এই সাশাতেই আমর! হুঃবনিবৃত্তির ব।সনা করিয়া থাকি । 
এই রূপরসগন্ধপূর্ণ স্বত্তিকানয় ধরণীর প্রতি ধূলিকণার সহিত অচ্ছেদ্য স্থান্তে 
জড়িত যে “আমি”, স্থখতৃংখের আন্দোলনে আন্দোলিত, বিচিত্র আশ। ও 
আকাঙ্ক্ষার লীলাভূমি যে “আমি”, সেই “আনি”র সহিতই আবাদের চির 
জীবনের পরিচয় । এই “আমি” যাহাতে চরন পরিতৃপ্তি পায় অর্থাৎ যাহাতে 
ইচার সর্বন প্রকারে স্থধখলাত হয় তাহাই আমাদের একান্ত কাননার বিষয় । 
আর “অসঙ্গ”, এনিক্ষল”, “নিক্রিয়”, পনিবির্বকার” বলিয়া যে আস্মার স্বরূপ 
বর্ণন। করা হইয়াছে তাহ! আনাদের নিতান্তই অপরিচিত। সছশ্রবার 
পবৈরাগাশতকা বা “আন্মতস্ববিবেক'" শুনিলেও তাহাকে আপন বলিয়া 
মনে করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব । স্থতরাং এই অনার (2) আত্মাকে 
লাভ করিবার জন) আমাদের এই একান্ত পরিচিত আত্মার সহিত বিচ্ছেদ 
ঘট।ইতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সর্বপ্রকার স্ুধভোগের আশা ত্যাগ করাতে 
হইবে এপ নির্দেশ আমাদের মনে কোনও কূপ উৎসাহের সঞ্চার করিত 
পারে না। 


সকল আসক্তি উচ্ছেদ করিয়া সুখ ও ছুঃখ উভয়কেই ত্যাগ করিতে 
হইবে এইরূপ মতের বিরুদ্ধে যে আপত্তি তাহা কেবল বর্ধমানশিক্ষাভিন।নী 
ব্যক্তির মুখেই যে শুন! যায় এমন নহে প্রাচীনকালে৪ যে এইরূপ আপত্তি 
উ্ধ।পিত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে) যেমন, বৈরাগাধর্টের 
সমালোচন! করিয়া! কেহ বলিতেছেন, “যদি সুখ ছুহখমিশ্রিতই দেখা যায় 
বলিয়া স্থখেও বৈরাগা হইবে তাহ! হইলে জিজ্ঞাসা করি-__স্থুখের অন্থ- 
যঙ্গবশত; ছুঃখেও অনুরাগ কেন হয় না? সেই কারণে স্ব পাইতে 
হইলে দুঃখ পরিহাতে প্রযত্ব করিতে হয় এবং সেই দু:খ অবর্জ্জনীয় বলিয়া 
উপস্থাপিত হইলেও তাহার পরিহারপুর্ব্বক স্থখমাত্র ভোগ কর।. যাইবে । 


১৯০ দর্শন 


যেমন মহস্ঠার্থা ব্যক্তি শঙ্ক এবং কন্টকের সহিত মহম্ত ধরিয়া যাহা গ্রহণ 
যোগ্য তাহারই গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হয়, অথবা! ধাস্যার্থাী ব্যক্তি পলালাদি- 
সহ ধান্য আহরণ করে এবং যাহা গ্রহশযোগা তাহাই গ্রহণ করিয়! নিবৃত্ত 
হয় ইহাও তঙ্গপ। সেই হেতু দুঃখের ভয়ে অনুকূলবেদলীয় এঁহিক ও 
পারত্রিক সুধকে পরিত্যাগ কর। উচিত নহে । স্থগ আছে বলিয়া কেহ 
ধান্য বপন করে না, তাহা নহে। ভিক্ষুক আছে বলিয়া কেহ ঘষে রন্ধন 
করে না তাহ! নহে ।” অর্থাৎ ছুঃখের সহিত মিশ্রিত বলিয়া স্বখকেও 
পরিত্যাগ কর! নিবের্বাধের কার্য হইবে ৷ ম্যায়শাস্ক।রের মুক্রিবাদের 
সমালোচনাস্ত্রে তাহার নাম লইয়া যে ব্যঙ্গেক্তি * করা হইয়াছিল 
তাহা ও স্থবিদিত। বস্ত্রতঃ যেহেতু জগতে দুঃখের অন্তিহ আছে এবং 
ীবনধারণ করিতে গেলে অথবা সুখভোগ করিতে গেলে মাঝে মাঝে 
দুঃখ ক্লেশ পাইতে হয় সতএব সুখ ও দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করিয়। আীবলের 
গতিরোধ কপ্রিয়া ফেলিতে হইবে এরূপ উপদেশ কে।নও স্ুম্থ বলিষ্ঠ ননই 
অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। 


এইবার বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মানব এই প্রশ্্ের কি উত্তর দিয়া 
থাকেন দেখা যাউক । স্ুধই যে মানবের চরম কানা সে বিষয়ে আধুনিক 
বৈচ্ঞানিকের মনে কোনও সন্দেহ নাই । মানুষের পক্ষে তাহার চত।গ- 
বাসন! চরিতার্থ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের ইপ্ছা করা অন্যায় নহে এবং 
এই ইচ্ছা! পূৰ্ণ হওয়া একান্ত অসম্ভবও নহে । এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে 
প্রধানতঃ দুইটি জ্রিনিযের প্রয়োজন । প্রথম, মনুযাজীবনের সকলক্ষেত্রে . 
যথাযথভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং স্বিতীয়, সমগ্র মানবসনাজ্ছের সমষ্টিগত 
চেষ্ট৷। আনাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে আন।নের 
বৃদ্ধিবৃত্তি ও কর্্মক্ষমতাকে জঅম্পূর্বভাবে বিকশিত করিয়া স্ুনিদ্দিষ্ট পথে 
চালিত করিতে হইবে । ইহ! করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন মনকে 
সর্ব্বতোভাবে কুসংস্কার ও গতানুগতিক চিন্তার জড়তা হইতে মুক্ত করা । 
কুসংস্কারমূন্র বিশুদ্ধ দুিতে দেখিয়া জগং সন্ধে আমাদিগকে যথার্থ জ্ঞান 
আহরণ করিতে হইবে । এ দ্যান তধাকথিত তন্ববিদযা বা জগতের আদি 
কারণের জ্ঞান নহে । আমাদের সন্মুখে যে ইঈন্দ্রিয়গ্রাহা জগৎ রহিয়াছে, 
তাহার পশ্চাতে কোনও অদৃশ্য শক্তি বা অতীন্দ্রিয জগং আছে কিনা ব। 
থাকিলে তাহার প্রকৃতি কিরূপ এ সকল আলোচনার সহিত আমাদের দৈন- 
ন্দিন জীবনযাত্রার কোনও সম্পর্ক নাই এবং সেইন্রন্যই তাহারা নিরর্থক । 
যে জগতের সহিত প্রতাহ আমাদের সংস্পর্শে আসিতে হয় সেই জগৎ 





* "মুকছে য: পিলা ত্বাহ শাস্বসথভে মহামুনি: ৪ 
গোতমং তমবেতেতব যথা বির: তখৈৰ সং 


সখ ও ছঃখ ১৯১ 


সম্বন্ধে পুষ্ঘান্ুপুক্ববূপে জ্ঞানলাভ করাই আনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান 
উপায়। পৰ্য্যবেক্ষণ. ভুয়োদর্শলি ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্ধারা লক্ধ সুসংবদ্ধ 
স্রানই আমাদের প্রয়োক্ধন | এইরূপ জ্ঞানলাতভ করিতে পারিলেঈ 
বাহাঞ্গতের উপর আমাদের প্রাভুব জন্মে। জগহ হইতে আপনাকে 
অপসারণ করিয়া নয় পরন্থ জগতের উপর সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে । বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস 
যে উহা করিবার ক্ষমতা আমাদের মাছে, প্রয়োজন শুধু সকলের সনাবেত 
চেষ্টা । বিজ্ঞান আজ যে স্তরে উপনীত হইয়াছে তাহাতে ইহা ভ্ঞোর 
করিয়াই বল! যায় যে অল্প বন্প ও ভ্ীবনধারণের জগ্য প্রয়োভনীয় যে 
কোনও জিনিষই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন কর! 
সম্ভব । স্ৃতরাং এই সকল বস্তর অভাবে কাহারও ছঃখ পাওয়া অবশা- 
স্তাবী নয়। সকলপ্রকার ব্যাধির উধধ আজ পর্য্যন্ত আবিদ্কৃত হয় লাই সত্য 
কিন্য অদূর ভবিষ্যতে যে হইতে পারে সে আশ্বাস আধুনিক বিদ্যান আমা- 
দিগকে দিবার স্পদ্ধা রাখে । এমন কি জরা ও স্বৃতা_অস্ততঃ অকাল- 
সৃতুার কবল হইতেও রক্ষা পাইবার বৈচ্তানিক উপায় যে একদিন না এক 
দিন আবিষ্কৃত হঈবেঈ এমন ভরসাও বিজ্ঞান আমাদিগকে দিয়। থাকে । 
বহ্থতং জড়-জগাতের উপর নান্ুষের আধিপত্য কতদূর বিস্তারলাভ করিতে 
পারে তাহার সীমারেখা আজ পর্ধাস্ত টান! সম্ভব হয় নাই । মানুষের যে 
ক্ষমতাকে এককালে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করা গিয়াছিল আজ চাক্ষুষ 
প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে যে তাহাকে কোনও সীমার নে 
আবদ্ধ করা যায় না। মানুষের উদ্যম, উদ্ভাবনীশক্তি ও ক্রনবদ্ধমান জ্ঞান 
তাহাকে তাহার উদ্দেশসিদ্ধির দিকে ক্রমাগত আগাইয়া লয়! হাউতোছে। 
স্থতরাং সকল পাকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিভ্ঞানের শরণ 
লও, ইহাই বর্ধমান যুগসভ্যতার বাণী । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যা 
চালাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন কর। বৈজ্ঞানিক 
গাবেষণা দ্বারা যে সকল ব্যাধির আজ্র পর্য্যন্ত উধধ বা প্রতিষেধক আবিদ্ধৃত 
হয় নাই তাহাদের নিবারণ করিবার চেষ্টা কর। স্থচিস্তিত বৈদ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বার! অন।বশ্যক মনুষ্াসংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দাও । 
সৌজাত্যবিদ্যার সাহাযে যাহাতে বিকলাঙ্গ, অপরিপুষ্ট, দু্ব্বল বা জড় 
বুদ্ধি সন্তান না জন্মায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখ । কৃত্রিম ভেদবৃদ্ধির উপর 
প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বা রাত্রীয় ব্যবস্থার দোষে যদি কোনও ব্যক্তি 
বা শ্রেনীবিশেষ কোনও সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে তাহা 
হইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের আমূল পুনর্গঠন কর। প্রত্যেক বাক্তি যাহাতে 
তাহার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্ুশিক্ষ। পাইয়া কশ্মক্ষম ও উপাজ্জলক্ষম 
হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর। তাহা হইলেই মানুষের উদ্দেশাসিদ্ধি 
অর্থা২ অমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ আর অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে লা। 


১৯২ দর্শন 


বাক্তিবিশেষের পক্ষে যাহা অসম্ভব বা ছঃসাধ্য সমবেত মানবজাতির 
স্ুনিয়ন্ত্রিত চেষ্টার ফলে তাহাই স্তসাধ্য । সুতরাং সমগ্র মানবজাতির 
নিরলদ চেষ্টার ফলে একদিন না একদিন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সকল- 
প্রকার হাখনিবৃন্তি ও স্থখলীভ হইবেই এরূপ আশ! করা যায়। কাল 
হউক, কয়েক বৎসর বা কয়েক শতাব্দী পরেই হউক এমন দিন নিশ্চয়ই 
আসিবে যখন দুঃখ ক্লেশ বলিয়া কোনও বস্তই পৃথিবীতে থাকিবে না, এবং 
ইহ! বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে হওয়াই সম্ভব । 


বৈজ্ঞানিকের এই উক্তিতে আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হই স্তা, কিন্তু 
এখানেও প্রশ্ন উঠে এবং সে প্রশ্বের সমাধান সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় 
না? সকলপ্রকার অভাবরহিত, দৈশ্যব্যাধিমুক্ত সম্পূর্ণ সুখী মানব সমাজের 
যে চিত্র বৈজ্ঞানিক আমাদের সন্মুখে ধরিয়া দেন তাহা হইতেছে সুদূর 
ভবিষাতের । স্বষ্ঠ ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের নগ্র আবন 
পরিচালিত হইলে হয়ত ভবিবাতে কখনও মানবস্মাজ্বের সে সুদিন 
আসিতে পারে, কিন্ত বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে অসংখ্য নরনারী 
অবশ্যস্তাবী দুর্ব্বহ দুঃখের প্রতীক্ষায় দাড়াইয়া আছে তাহারা ইহাতে কী 
সান্তনা অনুভব করিবে £ অনির্দিষ্ট স্থদূর ভবিষ্যতে মানবসনাজ 
সম্পূর্ণতা লাভ করিবে এই সম্ভাবনার কল্পনায় যে স্থখ তাহা আমাদের 
বর্তমান দুঃখে দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরও বিবেচনা করিবার 
কথা এই যে ভবিধাতে আমাদের ঈপ্সিত এই অবস্থা যে আমিবেঈ 
তাহারও কোনও নিশ্চয়তা নাই। কারণ বিজ্ঞানের উন্নতি একদিকে 
যেরূপ কতকগুলি তুঃখ ও অভাব দূর করিতেছে তেমনই আবার প্রতা 
নৃতন নৃতন দুঃখ ও অভাব স্থষ্টি করিয়া চলিতেছে । স্থতরাং বৈজ্ঞ।নিক 
উন্নতির সহিত সমগ্রভাবে নানুষের সুখ যে বাড়িয়াছে বা ভবিষ্যতে 
'আনশাই বাড়িবে এরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই । 


তাহা হইলে কি আমর! ইহাই সিদ্ধান্ত করিব যে মানুষের যাহ! চরম 
কাম্য * তাহা তাহার পাইবার কোনও উপায়ই নাই? অর্থাৎ মনুষ্য 
জীবন সম্পূর্ণভাবে সার্থক করা অসম্ভব? এ যাবত এই প্রশ্নের কয়েকটি 
উত্তর আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে তাহাদের কোনওটি সম্পূর্ণ সম্তোধ- 
জনক নহে । এক্ষণে অগ্য কোনও পথে এই প্রশ্নের উত্তর মিলে কিল! 
দেখিবার চেষ্টা! করা যাকৃ। ইহা করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে 


*= কামা' কপাটির ছুই একার অর্থ হইতে পারে--(১) আমরা যাহ। কামন। 
করি এবং (২) আমাদের ঘাহ। কামন! কর। উচিত । এপানে প্রথম 'সর্থেই কাস) 
বাবার কনা হইল । 


সুখ ও তুঃখ ১৪৩ 


বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক । এই প্রবন্ধের পরারস্তেই যে 
বলা হইয়াছে আমরা সকলে সখ কামন। করি প্রথমতঃ ইত! সত্য কিনা 
এবং সত্য হইলে কি অর্থে সত্য ? বিচার করিয়! যদি ইহাই বুঝিতে পার! 
যায় যে আমর! যাহা একান্ত্রিকভাবে কানন করি তাহ। অমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন 
স্থথলাভ নহে, অন্ত কিছু, তাহা হইলে এইরূপ স্তখলাভ যে আমাদের হতে 
পারে না তাহা জানিতে পারিলেও আমাদের জীবনকে ব্যর্থ বলিয়া মনে 
করিবার কারন নাও থাকিতে পারে ॥ 

আমাদের কামনার চরম লক্ষ্য কি ?_ এই প্রশ্নের উত্তরে যন বলি যে 
আমরা স্তখ কামনা করি তখন একথার একমাত্র অর্থ এই যে সকল সময়ে 
এবং সকল অবস্থায় আমরা যে কোনও কাব্য সচেতনভাবে করি তাহার 
উদ্দেশ্য বর্তমানে অথবা ভবিব্যতে সুখভোগ । যদি এরূপ কোনও বস্তু 
থাকে যাহাকে তাহার নিজের জন্যই কামল। করি তাহা সুখ ভিন্ন আর কিছু 
নয়। স্যখই একমাত্র উপেয় আর যাহা কিছু কামনা করি তাহা ইহার 
উপায় মাত্র । এই কথাটা অনেক সন:য় ন্দতঃসিদ্ধ সত্যের মতই নে 
“হুইয়া থাকে বটে, কিন্তু একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা 
বাইবে যে এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে । ইহা শুনিলে 
কাহারও কাহারও মনে হয়ত বিশ্ময়ের উদ্রেক হইতে পার । কেহ ক্ছে 
বলিতে পারেন যে আমরা যাহ! চাই তাহ। ত আমাদের নিকটে পুবই স্পষ্ট, 
সে বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন কি? কিন্তু প্রকুত কথা এই যে আমরা 
বাস্তবিকই কি চাই তাহা আমরা লিক্ষেরাই অনেকন্থলে জানি ন! ৷ সুতরাং 
আমাদের সমস্ত কাননার চরম লক্ষা কি সে সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া অসম্ভব 
নয়। 

পন্থধ” বলিতে কি বুঝায় ? সুখের কোনও সংদ্বা| নির্দ্দেশ করা সম্ভব 
নয়। যে কখনও স্থখ মঙ্গুভব করে নাই তাহাকে সুখ কি ইচ্চা বুঝান 
যাইবে লা। এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে সখ একপ্রকার অনুভূতি । 
সুখাদা ভোক্তনে, স্ুন্দরবস্থ দর্শনে, সুমিষ্ট সঙ্গীত আবশে মনে যে ভাবের 
উদ্রেক হয় তাহাই সুখ । এই সুই যদি আমাদের একমাত্র কামা হয় 
তাহা হঈলে যে সঙল বস্ধ বা বিষয় আনাদের মনে স্মুখানু ভূত্তির উচুদ্রক 
করিয়া থাকে তাহারা নিমিন্তমাত্র, অর্থাৎ তাহাদের লিভ র কোনও মূল্যই 
নাঈ। সুখকরবস্ত সমূহ বিভিনগ্রভাবে আমাদের মনে অনুভূতির উদ্রেক 
করিয়! থাকে এবং এই সকল অঙন্ুভূতির মধ্যে নানাপ্রকার তাবতম।৪ 
দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহা সাধারণ অর্থাং যে মানসিক 
অবশ্থাটি এইরূপ সমস্ত অনুভুতিতেই বর্তমান তাহাই স্থুখ। রসনাপল্িয় 
স্বখাদা ভোজ্দন করিয়া আমাদের মনে যে অনুহ্থতি হইয়া থাকে এবং 
‘কোনও রস. কবিতাপাঠ ‘করিয়া যে অনুভূতি হইয়া থাকে তাহার মধ্যে 


১৯৪ দর্শন 


গুনগত তারতম্য থাকলেও ননের একটা তৃপ্তি, আরাম বা হ্যচ্ছন্দ তার 
অন্থভতি এই দুইয়েতেই সমানভাবে বর্তমান যাহা বশ্চিকদংশনভনিত 
বেদন] বা বহ্বিস্ছেদজনিত কাতরতার মধ্যে বর্তমান নাই, এবং ইহাই 
স্থখ। 

একে দেখা যাউক আমরা সকল সনয়ে সুখ চাই” এই উঠছি সত্য 
কিনা £ উপরে সসের যে অধ দেওয়া হইল এবং যে অর্বে ইৎ। সাবার নত 
ব্যবহৃত হইয়া থকে সেই অর্থে যদি স্থখথই আনাদের একমাত্র কাম্য ব! 
ঈপিলত হয় তাহ) হইলে যে স্থপ পরিমাণে যত অধিক তাহাই আমাদের 
প্রবলতর কামনার বিষয় হবে । অর্থাৎ ছুঈটি সুরের সম্ভাবনা যদি 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং এই হুঈটিকেঈ একত্রে পাইবাব 
কোনও উপায় না থাকে হাহা হইলে তাচা:দব মনো যেটি পরিমানে অধিক 
তব তাহা শ্বভাবতঃ সেক্ষেত্রে আমানের কামনার বিষয় বা লক্ষা হইবে । 
কিন্ত বাস্ত-ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল সময়ে এরূপ ঘটে না. 
অর্থাৎ অনেক সনয়েই আনর। যে সখের পরিমাণ অধিক তাহাকে উপেক্ষা 
করিয়। যাহ! অপেক্দাক্ত অল্প তাহাই কামনা করিয়া থাকি । কেন এরূপ 
করি? এই প্রশ্রের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ হই স্থলে 
আমর। এইরূপ কর্রিয়া থাকি | প্রথমতঃ আমর। যখন বিচার করিয়া দেখি যে 
কোনও এক এ বস্থল।ভ করিলে অথবা কোনও একটি কার্য!করিলে বর্তমানে 
যে স্বধ উৎপন্ন হয় তাহা পরিন।ণে অধিক হইলেও ভবিষ্যতে তাহা চটতে 
সখ অপেক্ষা হঃখের সম্ভাবনাই সমধিক তখন সেইন্দপ আপাতমধুর স্থখকে ' 
উপেক্ষা করিয়া আনরা য।চা হটতে বর্তনালে হয়ত কিছু কম ন্থখ হয় কিন্তু 
ভবিষা/তে অধিকতর সুখ উৎপন্ন হইতে পানে এইরূপ বস্তু লাভ কবিবার 
ব। এইকপ ক্যার্যয করিবার কাননা করিয়া থাকি । এক্ষেত্রে অনশা আমাদের 
মুলনিয়মের বাস্তবিক কোনও বাতিক্ৰন হইল না। কারণ বর্তমানে আরে 
পরিনাণ সুখ কাননা কুবিলেও বর্তমান ও ভবিব্যৎ এই তুই মিলাউয়া। অ।মরা 
নোটের উপব যাহাতে স্থখের পরিনা । বেশী হয় তাহাই কামনা ক্রয় 
থান্ছি। দ্রিতীয়ঠ অনেক সময়ে আমরা বর্তমানকালে আমাদের সন্মৃষে 
উপস্থিত যে স্থধ তাহা পরিনাণে অল্প হইলেও এবং ভবিষ:তে তাহ) চটতে 
প্রত দুঃখের সম্থ।বল। আছে জানিয়াও অগ্ঠ অনাগত ধিকতর ন্ুুখচক 
উপেক্ষা! করিয়। তাহাই কানন! করিয়া থাকি । এখানে এই ব্যাপাবটিঈ 
আমাদের সিশ্েষ করিয়া লক্ষ) করিবার বিষয়! একজ্ঞন কলহপিয় ব)ক্কি 
কোনও তুস্চ বিষয় লইয়! কলহ করিয়া যে সুধ বা নালসিক আরাম পায় 
তাহার পরিমান সামান্য হইলেও সে অন্ত কোনও সন্তাবিত অধিকতর নতথ 
অপেক্ষা এই স্ুধটিকেই ক্ষাননা করিয়া থাকে । কলহক্তলিত সখের 
পারসাণ যে বেশী নয় এবং অন্ত উপায়ে যে অধিকতর সুখ পাওয়া যাইতে 





সুখ ও তুঃৰ ১৯৫ 


পারে সুষ্থচিত্তে চিন্ত। করিলে হয়ত সেইবাক্তি নিজের স্বীকার করিবে 
কিন্তু কলহের সানাগ্য কারণ উপস্থিত হইলেই সে একধা বিস্মৃত হইয়া 
কলহে প্রতৃত্ত হয় ভবিষাতে অধিকতর সুখপ্রান্তির আশাই যে লে 
এইরূপ কর্পিয়া থাকে ইহা বলাও সকলক্ষোত্রে সঙ্গত হইবে না। যে বাক্তি 
কলহ করিরউঈ শ্বপ পায় তাহার মস্তিস্কে ভবিষ্যতের চিন্তা অধিকাংশ 
সময়েই থাকে না অথবা অনেক সলয়েই কলহে তাহার আপনারই ক্ষতি ও 
দুঃখ হউবে ইহা স্পঈতহ জালিঘাও লে কলহে প্রপুত্ত হইয়া থাকে৷ ম্ুখই 
যদি সকলক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র কামা হইত তাহা হইলে ইহা কিরূপে 
সম্ভব? এই প্রশ্থ্ের উত্তরে হয়ত কেচ বলিবেন যে কলহজ্নিভ স্বখ 
পরিমাণে অল্র হইলেও ইত! সম্মুখে উপস্থিত, নিশ্চিত এবং সেই হেতু 
তীব্রতায় অধিক. এবং সেষ্টক্ঞন্যই অনাগত স্বধ বা ত্ঃখের কথ চিম্বা 
না কবিয়াই সে বাক্রি এট সখের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে । কিন্ত 
এই উত্তরও সম্পূর্ণ সন্যোষজ্ঞনক হইবে না॥ কারণ সে যখন কহে অন্ত 
তখন তাহাকে অতি স্মুষাদু খাদা বা পানীয়ের লোভ দেখালেও লে কলহ 
হইতে নিবৃত্ত হইবে না অর্থাৎ অধিকতর স্থুস প্রাপ্তির সম্ভাশনা সম্পূর্ণভাবে 
এখনই তাহার আয্ন্তের মধ্য থাকিলেও সে কলহজ্ঞনিত স্যখথ পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যবিধ স্ধলাভের কামন। করিবে না। আর একটি উত্তর এই 
হতে পারে যে কলহের কাবণ উপস্থিত হইলে তাহার আর বিচার করি- 
বার সামর্থা থাকে না, তাহার মলে যে ক্ষ স্থায়ী মৃড়ভা উৎপন্ন হয় সেই- 
জন্যই সে অপিকতর স্থুখের সম্ভাবনা পবিত্যাগ করিয়া অল্প স্থাুখের জন্য 
লোলুপ হইয়া উঠে) কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উচিবে _কেন এরূপ তয়? 
কোনও একটি বিশেষ বন্ব বা বিধায়েন সংস্পার্পে আনিলে আমদের মনে 
এইরূপ ক্ষণিক মৃঢ়তা উৎপল্প হয় কেন? এই প্রশ্নের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত 
উত্তর হইতেছে যে সেই বস্তু বা বিষয়টিব নিচ্কের এমন একটা আকর্ষণী 
শক্তি সাছে যে তাহা পাইবাবক্ন্য মামালের মনে এক তূনিবাব কামনা 
উপস্থিত হয় । কলহপ্রিয় বাটির পক্ষে কলতেরঈ একটা মূলা আছে । 
তেমনই ক্রীডানুরকু বাক্তির পক্ষে ক্রীছায় চয়লাতেরইঃ একটা আকর্ষণ 
আছে ॥ ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যার খে সকলক্ষেত্রে কেবলমাত্র 
সুখ আমরা কামনা করিয়া থাকি একধ! সত্য নয় ৷ 
এইবার মার একটি দিক গটতে এট বিষয়টির আলোচনা করা যাক 

আমরা সকলে স্বীকার কবি যে যে সকল সখ আমতা উপভোগ করি 
তাহাদের মধ্যে যেমন পরিনানগত তারতনা আছে তেমনই গুণগত অথবা 
শ্রেপীগত তারতম্যও আছে। অর্থাৎ একটি সুখ আরেকটি স্ুধের অপেক্ষা 
যেমন তীব্রতা, প্রগাঢতা, স্থায়িক অথবা পরিমানে অধিকতর হউতে পারে 
তেমনই একটি আরেকটির অপেক্ষা গুণ হিসাবে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ উচ্চতর 








১৯৬ দশল 


শ্রেণীর হইতে পারে । অল্প পরিমাণে সুখাদ্য ভোজন করিয়া যে সখ 
পাওয়া যায় অধিক পরিমাণে স্থধাদ)ভোজ্ন করিলে রসনা সুখের পরিমানও 
অধিক হইবে । বসল) পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অথবা দ্রুতগামী যানে 
আরোহণ করিয়া যে স্থুখ পাই সেই সুখ তীব্রতর হইয়া দেখ! দেয় 
যখন আমার দরিদ্র প্রতিবেশী বা আত্বীদ়র সহিত আমার সৌভাগ্যের 
তুলনা করি । স্রমা অট্রঃলিকায় একমাস বাস করিলে যে স্থথ পাই 
তাহাতে একবতসর বাস করিলে আনার ন্ুখ আরও দীর্ঘকালন্দায়ী হয়। 
কিন্ত স্খাদ্যভোঞ্রনদ্রনিত রসলান্থখ আর উচ্চাঙ্ষের সাহিত্যচর্চা জনিত 
স্তখ এই ছইয়ের পার্থক্য অশ্যরকমের । ইহা গুণগত বা! শ্রেণীগত 
পার্থক্য । দ্বিতীয়টি প্রথমটির অপেক্ষা উচ্চত্তরের সুখ । এই শ্রেণীগত 
পার্থক্য অবশ্য সকল দন/য় সকলের কাছে ধরা নাও পড়িতে পারে, কিন্তু 
এই পার্থক্য যে মাছে তাহা অন্বীকার করিবার উপায়-লাই । ইহাও সত্য 
যে বাহাদের এইরূপ ছুই শ্রেণীর স্থখেরই অভিজ্ঞতা আছে ভাহান্রা সকল 
সময়ে না হউক অনেক সময়েই অধিক পরিমানের লিক্নন্তরের স্মখকে 
উপেক্ষা করিয়া অল্প পরিমাণের উচ্চতর শ্রেণীর স্যথকেই 'কামন! করিয়া 
থাকেন। অর্থাৎ কোনও কোনও শ্রেণীর সুখের প্রতি আনাদের'যে একটা 
বিশেষ আকর্ষণ আছে -তাহ। অন্দীার করা যায় না। স্মুখের এই 
প্রকার গুণগত বা শ্রেণীগত পার্থকা স্বীকার করার অর্থ কি তাহা। বিচার 
করিলে আমাদের মূল বক্তব্যটি আরও পরিকফুট হইবে । যখনই আমতা! 
স্বখভোগ করি তখনই সেই সুখের হেতুন্বকূপ কোনও লা কোন বন্য বা 
বিবয় আমাদের ল্লানগোচর হইয়া থাকে। কোনও বস্তই জ্ানিতেডি না 
অথবা কোনও কিছুই চিন্তা করিতেছি না অথচ স্বখ বা আনন্দ অন্মভব 
করিতেছি এন্সপ ছট। অসম্ভব । যখন মনে হয় যে কোনও জ্ঞাতব্য বিঘয় 
নাই অথচ স্সখ অন্ভব- করিতেছি তখন হয়ত বায়ুর শীতলতা অথবা 
আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য ব। স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের জ্ঞানের বিবয় হয়া 
থাকে । যে বস্ক হইতে আমরা স্ুখ পাই তাহার প্রকুতি অমুদারেইট 
সুখের প্রকৃতি হইয়া থাকে ॥ কলহভ্রনিত সুখ অপেক্ষা সাঠি তাচ র্চ্চাল্জনিত 
সখ উচ্চতর শ্রেণীর, কারণ ইহা যে বস্য হইতে পাই তাহা কলহ অপেক্ষা 
উচ্চতর শ্রেণীর বশ্য । কোনও বস্তু বা বিষয়ের বিশেবগুল ততে সম্পূর্ন 
বি্চিশ্্র করিয়া কোনও সুখ উপভোগ করা অসম্ভব ৷ স্ততরাং যখন কোনও 
নিয়ঞেণীর স্থুখের পরিবর্তে উচ্চশ্রেগীর সুখ কাসন। করি তখন যে সুখ 
নামে অভিহিত মানসিক অবস্থা হইতে পৃথক আরও কিছু কামনা! করি 
ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় । অর্থাৎ সাহিত্যাচর্ার-স্খ যখন কামনা করি 
তখন একটু মানসিক আরাম ব! স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও অন্য ক্রিনিয_-যথা 
সাহিত্যরস, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি--আমাদের কামনার লক্ষ্যন্থল হইয়া থাকে । 


সুখ ও তুংখ ১৯৭ 


সুতরাং স্পের শ্রেণীবিভাগ দ্দীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে আমরা সুখ তিন অন্য কতক গলি বস্তু ও-তাহাদের নিজে- 
দের ক্তন্যই কামনা করিয়া থাকি । 
আরও অন্য কতকগুন্দি উদাহরণ হারও এই উক্তি সনর্থন করিতে পার! 
যায়। কোনও বালক যখন একজন নিপুণ শিল্পীকে শিল্পকার্ধে নিযুক্ত 
দোষ তখন ঠিক সেইরূপ কার্যা করিবার ভ্রহ্য তাহার মলে এক অদম্য কামন! 
_ জন্মিয়। থাকে এবং শিল্পী যে যন্তন্থারা কাজ করে তাহ! দ্বারা শিল্পীর অনু 
করণে কোনও কিছু নিন্মাণ করিবার চেষ্ট। করিয়। সুখ পায়। এস্থালে নানে 
হইতে পারে বটে যে এই স্ুখটুক পাওয়াই তাহার উদ্দেশ্য এবং কামনার 
লক্ষ্য, কিন্তু একটু অন্ুাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এই 
ধারনা আন্ত । বালক যখন সমস্ত নন দিরা শিল্পীকে কণ্পুনিরত দেখে তখন 
তাহাকে অন্য কোনও সুখের প্রলোভন দেখাইয়া সে স্থান হইতে সরাইতে 
পারা যাইবে না, তাহার অদম্য ইচ্ছা যে শিল্পীর যন্ত্রটি লইয়া! তাহারই স্যায় 
স্থুনিপুণ কৌশলে কোনও বন্ঘ নির্মাণ করে। সে যে কোনও ভবিষ্যৎ 
সুখের কানন।য॥ এইরূপ উচ্ছ। করে তাহাও নয়। এখানে প্রশ্ন হইতে 
পারে যে সে যদি ইহাতে স্ব ন। পায় তবে কিদের আকর্ষণে সে শিল্পীর 
অনুকরণে প্রব্ন্থ হয় ? ইহার যথার্থ উত্তর এই যে ইহা করিবার জন্য বালকের 
মনে স্বতঃই এক কামনা বা প্রেরণ। জগ্মিয়া থাকে এবং এই কানন! আছে 
বলিয়াই তাহার মনে স্থুখ ব। আনন্দ হয়। কোনও বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া 
আমরা প্রানে সুখের আশ্বাদ পাই এবং তাহার পর সেই সুখের জনয 
কামনা জাগে, না প্রথমে মনে কোনও এক কাননার উদয় হয় এবং তাহ! 
পরিতৃপ্ত হইলে সুখ পাওয়! যায় এই প্রশ্নের উত্তক্টানরা বলিতে বাধ্য 
যে অনেকস্থলে দ্বিতীয় বিকল্লটিই সত্য । যখন কোনও তুচ্ধর কাধ্য করি- 
বার কামন। আমাদের ননে জগে তখন আমাদের উক্তির সত্যত। আরও 
স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যখন কাহারও মনে কোনও কষ্টদাধা ক্রীড়ায় জয়- 
লাভ কর। অথব। কোনও তূর্য গিরিশিধরে আরোহণ করার কামনা জন্মে 
তখন সেই কামনাকে সকলাক্ষেত্রেই নিকট বা স্রদূর ভবিষ্যতে স্ুখলাভের 
কাননা বলিয়া মনে করালে ভুল করা হইবে ॥ কেহ কেহ হয়ত অর্থলোভে 
বা অন্যের প্রশংসা পাইবার লোভে বা ভবিষাতে কোনও স্থুবিধা পাইবার 
আশায় এইরূপ কারে প্রত্বন্ত হইতে পারে কিন্তু অনেকস্থলে যে এইক্ূপ 
কার্ধ। করাই মৃখা উদ্দেশা অর্থাৎ কাননার লক্ষ্যহুল তাহ! স্বীকার করিতে 
হইবে। ক্রীড়ায় জয়লাত করিলে স্ুধ প1ওযা। যায় বটে কিন্ত তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে নানা প্রকার ক্রেশ্ভোগও করিতে হয় এবং সেই সুখ হইতে এই সকল 
ক্লেশের সমপরিমাণ সুখ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অপেক্ষা 
অধিকতর সুখ অর্থতৎ আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য অন্ত অনেক. উপায়ে পাওয়া 
” 


১৯৮ দর্শন 


যাইতে পারে । দুর্গম গিরিশিখরে পদক্রান্জে বছ কষ্টে উঠয়। যে সুখ বা 
আরাম পাওয়া যায় তদপেক্ষা কোনও স্বসাধ্য উপায়ে বিনা ক্লেশে সেই 
স্থানে উপস্থিত হউতে পারিলে নিঃসন্দেহেই অধিকতর সখ বা আরাম 
পাইবার সম্ভাবনা । কিন্ত তাহা সত্বেও ক্রীডাকুশল ব্যক্তির পক্ষে বহু 
ক্রেশ বা পরিশ্রম সহা করিয়া চয়লাভের কাননাই অধিকতর তীব্র হয়, 
এমন কি প্রতিদ্ন্বী যত অধিক বলবান্‌ ও কুশলী অর্থাৎ জ্রয়লাভ যত 
অধিক ক্রেশসাধা ততই তাহার জয়লাভের কাননা অধিকতর তীর হঈয়। 
থাকে । দুঃসাহসী বাল্সিব পক্ষে তালি গিক্িডায় আরোহণ করিতে যত 
বেশী বাণ অতিক্রম কর্সিত হয় অর্থাৎ যত অধিক ক্রেশব্বীক্গাবের প্রায়োজন 
হয় ততই ঘেউ বাধা অন্সিল্ন সদ্বাক কামলা তাচাব মানে বলবাহী হঈযা 
উঠে। টিক এইকপে ক্রানও তর্গান্ত বন্য জঙ্গকে বশে আনিলা কামনা 
অপর! কোনও স্টল আন্ত বহত আয়ারস আপন আয়াতে সানা কামনাকক 
সকলস্টলেউ স্ূপলাতের কামনা বলিয়া মনে করিলে ভুল কব! চষ্টাবে। এই 
সব ল্োত্রে বরং ঈঠাই সভা যে কোনও একটি বিশেষ বসন্ত লাভ করিবার 
ফগ্ঠ অপবা কোনও বিশেষ কার্য, করিবার জন্য আমাদের ননে কামলা 
থাকে এবং সেই কামনা পরিতৃপ্ত হইলে আমবা সখ অথবা আাস্াপ্রাসাদ 
লাভ করিয়া থাকি । এট কথা বলা এবং সামনা সকলক্ষেত্রে আখের 
কানলায় কার্না কবিযা পাক্চি এট তৃটটি সমার্থক নহে এবং এই তৃটট সমার্থক 
বলিয়া মনে করাতে দ্িঠীয় উচ্চিটি যেন অনেকট! স্বতঃসিদ্ধ সতোর 
ষ্যায়ঈ মনে হয়া থাকে । কি এট তৃটটি উক্তির মধো যে যথেষ্ট পার্থক্য 
রতিয়াচ্ছ তাহা একট চিন্থা করিলে ধরা পড়িয়া যাবে । 

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে উতা কেবল ভাষাগত পার্থক্য । 
আমরা স্্ কামনা কুকি ইহা না সলিযা যদি বঙ্পি যে স্সানর! করস গুলি 
সুখকর বঙ্গ কামনা করি অবলা আন্মপলাদ সামলা করি তাহা হঈলে ও 
এক্ট কথা বিভিন্নভাবে বলা হঈল । বাস্তবিক উঠা সততা নতে । আমরা 
পূর্বে দেপিয়াডি যে কানলা পরিজন কিয়া যে মাব্বাপলাদ বা লিপ 
পাওয়া যায় তাহার মো ভাগ শা ক্লেশেবও উপাদান চিসাবে স্থান থাকিতে 
পারে । যে স্ঃসাধা কার্বা করিবার ছলল্য বত ক্রেশেব প্রায়োক্ঞন চয় হাতা 
যখন করিয়া সখ বা আস্মপদাদ পাট বা আপনার অশেষ ক্ষতি স্দীকার 
করিয়া ঘসন প্রিয়দ্রনের চিতসাধন করিয়া আনন পাই তখন সেই স্যাখের 
একট। অবিচ্চেন্য অংশ হউতেডে ক্রেশ বা ভংশুলাগ ) তুঃদাধ্য কার্য 
সম্পন্ন করার বা প্রিয়দ্জনের হিতসাধন করার যে সুখ তাহা এই কেশ বা 
দুঃখের অনুভূতি আছে বলিয়াই । এস্লে হয়ত আপত্তি হইতে পারে 
যে দুঃখ বা ক্লেশ নিজেই আমাদের কামলার বিষয় নয়, সুখলাভের উপায় 
স্বরূপ বলিয়াই, অথবা দুখের সহিত নিবান্যভাবে উপস্থিত হয় বলিয়াই 


সুখ ও তুঃখ ১৯৯ 


আনরা দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে গুস্তত হই, কিন্তু যদি উহাদের কোনগওরাপে 
নিবারণ কর! সম্তব হইত তাহা হইলে আনরা উহাদের আদৌ কামনা 
করিতাম না । এই আপভিও কিন্ত টিকিবে না। এনন অনেক সুখ 
আছে যাহা দুঃখ বা ৫েশদাপেক্ষ, অর্থাৎ সেই সুখানুভূতির উপাদান রা 
অচ্ছেস্ক অঙ্গ হিসাবে দুঃখ না থাকিলে সেই স্ুখও থাকিবে লা । দেহের 
কোনও ক্ষত নিরাময় করিবার জ্ঞগ্য যখন অস্ত্রেপচারের কামনা করি তখন 
আন্োপচাবদরনিত ক্রেশ ভবিষ্যতে স্থথতভোগের উপায় ব্যতীত আর কিছুই 
নহে । যদি কোন৪ উপায়ে অন্রেপ6।র ব্যতী তই ক্ষত নিরাময় করিতে 
পার! যায় তাহা হইলে হজ্ডনিত সুখ বিন্দুনাত্রও ক্ষুর হইবে না। কিন্ক 
কোনও কোনও শারীরিক অবস্থায় আঙ্গনর্জন করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় 
পীড়নভ্রনিত কেশ তাহার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ অর্থাৎ এইরূপ ক্লেশ না 
থাকিলে এই সুখ থাকিতে পারে না। এইকূপ মরীচ সংযুক্ত খান্ 
ভক্ষণ করিয়া যে রসনা সুখ পাওয়া মায় মরীচের আন্মাদজনিত একপ্রকার 
স্তেশ তাহার অপরিহার্য্য অঙ্গ । আবার আমাদের অভিজ্ঞতার উচ্চতর 
স্তরেও দেখিতে পাওয়। যায় যে যপন আনরা করুণরসাত্মক কাব্য, উপন্যাস 
ও বিযোগান্তক নাটকাদি পাঠ করিয়! সুখ পাই তখন আনেকটা ছুংখঈ 
সেই সুখের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে । এই সকল ক্ষোত্রে আমরা আগে 
ছুংখভোগ করিয়া পরে সুখভোগ করি এরূপ নয়, প্রস্থ ছঃখভোগের 
ভিতর দিয়াই স্থুপত্তোগ বা আহ্বাপ্রাসাদলাভ সম্ভব হইয়া থাকে । হঃসাধ্য 
কার্ধা করিবার সময়ে অথবা এইরূপ কাব্য নাটকাদি পাঠ করিবার সময়ে 
পরতিমুহর্তে্ট যে পরিমাণে আমাদের কানন! চরিতার্থ হয় সেই পরিনাণেই 
আমাদের স্থখ বা আব্মপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে । কোনরূপ দুঃখ 
স্বীকার না করিয়াই যদি সুখ প।ওয়। যাইত তাহ। হইলে হয়ত সে সুখ 
কামনা করিতান ন। । পূর্ণ আহারে পরিতৃপ্ত কোনও সুস্থ ব্যক্তি গাঢ় 
নিদ্রায় মগ্র হইবার তবাবতিতপূর্ক্বে কয়েকমুহৃর্ত একপ্রকার আরাম, 
ন্রাচ্চন্দ্য বা স্মুখ অনুভব করে যাহার মধ্যে ত:খ বা ক্লেশের কোনও স্থান 
নাঈ। কিন্তু কোনও ব্যক্তির অপুষ্টি যদি আজীবন দিক, এইরূপ শুখলাভ 
ছটিবার সম্ভাবনা থাকে তাভা তালে সে আপনাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া 
মনে করিবেন! নিশ্চয়ই । নিশ্চিন্ত আরাম. শান্তি ও স্থাচ্ছন্ন্যপূর্ণ নাগরিক 
জীবন অপেক্ষা আরব বেছুষ্টনের ভিবলযাপন অধিকতর কানা একথা 
মনে উদয় হওয়ার সম্ভাবনা নিছক কবিকলপনা নয়। সুতরাং যে সুখের 
উপাদান অথব! অবিচ্ছেছ অঙ্গরূপে ক্লেশ, উদ্দেগ- উৎকণ্ঠা, ইত্যাদি বর্তমান 
থাকে সেই সুখ যখন কামলা করি তখন যে দুঃখ কামনার বস্ত হইতে 
পারে একথা স্বীকার করিতে হইবে । স্থতরাং স্থুখই আমাদের একমাত্র 
কাম্য একথা বলিলে বুঝাই বে হে অমি, নিরবচ্ছিন্ন সুথ আমাদের কাম্য. 


২ দশন 


কিন্তু নানাবিধ বস্তু অথবা কামনাপরিতৃপ্তিজনিত আবস্মপ্সাদই আমাদের 
কানা একথা বলিলে সার তাহ! বুকাইবে না। ছুঃখের জন্যই ছুঃখকে 
কেহ চাহে না. আবার যে স্থধের ম্যে দুঃখ, প্রযত্রত্রনিত উদ্বেগ, আশাভক্ষ 
জনিত সাশঙ্ধ। ব) বহির্জ্ঞগতের সহিত ঘাতপ্রতি শা তঙ্গনিত কর্লেশের পেশমাত্র 
নাই ত।হাণওড আনাদের কামনার চরন লক্ষ্যন্থল লয়, অর্থাৎ তাহ! আমাদের 
পুর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না । কেহ হয়ত বলিতে পারেন “হা, আনি এইরূপ 
স্থখই চাই ৷" স্থৃতরাং এখ।নে পুনরায় বল। আবশ্যক যেঁ আমরা বাস্তবিকই 
কি চাই তাহা বল] সহজ লয় : কারন আমাদের প্রতোক কামলার মধ্যে 
সচেতন ও অবচেতন এই ছইটি অংশ থাকে । প্রায়ই দেখা খায় যে 
কোনও ব্যক্তি মুখে বাহ! কামনা করে তাহা পাইলে তাহার মত পরিবন্তিত 
হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার আপনার মুখ হইত “আমি ত ইহ। ক।নন! করি 
নাই” এরূপ কথা শুন! যায় । আমরা বাস্তবিক কি কামন! করি তাহা 
কেবলমাত্র আনাদের সুখের কথাতেই স্থির হইবে না, অনেক পর্ধগালোচনা 
করিয়াও নানা ক্ষেত্রে নালা ঘটনার মধ্যে আমাদের বাবহার দেখিয়। ইহা! 
স্থির করিতে হইবে । এবং এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পার! 
যায় যে অমিশ্র নিরবচ্ছিন্্ সুখ আমাদের সমস্ত কামনার চরম লক্ষ্য নয়। 
ক্রমশঃ 


সম্পাদকীয় 


“দর্শন” পত্রিকার গত শ্রাবণ সংখ্যায় সম্পাদকীয় সম্ভব্যে আমর! উহাতে 
এযাবং প্রকাশিত প্রবঙ্গাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচন! করিয়াছিলাম এবং 
বারাম্থরে আরও কিছু মন্তবা লিশিবার ইচ্ছা। প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
আমর পুধের্ব বলিয়াছি যে “দর্শন” পত্রিকায় সাধারণ পাঠকের এবং 
দর্শনশান্বে বযুৎপক্স বাক্কতির পাঠোপযোগী উভয়বিধ প্রবান্ধেরই সম্মানের 
স্থান আছে । এগ দুই ভাবের প্রবন্ধ প্রধানত কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
লিখিত হইতে পারে অথবা কি কি প্রকারের হইতে পারে এখন তাহারই 
আভাস দিতেছি । 

দার্শনিক রচনা প্রধানতঃ চারি প্রকারের হইতে পারে । প্রথম, 
“মৌলিক ঢিস্তামূলক্ রচনা । ইচাই দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম ও 
প্রধান স্থান পাক্টবার যোগা। ইহাতে লেখক দার্শনিক সনস্যাগুলি 
সমাধানের জন্চ) নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া পূৰ্ব পূৰ্ব্ব দার্শনিক মত- 
বাদকে নৃতনভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, অথবা নূতন দার্শনিক 
মতবাদের স্থষ্টি করিতে পারেন । পাশ্চাত্য দেশে সমসাময়িক দার্শনিক 
মতবাদগুলি বোধহয় এই ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। দৃষ্টান্তরূপে -আনরা 
এখানে মিঃ বারন্বাণ্ড রাসেল, অধ্যাপক. সামুয়েল আলেক্জাপ্ডার প্রমুখ 
নব্য বস্তুতধ্রবাদিগণের, এড ওয়ার্ড কেয়ার্ড, এফ. এচ. ব্র্যাডলে পক্ভৃতি 
নব্য হেগেলপনস্থাদের, এবং বেনেডেটো ক্রোচে, গিওভান্নি জের্টিলে প্রভৃতি 
ইতালীয় নবা বিদ্তানবাদীদের দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করিতে পারি । 
ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে স্যার ত্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্টর হীরালাল 
হালদার, অধ্যাপক রুষ্ণচন্্র ভট্রাচার্ধা, সার সর্ব্ষপল্লী রাখারুফ্ণন্‌ প্রভৃতি 
ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় ব/ যুরোপীয় দর্শন সব্বান্ধে এরূপ মৌলিক গ্রন্থ 
রচনা করিলেও, এ পরীস্ত বাংলা বা মগ্য কোন ভারতীয় ভাষায় এই 
প্রকারের কোন উল্লেখযোগ্য বচন! হয় নাই বলিলেই চলে । বাঙ্গালীদের 
মধো চিগ্ত।গীল ও স্ম্ষদর্শী শধীভ্রনের অভাব মাজিও ঘট নাই বলিয়া! 
আমরা বিশ্বাস করি, এবং তাহাদের মধ্যে যোগ। ব্ক্তিদিগকে বাংলা 
ভাষায় মৌলিক দার্শনিক রচনার কা্ধ্য অগ্রসর হইতে আহবান 
করিতেছি । 

আর এক প্রকারের দাশনিক রচনা আছে, যাহাকে আমর! সংক্ষেপে 
গবেষণাযূলক বলিতে পারি । এক্সপ রচনায় লেখক বিশেষ অসুসন্ধান 
করিয়া কোন দর্শন বিষয়ে নৃতন তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে 
পারেন । দর্শন বিষয়ে তন্বামুসন্ধান তুই প্রকারের হইতে পারে, এবং 


২০২ দর্শন 


এদ্রন্্য এ বিষয়ে গবেব19 তুই প্রকারের হইবে । এক প্রকারের গবেষণা 
দ্বার! এঠিহাসিক তথ্য মাবিষ্কার করিতে পারা যায় ; অন্য প্রকারের দ্বারা 
কোন দর্শন বা দর্শনিকের অভিমত ও স্বীকৃত তথাগুলি উদ্ধার করিয়া 
তাহাদের নৃহনরূপ ব্যাখ্যা বা প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়। এইরূপ 
গবেনণ।মূলক দার্শনিক রভনা আমাদের দেশে প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষাতেই 
কিছু পিছু হইয়াছে ও হইতেছে । কিন্ত এপ্যন্ত বাংলা ভাযায় একপ 
রচনার কার্য; বিশেষ অগ্রসর হয় নাই ৷ সম্প্রতি ভারতীয় দর্শনের মধো 
বেদান্ত দর্শনের উত্তিহাস সন্বঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের অধ্যাপক 
ডক্টর শসা হ্বাতাষ ভন্টাভার্যা শাহী মহাশয় একটি মূলাবান গ্রপ্ত €বেদান্- 
দর্শন--অদ্বৈতবাদ, ১ম খণ্ড) লিখিয়াছেল । ভাবত্ীয় দর্শানের অন্যান্য 
শাখার, পিশেষ কলিয়া চার্বাক, বৌদ্ধ ও টৃক্তন দর্শনের ঈতি্াস সম্বন্ধে 
বাংলা ভাষাতে পবজাদি লচলার বিশেষ আবশাকাতা আচে ॥। বৈম্যব, 
শৈব ও তাভ্িক দর্শনের উতিহাস সন্বন্ধেও গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ 
আছে । সাধারণ ভাবে ভারতীয় দর্শনগুলির ইতিহাস আক্তিও তসসাচ্ছন্ত 
বলিলে অহ্নাক্তি হইবে না। অপর দিকে এই সব দর্শনে নিবদ্ধ সুখা ও 
গৌণ আনেক তথ্য আছ পর্ষস্ত পরিক্কারকূপে বুন্ধা যায় নাই । দৃষ্টা পে 
আমরা এখানে বেদাস্তের মায়া, ম্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সানাগ্য, বিশেষ, 
সমবায়, অলোকিক প্রাতাক্ষ পড়তির এবং সাংখা-যেগ দর্শনের প্রতি, 
পুরুষ ও ঈশরতন্ত্ প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি । স্বারে।পীয় দর্শনের মধোও 
অনেক তন্ত নিহিত আছে, যাহাদের যথাযথ বিচার-বিশ্লেষন ও সুষ্ঠ, ব্যাখা 
আগ্রিও আদরনীয় চটবে। অগ্গামতি প্লেটো. আরিষ্টট ল্‌. হিস, কাট, 
হেগেল, ত্রযাড্‌লে, বেসে, ভয়াইট হেড প্রভৃতি পাশ্চাতা দার্শলিকদের 
মতবাদ সম্থঙ্গে গবেষণামূলক প্রবন্ধ বাংল। ভাষাত লিপিত হইলে দর্শলাম্- 
রাগী বাক্রিনাতেরই উপকার হইবে এল: বাংলা ভাবারও লক্ষি হ্টাবে 
ইহাতে সন্দেত ন্ট ॥ নোটের উপরে ভারতীয় ও যুরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে 
এত্তিতাসিক ও দাশ্নিক গবেষণাল যখেঈ, হবসর, আছে, এবং এখানে 
উল্লিখিত বা অনু্রিশ্িত বিবয় অবলম্বানে ফিনি এই ক্ষার্ধো অগ্রসর হইবেন 
তিনিই গনাদের ধন্যবাদের পাত্র হঈলেন । দার্শনি প্র আলোচনা ও রচনার 
আরও কয়েঞ্চটি ধারার কথা -দর্শলের” আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার 
ইচ্চা বিল ॥ 

বর্স্নানে যে বিপদসহুলে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ছে তঙক্চন্য পত্রিক! 
প্রকাশে বহু বাধা বিক্স ঘটায় পত্রিকা প্রকাশ করিতে আমাদের বিলম্ব 
হইয়াছে । পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত দোবক্রটি মাঞ্জনা করিবেন । 

শু . » 





কলিকাতা! হাইকোর্টের স্বনানধন্য এউপি ও প্রবীন বৈদাস্ত্িক হীরেন্দ্র 


সম্পাদকীয় ২০৩ 


নাথ দন্ত মহাশয় গত ভাদ্র মাসের ২৯শে তারিখে তাহার কলিকাতার 
বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন । মৃত্যুকালে ভাহার ৭৫ বংসর 
বয়স হইয়াছিল। তাঁহার ম্বত্তাতে বাংলাদেশ আর একজন শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক, বৈদাস্তিক, সাহিত্যিক ও দেশপ্রেনিককে হারাইল । বঙ্গনাতার 
যে কটি স্ুসম্ভান জ্ঞীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা বংলা ভাষার মর্যাদা ও 
বাঙ্গালী ভাতির সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন মনন্দী হীরেন্্র নাথ দত্ত তাহাদের 
অন্যতন | বালাকাল হইতেই হীরেন্দ্র বাবু খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। 
তিনি বি. এ পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সম্ম।নোপাধি লাভ 
করেন। এন, এ পরীক্ষায় তিনি ঈংরেভী সাতিতো প্রথম শ্রেণী:তে প্রথম 
স্থান অধিকার করেন। তৎপরে তিনি প্রেনচাদ রায়ভাদ বৃত্তি লাভ 
করেন এবং বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । ১৮৯৭ সালে এটশিবৃন্তি 
পরীককায় উত্তীর্ণ তষ্টরা তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটনির কাজে 
যোগদান করেন এবং শেষ বয়স পর্যান্ত এ কারো ব্রতী ছিলেন। 

হিন্দুধৰ্ম্ম, ভারতীয় দর্শন এবং বাংলা ভাষার প্রতি হীরেক্দ্র বাবুর 
প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বেদ, উপনিবদ, বেদান্ত প্রতি দর্শনের মূল 
তনম্তগুলি সরল বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া স্যধারণ্যে প্রচার কর! তাহার 
ভীবনের শ্রত ছিল। বাংলা ভাষায় তিনি যে অমূল্য গ্রস্থবাজ্ি প্রণয়ন 
করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাহার নাম চিরশ্মরণীয় ইউয়। থাকিবে । ভাঠার 
লিখিত 'উপনিষদ, যাভবন্ধ্যের অদ্বৈতবাদ, বেদান্ত পরিচয়, সাংখা পরিচয়, 
শীতায় ঈশ্বরলাদ, অবতার তত্র, বুদ্ধদেবের নান্তিকতা. প্রোনধর্্ধ, কণ্মবাদ 
ও জন্মস্থর, রাসলীলা, মেঘদৃত, বুক্ষি ও বোধি" প্রতি গ্রস্থগুলি বাংলা 
ভাষাকে সদ্ৃদ্ধ কৰিয়াছে এবং বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদকূপে গণ্য হবে । 
কয়েক বৎসর পৃরের্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি যে “কমলা! 
লেকচার” প্রদান করেন তাহাতে তাহার গভীর জ্ঞান ও অনামান্য বাশ্মিতার 
পরিচয় পাওয়া যায় । নৃত্ার হল্পদিন পূর্বের কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
স্বত্াস্থৃতিবাধিকী সভার সভাপতিরূাপে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়া- 
ছিলেন তাহাই দার্শনিক হীরেন্দনাথের শেষ অবদাললদপ স্মরণীয় হইয়া 
থাকিবে । তিনি আজ্জীবন দেশের ও মাতৃভাবার “সেবা করিয়া গিয়াছেন। 
স্বদেশী আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন | বঙ্গীয় জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের প্রতিসাকল্লে তিনি অক্লান্ত পরিশ্বর করিয়াছিলেন এবং 
ইহ।র প্রথম সম্প।দক ভিলেন । যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা 
ও উন্নতির জগ তাহার অবদান ন্সপরিনেয়। তিনি ধিওজ্র্ষিক্যাল 
আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নানারূপে থিওলফি- 
ক্যাল সোসাইটির সেবা করিয়াছেন। কংগ্রেস, হিন্দুমহাদতা। প্রভৃতি 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া তিনি দেশের অনেক কল্যান সাধনের 


২০৪ দশন 


চেষ্টা করিয়াছিলেন । মনীষী হীরেন্্রনাথ দত্তের বচ্মুধী প্রতিভা ও 
দেশত্তৈষণার কথা ভাবিলে মনে হয় যে তাহার মৃত্যুতে বাঙ্গালীর 
জাতীয় ভবনের এফট। দিক শৃন্য হইয়া গেল এবং ইহার উন্নতির একটা 
ধারা রুদ্ধ হয়৷ পড়িল । আমর তাহার পরলেকগত আম্মার উদ্দেশ্যে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করিতেছি এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি 
গভীর সমবেদনা শ্কাপন করিতেছি ॥ 
. 

মাল্রাঙ্ছ বিশ্ববিগ্গালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক স্রর্ধ্যনারায়ণ 
শাস্ত্রা এন. এ, বি-এস-সি, বার-এট.-ল মহাশয় অগ্রহায়ণ মালের ২৩শে 
তারিখে (ইং ৯-:২-:৯৪২) পরলোক গমন করিয়াডেন। তিনি মাদ্রাজ 
প্রদোশের এক উচ্চ বংশে জন্রগ্রতণ করেন এবং অত্রহ্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সবেবাচ্চ উপাধিলাভ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিগালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের 
বি-এস্‌-লি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু 
দর্শন শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় তিনি আইন বাবসায় না 
করিয়। দর্শনের অধ্যাপনায় আগ্ঘনিয়োগ করেন এবং ভারতীয় দর্শনের 
উন্নতি ও প্রসারকল্লে সশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি মাদ্রাজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে প্রায় ২* বৎসর দর্শনশাস্্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। 
ভারতীয় দর্শন মহচাসভার সম্পাদকরূপে তিনি ১* বৎসর যে পরিশ্রম ও 
ত্যাগন্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই তাহার নিকট 
কতঙ্ঞ। তাহার নত একজ্রন একনি ও সুদক্ষ সম্পাদক পাওয়া দর্শন 
মহাসভার পক্ষে কঠিন হবে । দর্শন বিষয়ে তাহার অবদানও সামান্য 
নহে ॥ ভারতীয় দশন স্বঙ্ধে তিনি 'সাংখ্য কারিকা অব. ঈশ্বরকলঃা 
'শঙ্করাচার্যয" প্রভৃতি নানে কয়ে ছটি যূলাবান 'ও পাস্ডিতাপুর্ণ গ্রন্থ রডন1 
করিয়া গিয়ছেন এবং সিঙ্গাপ্তলেশ সংগ্রহ, ভামতী প্রভৃতি কয়টি প্রাচীন 
এ্রস্থ অনুদিত ও সম্পাদিত করিয়াছেন। তিনি অতি অমায়িক, 
সদালাপী £ সব্বজজনপ্রিয় বাক্তি ডিলন । আহার মত দর্শনান্ুরাগী, জ্ঞানী 
ও গুণী বাক্তির অকাল নৃত্যুতে আনরা নপ্মাহত হইয়াছি, এবং ভারতীয় 
দর্শন, বিশেষতঃ দর্শন নহাসভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । আমরা 
তাহার স্রর্গত আম্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং ভাঙার 
শোকসন্তপ্র পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি । 


পুস্তক পরিচয় 


শ্ীঅরবিন্দের সাধনা । অধ্যাপক উঁহবিলাস চৌধুরী প্রণীত। সোল 
হাউস, ৬৩ নং কলেছে স্বাট, কলিকাতা ৷ মূল্য ১২ টাকা । 

মানবঙ্গাতির জটিল সমন্তাপমূতের যে সমাধান শীঅববিন্দ দিগেডেন তাহ! শুধুই 
উপসর্গের চিকিৎসা নহে, তাহ! হইতেছে মূল ব্রোগীরই চিজিৎসা_ তাঙ্তার প্রকুত 
মন্্র বুঝিতে হলে গতানুগতিক ভাবধারা পরিত্যাগ কবিয়।, পাশ্চাতা দেশ ভাতে 
"আনীত স্যোসালিঙ্জ মূ. ফ্যাসিজন্‌. উম্পিবিঘালিঞ্ঞন্‌, কম্যুলিন্মন্‌ প্রভুতি ঝাঙাবূলির 
মোহ পরিত্যাগ করিঘা একট গভীরাবেই চিম্কা করা আবশ্যক হয়। 'সধাাপক 
প্রিহরিদাস চৌধুরীর বষ্টখানি পাঠকগণকে এক নূতন দৃষ্টিভ্দী লষ্টদা দীবনের সঙঙ্ষ।- 
সমূহ সমন্ধে চিন্তা কয়িতে উদ্ব.স্ক করিবে । প্রঅরবিন্দ দেশের বা জগতের কোথায় 
কি হইতেছে তাহার কোন সংবালট রাখেন না, জীবনের বাস্তব ক্ষেয়ের সহি 
তাহার কোন সম্বদ্ধই লাই, আধা(হ্ভিকতাই ভারতের সঙ্গরনাশ করিচাচ্ছে, ভ্রীঅনুবিন্দের 
মধ্য নুতন কিছু লাই, তিনি সেই পুবাতন এীতিহা/কেই ধরিঘ] রহিয়াডেন অথবা 
প্রমররিন্দ ভারতের উ্রতিহ্ছকে অবহেলা করিঘা একট) নূতন কিছু করিতে প্রবৃত্ত 
হষ্টথাছেন_-এউক্ষপ সব নান! মন্তবা যে ভাস্ট চিন্তার্ট পরিচারক তবিদাস বাবু তাহা 
হ্বন্দরভাবেই বুঝাইণ! দিয়াছেন । শ্রীঅববিন্দ মালবঙ্গাতির ভবিষৎ সন্দন্ধে যে মহান 
আদর্শ জগতের সম্মপে ধৰিঘ্াছেন, নান গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তিনি তাহা বিশদভাবই 
বাত কৰিঘাছেল, আশা কবি হরিদালের ব্টসানি পাঠকগণকে অরবিন্দ নিজ 
রচনাসমৃহ পাঠে উৎসাহিত করিবে । 

তরিদাল বলিঘাডেন, “অরবিন্দ ভারতক্তে প্রাণ দিয়া ডালবাপিয়াভিলেন, ভাই 
দেশমাতার চরণে নিজকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিলেন | কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে 
তিনি বঝিলেন যে, ভাঝতের লমস্যা সমগ্র জগতের সমস্যার সহিত এক সুত্রে গাথা । 
-**বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বলাডের পথ দেখাইতে পারে শুধু ভারত তাহাব যুগযুগাস্থরের 
সঙ্তিত তপোবলের স্কাহা ৷" এই তপোবালের অর্থ নৈতিক বল ( তথাকথিত 5০০৫ 
force) ললে, গতাশ্তগত্তিক ধৰ্ম্মাচরব ও নতে । ভআঅববিন্দ কোন ধর্শ্ম আন্দোলনের 
স্ব ংপাত করিতেছেন না কারণ এতিহ্নমূলক ধর্শ্ব মানব সমাঞ্রেে যত উপকারই 
ল্ররুক (নিই ও বড় কম কবে নাই) তাহা মানব চবিরের মুলগত কোন পরিবর্তন 
সাধন করিতে সক্ষম হঘ নাট । আর ৩ইক্ূপ পরিবর্তন না হত্রলে ধর্ম, নৈতিকতা, 
রাছনীতি, অর্থনীতি কোন কিছুর তারাই মানবীর সমন্তা সকলের সমাধান হইতে 
পালে লা। কি করিলে সাহ্াঘের চৈতাতের, মাহ্ুসের চরিত্রের মৃূলগত পবিবর্তন 
ও রূপান্থর হতে পাবে জ্রঅরবিন্দ সেই সাধলাঞ প্রত্বন্ত আছেন । ইহা একদিকে 


ঘেমন সম্পর্ণ হৃতন, অনদ্কুদিকে উহার ভিত্তি রহ্িঘাছে ভারতের সনাতন অধ্যাব্য 
সাধনার উপর । 





উমরবিন্দ উহার কার্ধে অনেকদূর অগ্রসর হইছাছেন, তাহার আদর্শ মানবজাতির 
মণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুকুল ব্সস্থাসকগ সৃষ্ট হইতে আর হইরাছে-_ ঠিক এই 


২০৬ দর্শন 


সময়ে ছাণ্দান জাতি এমন এক আদর্শ লইচা বিশ্বসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে ঘাহাতে 
মাছঘের অধ্যান্যুবিকাশের সকল সম্ভাবন। বিলুপ্ত হইর। ঘাইবে পৃথিবীর অধিকাংশ 
মান্থবকে জার্মানীর অধীনে ভারবাহী পশুর মত জীবন যাপন করিতে হুইবে । জগতের 
সম্মখে আদ যে কত বড় বিপদ, আমাদের দেশের লোক এখনও তাহ! ধারণাই করিতে 
পারে নাই--তাই তাহারা শমরবিন্দের আচরণের মণ্ম উপপন্ধি করিতেছে না। 

প্রুলপ্রবি:ন্সর আদশ, উইঅরবিন্দের সাধন প্রণালী ও বর্তমান কর্শ্বধার! সগ্গডে 
আছিকার মাহুষের মনে স্বত:ট যে-দব প্রশ্ন উঠে অশ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস চৌধুরী 
এই গ্রস্থে সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে সে-সবের উত্তর দিল্জাছেন। 





পঅনিলবরণ রা 





তর্কবিজ্ঞানের পরিভাষা 
অধ্যাপক এস্থারেশচত্দ্র দন্ত, এম. এ! 
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Definition লংজ্ঞা 

০০7০৩ ক্ষেত 

Thought —চিন্ন, চিন্তা 

Are—_[শিল্, কল|। Applied Science—প্রণোগবিআ্ঞান, Practical 
Science—বাবহারিক বিজ্ঞান 

Truth—Hs i True knowledge—প্রম। 

1 Formal—আকারগত ব। আকারতগ্ব । Formal truth-_আকার- 
গত সত্য। Macerial--বস্থগত খা বন্বতগ্ৰ। Material truth— 
বস্তুগত সত্য । Formal [.০81০-_-জাকারতঙ্র তর্কপ৷স্র, Material 
Logic—_বন্ততস্ন তর্কশাস্ম ৷ 

২। Deduction— পা: Induction—ব্যাপ্ধিঘ্রহ 

Judgmenr— বিচার 

Objecte— cy বা বিষত, Subject -_জ্ঞাত| ব। বিষয়ী 





৩১-৩২ । Positive (science)—বস্তবিধরক (বিজ্ঞান) 
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Normative (science)—সনান্শবিবয়ক (বিজ্ঞান) 
Rule—na 


৩৪-৪০ ৷ Postulate— ্বীক্ার্ঘ. Axiomn—ব্বত:লিক্ক 
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Nature—প্রক্ততি 

Law of Identity—তাোদাত্মা-লি&ম 

Law of Contradiction—অবিরোধ-লিথম 

Law of Sufficient Reason—ববেষ্ট কারণলাধক লিরম 


8৬-;৯। ConcePt—পরতাভ। Conceptualismn—প্রভাতঞবাদ, 
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Nonminalism —/মতত্তরবাদ। Realisn—বস্তত্বাদ 
Inverse Variation—প্রতিলোম ব! বিপরীত পরিবর্তন, 
(n— Difference) 
Psychological or Subjective Connotation—wiতৃতত্বলার ধর্শ্ব 


₹৭-৭০ ৷ .Predicable— বিধেযশ্ৰেণী 
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Categorematic Word— ্বIংপদবাচক শব্দ 
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(লৌকিক ও প্রাতিভজ্ঞান 


অধ্যাপক গ্রকালিদাল ভট্টাচাধ, এম এ 


(ক) 

গ্গোকিক ও প্রাতিভদ্ঞানের প্রভেদ ছই একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান 
যাইতে পারে। একজন লোকের চগ্ত্র কি প্রকার তাহা লোকটির.কাজকর্ম দেশিয় 
অনুনানাদির সাহাযো বুঝা যায়; অথব! বন্ধুন্ধ বা ভালবাসা ভম্মিলে এক অগৌকিক 
আতিভজ্ঞানের দ্বারাও সোঞ্াসুন্দি তাহার চরিত্রে প্রবেশ করা যায়। দুই প্রকার 
জ্ঞানেই ভুল হইতে পারে, কিন্তু কোনটির ক্ষেত্রে হুল বেশী বলা কঠিন। আর 
সহামিথার কথ। ন। তুলিয়া কেবল নিজের মনের বিশ্ব/দের কথ! ধরিংল বলিতে হয় 
যে দ্বিতীণ্ ক্ষেত্রটিতেই বিশ্বাস শ্েশী থ:কে ; অনেক সময় দেখা যায় যে ঘাহাকে হামি 
প্রাতভগ্ঞানে ভাল লোক বলিয়া বুঝিয়াছি সে যদি কোন অন্যায় কাজও করে 
তথাপি আমি ন:নাভাবে বুঝিঝার চেষ্ট। করি যে হয় সে স্বেচ্ছায় 3 কাজ্জ করে নাই, 
না হয় অগ্য কোন সতৃদ্দে'শ্রে এ আপাত-সসৎ কাজটি করিঘাছে। 

একটি গোলের উপরি ভাগমাত্রের সমস্ত অংশগুলি জ্রানিলেই-- অর্থাৎ 
গোলকটির অত্যান্তরভাশের বিষয় কিছু না জানিলে৩__আমর! বলি যে গেলকটি 
পুরাপুরি জ'নিয়াছি-_সমস্ত গোলকটিই আমার জান। হঈয়াছে। আবার যে এ 
গোলকটির ভিতরের সব অংশ জানিয়াছে সেও বলে ঘে সে এটি পুরাপুরি ছানিঘ়াছে। 
দুই ক্ষেত্রেই পূর্ণজ্ঞানের দাবী থাকে, অথচ এই ছুই জ্ঞান এক্াশ্ত ছিন্ন । এক ক্ষেত্র 
গোসকটির ভিতরে প্রবেশের প্রযোছুনই নাই, কেবল ঘুরাইডা ঘুাঈয়া বাহুভ1গ 
দেখিলেই চলে; অন্য ক্ষেত্রে বহিভ?গ প্রত্যক্ষের প্রযমোন লাই, সেক! ভিতরে 
দৃষ্টি প্রবেশ কর:ইউলেই চলে। 

এই দৃষ্টি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাস যে হুইভাবে পদার্থের জ্ঞান হতে পালে ॥ 
প্রথমটিকে আমর। প্রাতিভল্ঞান ( trunsceudentul knowl.dge) ও দ্বিতীয়টিকে 
লোকক হান (empirical knovledge) বলিব । 


২১* দর্শন 

প্রাতিভচ্মানে যে দোহক্রট থাকিতে পারে লা এমন নহে কিন্ত অভিজ্ঞতা 
যতই বাড়ে ততই দেবক্রটি কর্মতে থাকে৷ রসপোধের স্যার আতিভঙ্ছানেত ?. 
সর্বজ্নগ্াহা প্রনাপনাস্্র ৫০3০) নাই সত্য; অতএব একছ্রনের কোনও বিষয়ে 
প্াতিভজ্ঞান হটলে অপরেও যে উহ। সত) বলিয়া ম.নিবে এমন নিয়ম নাই, ইহাও 
সময । তথি রসবোধের স্যায়ই প্রাতিভজ্রঃন অভিজ্ঞতার ফলে বাড়ে! আবার 
ইঠাও সত্তা যে প্রাতিডজ্ঞান লাভ করিলে উহাকে আমা লৌকিক জ্ঞান 
অপেক্ষ! আধক বাছ্ছনীয় বলিয়া নে করি। অন্ুঘ:ন ও প্রতাক্ষের মযো যে সম্পর্ক 
জোৌকক ও প্রাতিভভ্ঞানের মধ্য সম্পর্কও তাহাই । অসমত পদার্থে আমরা 
বিশ্বাস কর তাহ। অং ক্ষযেোগ্য বলিয়াই-__যদে কে:নও প্রকারে সন্দেহ হয় যে উহা 
প্রতাক্ষের সম্পূর্ন অযোগ্য তাহা হইলে গোড়া যুক্তরাদী ব্যতীত সকলেরই মনে 
অনুমিত পদে বিশ্বংস বেশ অনেকখানি শিথিল ইমা যায়। সেইক'প এ্রাতিভ- 
জ্ঞানের সম্ভাপনা থাকে বজিয়াই লৌককজ্ঞানে বিশ্বাস । অধ্শ্য প্রাতিভজ্ঞানের 
সম্ভাবনা ন। থাকিলে লৌকিকভঞ।নে বিশ্বাল থাকে কিন! বলা আস.দ্র পক্ষে কঠিন, 
কারণ কোন বিষয়ে প্রাতিভজ্ঞান ছস.ন্তব কিন। তাছ! ঢব্বদশী শিল্প কাহারও, পক্ষ 
হল| সম্ভব লয়। তথাপি এই কথা সত্য যে প্রাতিভজ্ঞালের সস্ভাবন! বিশ্বাস কি 
বলিয়।ই গেকিকল্ঞানে হিশ্বাস দয় । | 

কথ.ট। ভাল করিয়া বুঝ। যাউক । প্রশ্যক্ষ-ক্সমুমানাদি বে প্রমাণের সাছ:যো 
হৌকিকল্রান হয় তাহারা কি প্রাতিভদ্ঞানের উপর নির্ভর করে না? প্রমাণ ত 
এক প্রকার পদ:থ । তাহার প্রামাণো আম] বিশ্বাল করি কেন ? সর্বগ্রাতীয় 
পদঃখের উপর প্রমাণের আধিপত্য আছে অ:মরা মানি সতা, আমর। হিশ্বাস ক’র যে 
প্রমাণ অপর পদায নিশ্চ্ম করে। শ্হ্য এই বিশ্বাস আমরা কোন্‌ প্রাণের দ্বার! 
সমর্থন করিব? প্রমাণ নিজের প্রামাণা নিশ্চয় করিবে কিসের ছ্ছারা? জোর 
করেয়। সে বলিতে পারে না যে আমার প্রমাণা আছে, কারণ লিঙ্গের মহিমা গুচারে 
প্রম:ণ এমন কাজ করিয়া বলিয়াছে যে সে নিজের এবচ্ছত্রা কিছুতেই স্বীকার 
কহিতে পারে না! যাচাই করাই যাহার কাজ তাহাকে এ ঘাচাই করিবার অধিকারও 
যাগাই করিতে হইবে । যে প্রমাণের দ্বারা অন্জ্ঞানের যাথার্থ। নিরূপণ করিতে 
হইবে সেই প্রমাণ যে অভ্রস্ত এই জ্ঞানের যাথাথ্য নিরূপণ করিবে কে? অথ 
নিরূপণ করিহেই হইবে, কারণ প্রমাণ বড় গলায় বলয়! বেড়ায় অমি সকল 
জ্ঞানেরই যাখখ্য নিরূপণ করি। 

অনেকে বলেন বে প্রমাণের প্র'মাণ্যস্থাপন ভিন্র ্মাশের গু:রা হয় ন! বলিয়াই 
উহাকে স্বতংশ্রমূণ ব! ব্বংসিদ্ধ বলিে হইবে । কিন্ত ইছা কি কাকির কথা নহে? 





লৌকিক ও শ্রাতিভজ্মান ২১১: 
প্রমাপ স্বরংশিক্ধ বলিলে বিশ্বের সমস্ত পার্থ ই যাচাই করিবার .আবকার উহার 
থাকে ন। 

বলিতে পর_ শামরা ত সকলেই মানিয়! লইয়ছি যে প্রমাণ অপর সকল 
জ্ঞানের যাথাধ্য নিরূপণ করিতে পারে, এবং প্রমাণ শাস্ত্রের বাথার্থে ত আমাদের সংশয় 
হয় নাই। কিন্তু তাগাতে আমাদের বক্তব্য এই যে তোমরা! উহা! মানিয়া লও লাই, 
মানিছ। লইয়াছ বলিয়া! মননে করেয়াছ ম:ত্র। শুমাণবান্দে সংশয় কি অসম্ভব ? ঠিক 
কতগুলি প্রমাণ মাছে তাহা লইয়! ত কত বাদবিতগু! 5লঘ্াছে, ব্যতিরেকী। তনুল।নের 
আমানা কতণানি তাহা লইয়া ত বিবাদের অবধি নাই । প্রনাণ সম্বন্ধে রও কত 
ধিবয়ে ত কত মতভেদ রাহয়াছে। যাহারা এই সনস্ত বিবাদ করিতে পারেন 
ভাঙার) কি আর একপদ তগ্রদর হুইয়। জিজ্ঞাস! করিতে পারেন না__ গাল প।লিশ্চয় 
কি করিয়া! হয়? বন্যতঃ প্রমাণের সংখা! কয়টি এবং কোনও এক বিশেষ প্রমাণ ব! 
তাহার অবান্তর্ভেদের প্রমাপনশক্ি কতখানি, এই সমস্ত প্রশ্নই বা কিরূপ উঠে যদ 
প্রসাণকে ম্বয়ংলিক্ষ বলয়! মানিয়া লওচা হয়? 

আপ ত্ত করিতে পার-__প্রন,ণকে ত প্রমংজ্ঞানের করপরূপে পাইয়াত্ি, অতএব 
প্রমাণের প্রয়াপনশ.ক্র নির্ভব করে এ্ুমার শ্রমহের উপর | অর্থাৎ প্রন। যদি 
দয়ংপিদ্ধ হয় তাহা হইলে শমণণ্ড শ্বযুং প্রমপক | আর প্রা ত স্বরংলিদ্ধ বটেই 
কোন জ্ঞান হইলেই অমর! ত তাহাকে নিশ্চয় বলিয়া গহণ করি যতক্ষণ লা পর্যন্ত 
তাহা অপর কোনও জ্ঞানের ত্বার! বাধিত হুয়। 

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রমান্র:ন দ্ৰযংসিচ্ধ কিনা, বাঁধের অভাব 
জ্ঞানের শ্বরূপমাত্র ন। উহা জ্ঞানাতিহিক্ত অপর এক পদার্থ_এই সমস্ত বিচার€ কি 
শ্রমাপর কাছ না উঠ! একপ্রকার প্রাতিভ বিচার ? ইহা নিশ্চয্নই প্রাণের কাস 
নহে! অনেকের নিকট যে উহ! প্রাতিভজ্জানের কার সে বিষয় সন্দেহ নাই! 
বাত না হওয়া পর্যন্ত যে কোন ভ্ঞানকে নিশ্চয় বলিয়া মানিক] *ইব ইহা প্রতিভ- 
জ্ঞানেরই এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী । আবার প্রথন হইতেই হট ঘাট বাধিয়া কথ| বলিব 
যাহাতে বাধের অবকাশ ও না ঘটতে পারে--ইহাও প্রাতিভন্ঞানের আর একপ্রকার 
দৃষ্টিচগ্গী । 

অনেকে বলিতে পারেন---প্রমাণ কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, উহা 
জ্ঞানের স্বভাবম!াত্র ; অতএব উহার বিচার হয় না, উহা প্রথম হইতেই মানিয়া লইতে 
হইবে ; খাহার। প্রমাণের বিঠারে প্রব্ত্ত হন তাহার! প্রথন হইতেই জ্রমাণকে বিবন্গ 
ধ[-য়! ভুল করিয়াছেন। 

কিন্তু তাহাতে আমাদের উত্তর এই £_ গ্রম:ণ জ্ঞানের স্বভাব হইলে ভুল জ্ঞান 





২১২: স্শন 
কি করিয়া সম্ভব হয় ? ভুল জ্ঞানে কি জ্ঞান নিজের স্বভাব অতিক্রম- করে ? এমেন 
কথা আমর! বলিতেছি না যে স্বভাব অতিক্রম করা অসম্ভব! স্বভাব অতিক্রম 
বহুস্বলেই হয়, যদিও কর্বরই এই অতিক্ৰম অনির্বাচ্য-_ অতিক্ৰম হইয়াতে, অথচ কি 
করিয়া! হইল বুঝিতে পারা যায় না, যেমন হসুতাপে আমি বুঝি যে অ:মোর স্বভাব 
অতিক্রম করিয়াছি, অথচ আশ্চর্য বোধ করি কি করিয়া উঠা সম্তন্ হইল ? সে যাহা 
হউক, স্থভাব-মতিক্রস হুইয়াছে কিনা একথা প্রমাণ্রে দ্বরো জালা হাত না । হন্তংঃ 
যাহারা প্রমাণে জ্ঞনের স্বভাব বলিতে চাহেন তাহারা শ্রাতিতজ্ঞংননিরগেক্ষ প্রম:ণ- 
শাস্ত্রের আন্তি্ই মনিতে পারেন না। ্ 
আচ্ছা, প্রমাণের প্রামাপা প্রনার সম গুবৃতিজনকত্বভগনের» দ্বারা নিরূপিত ছয় 
“ বললে ক্ষতি কি £__ অনেকে এই প্রশ্ন করিতে পারেন। আমাদের উদ্ভর এই যে 
তাহা হইলে কি বলিতে হইবে প্রামাণ:নিশ্চয় একপ্রকার তচুমান ? কিন্তু তাহা 
হইলে পুনচিজ্ঞান্ত এই যে হনুমানের প্রাছাণ্য-নিশ্চয় কি করিয়া হয়ব যদি উতর 
দাও যে প্রমংপ-দাধারণের প্রামাণানিশ্চয় সনর্থঠবক্ডিজনকত্ভ্ঞানের ছার! হয় লা, 
কিন্ত যে কোন প্রমাণ বাকি প্রামাণানিস্চয় হয় & প্রমাপবাক্তিটি একটি বিশেষ 
সমর্থ বতির শুনক হইয়াছে এই জ্ঞানের দ্বারা, এবং এই দ্বিতীয় জলের প্রামাণা- 
নিশ্চয় হয় উহা আবার একটি বিশিষ্ট সমর্থ প্রবৃশির ভদক হইয়াছে এই স্যানের দ্বারা, 
ইত্যাদি, এবং এই প্রকার অনবস্থায় কেন ও দোষ নাই-__তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য 
এই যে সমর্থপ্রবৃত্তিয়নকযচ্যানের ত্বারা যে কোনও প্রম্ণহাক্তির প্রামাপা নিশ্চয় 
করিতে হইবে একথার প্রন;ঃণ কি? এই [নিশ্চয় কোনও প্রমাণের দ্বার! হইতে 
পারে না, কেননা এখানে মূলে লাড়া দেওয়া হইতেছে । এই নিশ্চয় ল;মাদের লাছে 
কিনা তাহা একমাত্র প্রাতিভজ্ঞানের সাপ নির্ণয় করিতে হইবে। 
একথা! বহ্িতে পারা হায় না যে অনেকক্ষেত্রে সমর্থপ্রাবৃত্তিজনকহের দ্বারা 
প্রমাণের প্রমাপা নিশ্চয় হইয়াছে বলিফ়াই ব্যাপ্তি পাওয়া গিয়াছে যে সর্বক্ষেত্রে 
প্রমাণের প্রামাপা বর্তমান। অথব। আরও বা।পকভাবে এমন বলা যায় লা যে 
অভ্যক্ষ-অনুনানাদি প্রগাণগুলি বহুক্ষেত্রে জ্ঞানের সত্যমথার নিভুল ভাবে নিরূপণ 
করিয়াছে এবং নির্দোষ প্রমাণহতৃ ক সহামিথাযাত্ব নিশ্চয়ের বাতায় কোথাযুও হয় নই 
বলিয়াই ব্যাথি লাভ হয় যে এই প্মার্ণগুলির প্রামাণা সনাতন। কারণ নির্দ.ষ 
প্রমাণে যাহ! পাই তাহা আছে অথব! সমর্থপ্রবৃত্তজনকব থাকিলেই যে বিষয়টি সত্য 








৯1. আমার সমখপ্রবৃত্তিদনকত্ব ন। বলিয়া) প্রমাণের সমর্থ প্রসৃততিক্ঘনক্ঘ বলিলে বিশেষ 
ক্চছি আলে হার ন|। সেইজন কাহার সমর্থপ্রবৃত্তি্গনকত্ তাহা পরে আর পচিক্কারভাধে 
বাল নাই। 


লৌকিক ও শুাহিভজ্তঞান ২১৩ 


হইবে-এই জল নিজে ব্যাপ্তি হইতেই পারে লা। ' যদি হইত তাহা হঈলে 
“কায়েকজন লোক মরণশীল, অতএব সব হোই অবুপশীীল"__এই বোধে যেছল 
সন্দেহের অবকাশ থাকে এ বোধেও তদ্রুপ স'ন্দহের আবসাশ থাকিত। তাহা কিন্ত 
থাকে না) নির্দেষে প্রতাক্ষ বিষ্টি সং-এই বোধে সনম্দহেত অবশ লাই। 
তদ্রুপ ক'ত একই সময়ে খ-এর অভাব পাকিতে পারে ন' অথবা এপস্টাটেলের 
মুত্র হাহা একক্ঞাতীয় যাদ্ধ/ক্তির বিষয়ে প্রঘোডা তাহা তচ্জাতীয় প্র-তটি বাক্রির 
হ্ষিয়ে প্রযোজা-_ইতদি নিয়মেও সন্দেহের অবকাশ নাই । অতএ এই লিছম- 
গুলিতে ব্যান্তিমাত্র বল! যায় ল!। 

আপত্তি হইতে পারে__তাহা হইলেত এই এইই কারণে গ্রন!ণ শ্রয়ংসদ্ধ বলিয়" 
জানা গেল। উত্তর হইতেছে ‘ন।' । মূল প্রমাণ হইল _আঅসঙ্গতিমাত্রই হর্তনীয় 
কিন্ত বহির্জগৎ ও তাহার ছ।য়ারূপ মানস গণ্ড চাড়া সশ্যত্র কি দর্বন। আমরা অদঙ্গতি- 
মাই হর্জন করি? স্বপ্নে ত আমরা দৈশিক, কালক ও হয়ত অগ্যান্য প্রকার 
অলঙ্গতিও বর্জন করি ন । ক বলিতে পার_স্বপ্র ত লিখা, অতএব বর্জনীয়, এবং 
স্বপ্নের বর্জনের সঙ্গে সাঙ্গই ত এ সমস্ত অসঙ্গতিরও বর্জন হয়। উত্তর এই 
স্বপ্ন মিথা। কিনা জানিনা, যদি ক) মিখ।| হয় তাহা হইলেও ইঠা সাধাংণ নিথ্যার মত 
নে, কেন না সাধারণ মিথ্যায় যাহা পরে অঃ গতি বলিয়া ভানি বর্জ:নর পূর্ব তাহার 
জ্ঞান থাকে লা, কিন্তু স্বপ্পকালে অঅন্গতির ভ্যান থাকে ( যদি তাহাকে তপন অসঙ্গতি 
বলিয়া আনি না)। রজ্দুর সর্প হওয়া একটি অস্্তি। রুগু সর্পড্রম নিরললের 
পরই এই অসঙ্গতি, অথাৎ রজ্দুর সপ হওয়া, ভামরা জানিতে পারি; বর্জনর পৃ 
জানিয়.ছি কেবল সর্প, রছ্ভুর সর্প হওয়ার হিযয়ে তখন জান ছিল লা। কিন্তু স্থাপ্পলের 
পর দ্রাগরিত হইয়া সবপ্রকালীন থে অঙঙ্গতির কথ! বলি হুপ্ুকাঞ্জেও তাহা জানিয়া- 
ছিলান বলয়া বুঝি_হপ্রকালেই এক সেকেণ্ডে শত মাইল অতিব্রন করিবার বা রাম 
ইঠৎ শ্যাম হইয়া যাইবার জ্ঞান হইয়াছিল বলিয়া এহন মনে হয়, যদিও উহার 
অপঙ্গতর তখন বুঝি নাই, অর্থাৎ চমক]ইয়া উঠি নাই । যে অসঙ্গতি ম.নসচক্ষুর 
সন্মুখে ধরিয়া রাখিতে পারা যাস তাহার সত্তা একেবারে অসম্ভব নাই । জাগ্রং 
অবস্থায় বহির্জগতের অসঙ্গতি প্রথন হইতেই অচিন্তুনীয় - ক-তে খ ও খ-এর অগা 
একই কালে কেমন করিয়া থাকিতে পারে, অথবা যাহ! এক জাতীয় যাবদ্বাক্তির বিষয় 
প্রযোজা তাহ! কেমন করিয়া তংকালে তজ্জতীয় প্রতি ব্যক্তির হিবয়ে প্রযোঞ্চা নং 
হইতে পারে তাহা আমরা ভাবিতেই পারি ন।। কিন্ত স্বপ্ররাজ্যে এই প্রকার অসঙ্গতি 
আরা ভাবিতে পারি । প্রশ্ন হইতে পারে__যাণা ভাবিতে পারি ন। তাহ! ভাবিবার 
চেষ্। ত আমরা করি, এবং প্র মেষ্ংতেই ত অদঙ্গতিটাকে একভাবে মানসচক্ষুর 


২১৪ গর্শন 
সন্মুখে হাজির করি। কিন্তু উত্তর এই যে এ চেষ্টায় অসঙ্গতিটাকে পূর্ণ ভাবে আনল- 
চঙ্ষুর স্সুপ হান্রির করি না যে প্রক্যর অসম্পূর্ণভ(বে হাজির করি তাহাতে আকজঙ্গ 
থাকে যে পূর্ণ ভাবে উহা হাজির করান যায় । সপ্রে এই আকাকক্ষা পূর্ণতা লাও করে। 
এবং শ্বপ্রে যখন উহাকে পাবে হাছির করি তখন আাকজক্ষা থাকে উদ্ধার সন্া কোনও 
ভবে উপলব্ধি কথা যাইবে । অতএব দ্বস্থাতীত কোনও অনুভবে উদ্ধার সত্তা শ্ডুট 
হইবে এই বিশ্বাস হয়), সেই হ্বশ্বাতীত তহুভণটি কি অনেক তথজ্ঞানীই তাহা 
দেবাইবার চেষ্টা কধিরাছেন। তদ্ধিবু় পুনরুজ্ি নিশপ্র:য়াজ্জন । 
«< 
(খ) 

যে প্রাতিভন্ঞানে প্রমাণেত ্র'সাণা বিচার হয় তাগ আশ্বর প্রতাক্ষ-রুূপ 
লোঁকিক জ্ঞান কিন! বিচার কর! প্রয়োচন। উহ। যে আশ্ুর প্র্থাক্ষ নহে তাহা 
শুথমেই সঙ্গ ভাবে দেখান যাইতে পারে। কেননা পুহুতন আপন্তিটি ত এখনে 
আসিয়া পড়ে এই প্রতনক্ষর প্রামাণ্য বিচাও কিকপে হইবে ? ইঠার ভন্য আবার 
একটি হিটাএক প্রতাক্ষ মানিলে পুনঃ প্রশ্ন উঠে তাহার আ্।মাণর কে নিরূপণ করিবে? 
প্রামাণিক জনপন্থা এখানে স্বীকার করা যায না, কারণ যে আদ্র প্রহান্যের দ্বার। 
পূর্ববর্তী আান্তর প্রহাক্ষের প্রামাণ্য স্থাপিত হুইবে তাহা এ পূর্বৎতা' আন্মর প্রত্যক 
হইতে ভিন্ন বলিয়াঈ বোধ হয় লা। 

তাহা ছাড়! প্রাতিভভ্ঞান আস্তর হঈলেও কোনও ভাবেই উহা শান্তর প্রতাক্ষ 
হঙ্কে। প্রথমে আন্তর প্রত্যক্ষ জিন্ধিট। £৪ বুঝ! যাউক, তাহা হইলে প্র।তিভজ্্ানের 
সহিত ইহার প।থকা স্বঃঃই প্রকাশ হুট পড়িবে। 

আন্তর প্রতাক্ষে যাহা প1ই তাছা বহিছিষয়েহ সহিত অবিচ্ছন্র বতিহিবায়ের 
আন্তর ছায়া মাত্র । ঘটশ্মরপকালে বহির্ঘটের সহত আভ্িচ্ছিঙ্গ বচির্ঘটেতই আন্তর ছয়! 
জাল। বহির্ঘটের সহিত অবিচ্ছিন্্র এইঞস্ত যে ঘটম্মরণে বহির্থটই জানি, যদিও 
বহি্টটিকে তখন শাস্তর বলিয়া জান। তুদ্রশ অনু*বসায়ে বাসসাফেরই হিষয় 
জানি - ত.শু-্যবসাযের রূপ হুইল আম ঘট জআানিতেছি”। একান্ত আন্ত কিছুই 
আমরা আন্তর প্রতাক্ষের ছারা ভালে ন{। সচরাচর যে লুৎহ্ঃখের আস্তর প্রতযন্ধ 
হয় ত:ছাও ববিষয়ের সহিত অবিচ্ছিন্ন হুধহাশ- জ্ঞান হয় এ বহঃপদার্থ হিষয়ে 
আমার সুশ বা তঃখ হইতেছে, অস্ত আমার এই দেহ বিষয়ে স্ব ব্তুংখ চইতেছে। 
নিহিষ বিশুদ্ধ স্থখতঃখের ভ্যান সচর'চর আনাদের হয় ন! । তবছ্ানীর) যখন 





>৯। উপছে ধাহ। বলা হুইল তাহ। সামান্ত প্রাতিচগ্জানেই হৃদত্ঙস করা মাছ) 
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বিশুদ্ধ সুপের কথ! বঙ্গেন তখন উহ! যে গৌকিক সুখ নহে ইহা তাহারা বলয়া 
দেন। প্রযত্তেয় বোধ যে বিষম সাপেক্ষ ইহ। চৃহজবুদ্ধ.ম্য | 
জঅথড একান্ত আন্ততের অহুভব্রে সূচন: আমরা পাই আন্তর প্রতাক্ষেণ্ই 
প্রকার ভেদে । যে বিহয়ে আমার জ্ঞান, সুধহঃশ বা প্রয হইতেছে তাহা যদি পরে 
মিথ: প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে আর ও লিষ্বান্ে জমার ত সুছব হউয়াছেল বলা 
যায় ন', কারণ তখন বোধ হয় যে গর [লহ্ুহফুতি পৃ্বও ছিল না । এট ভাবে 
ব্ষিয় বিচ্ছিন্ন আস্তরর পদার্থের প্রত্যক্ষাভাস (হেন প্রত্যক্ষ ) হয়া স্মংণ রাখতে 
হইবে যে তখনও উৎা এক বিৰযবিনির্মুক্ত অ/স্থর পদার্থের বোধ নহে, কেন না 
বেংধ থাকে 'আমে এ বহিঃপদাথ বলয়া যাহা মনে করেয়াছিলাম' এই স্মবতুংখ, 
জ্ঞান বা প্রঘয় তছিষয়ক । এই প্রকার এক ভৌতিক বাহু:পনার্থের অপেক্ষা তখনও 
থাকে বলিয়া এই স্মধতুঃখ, জ্ঞান বা প্রযত্র একান্ত শুদ্ধ নহে । অথচ এই স্থলে 
বিষয় হইতে লিমুক্ হইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পার। ঙডদ্রপ স্থাপ্প পদার্থ ৪ 
বহির্বহ্য হইতে মুক্ত হুইয়া ও"অমূক্ত, কেনন। বঢিক্ঞানের সংস্কার সেখানে বার কর” 
দ্বপ্রকে হঠিঃপদাথের এক দৃরস্থ প্রতীতি বলিলে অর্াক্তি হবে ন । যাহাকে 
আমরা নিছক কননা বলি তাহার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যব'্ব', যদিও সেখানে একাস্ত 
আন্বরের অনেক নিফটে নাসিয়া পাড়য়াছি॥ 
আত্বর প্রতাক্ষ বহিঃ প্রত্যক্ষ কইতে অবিচ্ছিপ্র। বন্ঃপ্রতাক্ষ বলিতে বুঝতে 
হইবে বহি্ষয়ের প্রতাঙ্ষ। এবং বঠিবিষর় বশিতে এখনে বুঝিতে হুইবে দেশন্র 
বিষয়, অথবা বঃঃশব্দে দেশস্থ লা বুঝিয়া এরূপ বুঝিলেও চলিবে যাহা সম্পূর্ন হূপে 
আমার ভিতরে বলিতে পারিতেছি ন! । ‘ভিতরে’ অথব। 'বাহিরে' শব্দের অধিক 


ব্যাখা! এখানে নিশ্রয়োজন । সকলেই বুঝতে পারিতেছেন আমরা কি বলিতে 
চহিতেছি। 








আন্তর প্রতাক্ষ বহিঃ প্রত্যক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ত। অথচ যে জ্ঞানের দর] প্রমাণেই 
প্রামাণা নিম্চ্ হয় তাহাতে বহিব্ব্্রকে বা তাহাত ছায়ারূপ আংস্তর বহ্য-কে হিষয়ভাবে 
পাইবংর অপেক্ষা থাকে না । প্রমাণ বহিবস্ত বা তাহার ছায়ারূপ আন্তর বস্তুতে 
প্রযোজ্য এইভাবে য'দ বা ঞ্ম'ণজ্ঞানে ব্হব'স্তুর হপেক্ষা ঘাকে তথাপি শ্রমাণের 
শ্বামাণাজ্ঞানে এ জপেক্ষা একেবারে নাই 1 এমন কি প্রমাণ যে বহিসন্ত বা তাহার 
ছায়া্প আন্তৎবহ্ততে প্রযোজ্য এই জ্ঞানও তার-আন্তর প্রত্যক্ষ লগে ইহার 
যাথাথ্য কোনও লৌকিক প্রমাণের ছারা নিনীত হয় না। অথচ প্রমাণের এতাদৃশ 


ব্ৰডাবে অ:মাদের দৃড় বিশ্বাস আছে। অতএব কলিতে হইবে এই. বিশ্ব(স 
আতিভজ্ঞনন । | 
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প্রমাণের প্রামাণা বিষয়ে এই প্রাতিভজ্ঞান সকলেরই মনে অস্ফুট অবস্থায় 
অছে। যাহারা প্রমাণের প্র সানা বিষ:য় বিচারে প্রবৃত্ত হন তাহারা অংস্থসযম ও 
অস:ধারণ জখ্ধান বলে এ প্রা(হভঙ্ঞ:নেতর শ্কুট হা সম্পাদন করেন। অবশ্য :লীকিক 
পমাণের ছাঃ! তাহারা তাহাদের আবিকার আমাদের নিকট পূর্ণাঙ্গজপে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারেন না। লেইজহ্য লনা ভাবে প্রথমে তাহার আমাদের দৃৱি চঙ্গী 
পরিংতিত কিতে চাহেন। হেগেল বারবার প্রচলিত গ্রমাণশত্রর বিরুদ্ধে 
কটুক্তি করিয়া গিয়ছেন এবং দেখাইয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে প্রাঠিভজ্ঞানের গতি কি 
প্রকাথ। কাণ্টও বলিয়াছেন যে প্রচলিত প্রমাণনাস্্রকে লিবিচারে গ্রহণ করা 
উ.চত নভে, তাহার পশ্চাতে তাহারই চিন্তিদ্বক্ূপ যে তবাবলী আছে “সইগুলি 
প্রাতিভঙ্ঞানের দ্বাণ আবি্ধার করা প্রয়োছল। বাগ প্রসুখ যুক্তিবাদ বিরোধীদের 
কথ। সকলেই জানেন। আমদের দেশেও অনেক দার্শনিক সম্প্রদায়ের মনো 
লোকিক প্রমাণকে হেয় প্রতিপল্ল করিবার চেষ্ট। আছে এবং অলেক ক্ষেত্রেই যে 
আগম প্রমাণকে অতি উচ্চ স্থান দিবার চেষ্টা হয় তাহার মূলেও যে এই প্রাতিভ- 
জ্ঞানের প্রশংসা আছে ইহা শীত্রই আনর। দেখাইবার চেষ্টা করি1 

একটা কথ। এখানে বলিয়া রাখা ভাল । আমা দেখ৷ইয়াছি যে আস্তহ 
গুতাক্ষ সদাই বহিত্যিয় সাপেক্ষ । কিন্ত অনেকে আপত্তি, করিতে পারেন 
নি্রা (ম্যুন্ত-) বৃত্তি কি নিহ্যিয় নহে? আমদের উত্তর হইতেছে_লা'। 
আঘদর্শুল সুযু শুবৃতিকে লিবিবয় বলা হয় লাই । যোগদর্শুন যে নিদ্রাবব-ত্তর 
বিচার আছে ৩1১ নিবিবয় নহে । তমের প্রভাবে বিষহ সেখানে আবরিত থাকে 
এবং বিষয় সাধারণের অভাব সেখানে জ্ঞাত হয় বলয়! স্বীকার করিতে হইবে ঘে 
একভাবে বিষয়ের ছপেক্ষ। সেখানেও আছে। আরও স্মরণ রাখতে হইবে যে 


যোগ.নতে আভবে বলিয়া কোনও পৃথক পদার্থ নাই । 
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(গ) 
গুমাণের প্রামাণা বিষয়ে প্রাতিছছধান ব্যতীত লৌকিক জন সম্ভব নহে 
ইহাই আমরা দেখাইযাছি। কিন্ত এ্বন্ষের প্ররস্থেই আমরা বলিযাহিলাম যে 
প্োকিক ওসালের হিজরত তত যদি প্র।তিতল্ঞানের যোগা বিষয় বলিয়া মনে করে 
তবেই এ বিষয়ে বিশ্বাস জন্ম ৷ উহা কি করিয়া দেখান যাইতে পারে? 
ওমাপের হামা) বিযন্রে প্রাতিভচ্ঞানে বহন্ত বা তচ্/ঘাকপ ব্দত্বরবন্্র অপেক্ষা 
বহিবশ্বর -বিবণেও প্রাতিচল্গান হইতে 
কেন তাহ আমর। শস্বই দেখাইব । 





>] 
লাই। কিন্তু উহাই একমাত্র পাতিচল্লান নহে। 
পায়ে। কিন্ত তখনও উহ আন্তর প্রত্যক্ষ নহে । 
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প্রথমে অনুমান প্রমাণের আলোচন। কর! যাউক । অনুমানের ফল যে সাধ্য- 
জ্ঞান তাহা সামান্যধর্মনাত্র জ্ঞানের দ্বার! বাক্তিবিশেষের জ্ঞান । দূরস্থ পর্বতে ধুম 
নিরীক্ষণ করিয়া যে বির অনুমান হয় তাহা ব(হ্নহরূপ সাধারপধর্মাবচ্ছেছে বহিব্যক্তির 
জ্ঞান। এখন ব্যক্তি সম্বন্ধে লৌকিক জ্ঞান হয় বিশেষধর্দাবচ্ছেদে, অন্যত্র কুত্রাপি 
মাত্র সাধারণ ধর্ম জ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান হয় না। অতএব বলিতে হইবে 
অন্ুমানে যে সাধাব্যক্রির জ্ঞান হয় তাহা এক প্রকার প্রাতিভজ্ঞান। নৈয়ামিকও 
মালিয়াছেন লামান্যের প্রতাক্ষে ব্যক্তির যে প্রত্যক্ষ তাহা অলৌকিক ( এবং 
অমুমিতিতে সিদ্ধদাধনতাদোযক্ষালনের জন্য ভাহারা বলেন যে সাধা এখানে মাত্র 
বহ্নি নহে, পবতরূপ-পাক্ষে-অবস্থিত-বহু )। কাণ্ড. apriori anticipation 
of perception মলয়াছেন। যোগদর্শনেও লৌকিক পদার্থের আলৌকি কড্ঞানের 
ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। 
যাহ! হউক অসুমিতিতে সামান্তধর্জাবচ্ছেদে বক্নিবক্তির জ্ঞান হয় স্বীকার 
করিতে হুইবে। এখন বা[ক্তর ভান হয় বিশেষধর্নপ্রানরূপ প্রত্যক্ষের ভারা 
(যদিও সেখানে সামাশ্যযধর্সের জ্ঞান থাকিতে পারে )। অতএব বলিতে হইবে 
অনুমতিতে ব্যক্তির যে জ্ঞান হয় তাহ! উহার প্রত্যক্ষযোগাতার জ্ঞান, এবং 
প্রত্যক্ষযোগ্যতার জ্ঞান একপ্রকার প্রাতিভঙ্ঞন । অতএব অন্রমালের সহিত 
প্রত্যক্ষের যে সম্পর্ক লৌকিক জ্ঞানের সহিত প্রাতিভজ্ঞানের সম্পর্কও তাহাই । 
(প্রকারাস্তরে আমরা স্বীকার করিলাম যে প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য পদার্থের 
অনুমান হয় না। বলিয়া রাখা ভাল যে সূর্যচন্দ্রের গভিরূপ অপ্রতাক্ষ পদার্থ 
একান্তভাবে প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে--সৌরমণশুলের কোনও স্মান বিশেষে আমাদের 
অবস্থান হইলে এবং ইন্দ্রিয়শক্তির বিশেষ উৎকর্ষতা থাকিলে উহ। প্রত্যক্ষ হইত । 
প্রত্যক্ষের একান্ত অগোচর তাহাই যাহ! ইন্দ্রিয়শক্তির বাসা প্রাপ্তি হইলেও অপ্রত্যক্ষ 
থাকিবে । অথবা প্রত্যক্ষাঘোগ্য দুই পদার্থের অন্তর্বতী কিংবা প্রত্যক্ষযোগ্য 
ভ্রগতের অন্তর্গত যে কোনও বন্তই প্রতান্ষ যোগ্য । প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য 
তাহাই যাহ! এই প্রকারে অন্তর্বর্তী ব। অন্তর্গত নহে। অন্তর্বতিত্ব বা অন্তর্গম 
দৈশিক ও কালিক ভাবে বুঝিতে হইবে । ) * 
অনুমানে প্রথতিভজ্ঞানের স্থান কোথার তাহা বিচার করা হইয়াছে; এখন 
দেখা যাউক লৌকিক প্রত্যক্ষে গা1তিভজ্ঞান কি ভাবে কাজ কণে। সাধারণতঃ 
' প্রতাক্ষকালে জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ অম্ভূত হয় না, অনুভব হয় শুধু 
বিষয় । অথচ তখন জ্ঞানও যে হইয়াছিল তাহা! অনুবাবসায়, ভ্রম সংশোধন 
ও অন্ুমানাদির তারা বুঝি। এবং যথন উহ! বুঝি তখন আরও বুঝি যে এই 
২ 
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জ্ঞান ও বিষয় একান্ত ভিন্্র তই একান্ত ভিন্ন যে কি করিয়। উহাদের 
এক্যাধাাস হইয়াছে ভাবিয়৷ বিস্মিত হইতে হয়। জ্ঞান ও বিষয়ের এই একাস্ত 
ভেদের বোধ প্রাতিভভ্ঞান। অনুব)বসায়, অনুমান ও ভ্রম সংশোধনাদিতে এই 
প্রাতিভদ্ঞান অল্প বিস্তর স্ফুট হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষে এই প্রাতিভজ্ঞান সর্যাপেক্ষা 
অস্ফুট থাকে ॥ বহন্ত: প্রাতিভজ্ঞান হইল ভ্যানের স্বরূপাবস্থার বোধ । সর্ববিধ 
লৌকিকছ্গানে উহ! অলপ বিস্তর প্রকাশ থাকে, এবং প্রতাক্ষে উহার প্রকাশ প্রায় নাই 
বলিলেই চলে । 

প্রশ্ন হইতে পারে_জ্ঞান কা আত্মার স্বরূপাবস্থার খোধকে প্র।তিজ্ঞান বল। 
হইতেছে কেন? উহা! কি লৌকিক আন্তর ভ্যান নহে ? সন্র উত্তর এই যে এ 
বোধে হয়৷ নহিবিষয় বোধের অপেক্ষা নাই, ন! হয় অপেক্ষিত বহির্বোধ খণ্ডিত অবস্থায় 
থাকে, অর্থাৎ বহির্বোধবিনিমুক্তি আত্মার স্বরূপাবস্থার বোধ অস্ফুট ভাবে প্রকাশ পায়। 
এই স্বরূপাবপ্থার বোধের নামই আত্মার স্বম্ুংপ্রকাশহ । আত্ম। বা জ্ঞান পরতঃ 
প্রকাশ বিষয় নহে, এই বোধই এক ভাবে আত্মার স্বয়ংপ্রকাশব । তবে শুধু 
“অমুক নহে’ রূপ অভাবড্ঞানমাত্র থাঞে না, উহার সম্বন্ধে ভাবজ্/নও থাকে, এবং 
ভাবজ্ঞান ও অভাবজ্ঞান অন্ততঃ এই একটি স্থলে ভিন্ন হুইয়াও অভিন্প। আত্মার 
স্বয়ংপ্রকাশয অশ্ফুটভাবে প্রকাশ থ।কিতে পারে ইহ! অনেকের নিকট অদ্ভুত মনে 
হইতে পারে । কিন্ত আমরা যে ভাবে স্বয়ংপ্রকাশব বুঝিবার চেষ্ট। করিতেছি তাহাতে 
ধীরে ধীরে বিষয় হইতে বিষুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বয়ংপ্রকাশত্ব শুট 
হইয়া উঠে, ইহ! অসম্ভব মনে হুয় না। 

অনুমান, ভ্রম সংশোধন ও অন্ব্যবসায়াদিতে যে অল্প বিস্তর শ্রুটমান প্রাতিত- 
ক্ঞান থাকে তাহা অনেকের মতে আনছার স্বয়ংপ্রকাশন্ব নহে, তাহাদের মতে উহা! 
বুন্ধিস্থ জ্ঞান প্রতিবিদ্ব মাত্র । তাহারা বলেন যে আত্মার শ্বরূপাবস্থা অত্যৈকগমা । 
কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে তিনটি কথা বলিবার আছে । “থম, যোগাদি দর্শনে কি 
প্রাতিভচ্ঞানকে বুদ্ধির কাজ বল! হইয়াছে ? দ্বিতীয়, বিশ্বের কোনও একার বোধ 
না থাকিলে বুদ্ধিন্থ জ্ঞানকে প্রতিবিশ্ব বলিয়! বুঝিলাম (ক প্রকারে? তৃতীয়ত, 
আগম প্রমাণের অর্থ কি? প্রথম দুইটির ব্যাখা! নিশ্প্রয়োজন । তৃতীয়টির বিচার 
আবশ্যক । 

অতি তাহার নিকটই প্রম|ণ বে শ্রুতিকে শ্রদ্ধা করে। বেদের প্রতি যাহার 
শ্রদ্ধা নাই তাহাত বেদ শ্রবণে অধিকারই হয় নাই । আবার যেমন আমাদের নিকট 
বেদ সেইরূপ অন্যধর্দাবলঙ্বীর নিকট কোরান, বাইবেল প্রভৃতি অন্ত শান্্র আছে, এবং 
সর্বক্ষেত্রে একই কথা_ যাহার শ্রচ্ধার উদ্রেক হয় নাই তাহার এ সমস্ত গ্রশ্থাদি শ্রবণে 
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অধিকার জন্মে নাই। এই সমস্ত বাপার হইতে মনে হয় যে শ্রদ্ধা শব্দের অথ 
এখানে তবসমূহ বিচারে কিন্কিং চিন্তার উন্মেষ । আবার তবশুলি অনেকাংশে 
আলোৌকিক। অতএব তাহাদের বিষয়ে চিন্তা এক প্রকার প্রাতিভদ্ঞান। স্মৃতরাং : 
বুঝিতে হইবে যে প্রাতিতদ্ঞানের সূত্রপাত না হওয়া পর্যন্ত অববিষয়ে আলোচন! 
করিবার অধিকার জন্মে ন! ৷ যাঠার প্রাতিভজ্ঞানের স্ত্রপাত হইয়াছে তাহার নিকট 
আগম প্রমাণের অর্থ হইল এই যে শাস্তে আত্মাদি ভববিষয়ে যে দকল কথা বল! 
আছে নিজের ঈবৎ ক্ষুট প্রাতিভজ্ানকে তদন্ুযায়ী কর!, যাহাতে তন্বাদি সনাক্‌ 
পরিশ্কুট হয় । 

লৌকিক রান্রে প্রতাক্ষে প্রাতিভঙ্গান যেরূপ সর্বাপেক্ষা অস্ফুট আগমজ্ঞানে 
তত্দ্রপ সর্বাপেক্ষা প্কুট, এবং প্রত্যক্ষ ও আগমনের মধ্যবর্তী ভ্রমসংশোধন, অনুবাবসায় 
ও অন্থমানাদিতে উহা অল্প বিস্তর শ্ফুট থাকে । 


(ঘ্ব) 

এই প্রবান্ধের সৃত্রপাতেই পাতিভন্তান সন্বন্ধে যে কথা বল! হইয়াছে তাহার 
সার্থকতা! এখন বুঝ| যাউক । 

সমস্ত দিক হইতে জগৎকে বিচার করিয়া এক সর্বাঙ্গস্ুন্দর ধারণায় উপনীত 
হওয়ার নাম তন্চ্ছান। আত্রক্ষস্তন্ব পর্যন্ত সমস্তই যে অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত এমন 
নাও হুইাতে পারে; কিন্তু সর্ব-পদার্থেরই যথাযথ স্থান নিদেশ করিতে হইবে ইহাই 
তব্জ্ঞামের মূল প্রেরণা । “এক” এর বিভিন্ন দিক্‌ না হইলেই যে সকল পদার্থের 
স্থান নির্দেশ হুইল না এমন নহ্থে। এমন অনেক লোক আছেন ধাহার! কোন 
ভাবেই জগতের একত্ব মানেন লা। কিন্তু তথাপি কোন কোন পদার্থের বিচার 
করিবার প্রয়োজনই নাই এরূপ কথা বলিবার অধিকার কাহারও নাই । বিচারের 
ফলে “একশ পাই বা লা পাই বিচার করিতেই হইবে, এবং সেই বিচারের ফল যাহ! 
হইবে তাহাই তত্বজ্ঞান বা দরশন। বিভিন্ন পদার্থের এক একটি করিয়া বিচার 
করিতেই জীবন কাটিয়া যায়, সমগ্রের বিচার করিবে কে ?__অনেকে এই প্রশ্ন 
করেন । কিন্তু তাহার সহজ উত্তর আছে! এই পৃথিবীর সকল স্থান তন্ন ত্র করিয়া 
পরীক্ষা করিবার অবসর কাহারও নাই, তথাপি মানচিত্রের সাহণয্যে সমগ্র পৃথিবীর 
একপ্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা কর! যায় । একটি মোরকের ভিতরে কি আছে জানা 
ন! থাকিলেও মোড়কটি হাতে করিয়া ‘সমগ্র মোডকটি পাইয়াছি” বলা যায়। তদ্ধেপ 
সমগ্র জগতের যাবতীয় খুঁটিনাটি না জানিয়াও সমগ্র জগৎ জানা যাইতে পারে। 
উত্তরাধিকার সুত্রেই হউক, অপরের নিকট হইতে শুনিয়াই হউক অথবা নিজের 


২২" দর্শন 
বিচার বুদ্ধির ফলেই হৃটক, সকলেরই এই প্রকার একটা বিরাট ধারণ। আছে। 
পথম প্রথম এবং হয়ত শেষ পর্ধস্ত উহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ কা সংশয় থাকিতে 
পারে, কিন্ত ক্রমশঃ এ ভ্রম প্রমাদাদি যথাসম্ভব পূর হয়, 'সমগ্র' সম্বন্ধে জ্ঞান আরও 
পরিক্ষার হইয়া উঠে । ভলের এই উৎকর্ষসাধন *সমত্যের' প্রতিটি খুটিনাটি জানিয়া 
হয় না ; যে অগ্ুদভাবে ‘সমঞ্রের' জ্ঞান প্রথন হইতেই থাকে সেই প্রকার অদ্ভুদ ভাবেই 
এ জ্ঞানের উৎকর্ষ হয়। কি ভাবে হয় তাহা প্রতিভগ্জানের বিচারে বল! হইয়াছে । 
ভা্নানর। যাহাকে /511571501)018 বল তাহাকেই আমরা প্রাতিভজ্ঞান, দর্শন বা 
তরচ্ছান বলতেছি । 

এই 'তারজ্ঞানে সম্ভাভাবেই হুউক অথবা অসস্তাভাবেই হুউক আত্ম। ঈশ্বর 
প্রভৃতির জ্ঞান আপেক্ষিত ॥ এই আত্ম! ব! ঈশ্বর দেশম্থভাবেই হউক অথবা অন্য যে 
ভাবেই হউক বঠি:শ্ব নহে । যাহার ঈশ্বরকে দ্বৈতভাবে কল্পনা করেন তাহারা 
বলিতে পারেন ঈশ্বর বাহিরে, কিন্তু অন্তত: আত্মাকে তাহার! বাহিরে বলিতে পারেন 
না। অতএব বহিঃশ্ম পদার্থের অপেক্ষা নাই বলিয়া ইহা কখনই বল! বায়না যে 
আব্মজ্ঞানসাপেক্ষ তজ্ঞান আস্টর প্রতাক্ষবিশেষ। আর ঈশ্বরকে আত্মার বাহিরে 
বলিতে আত্মার ভিতরে থাকার সম্তাইনাও বুঝিতে হইবে । ক খ-এর ভিতরে নয় 
বলিলে ক খ-এর ভিতরে থাকিতে পারে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে, এবং অন্ততঃ 
এই সম্ভাবনার আস্তর প্রতাক্ষের অবকাশ নাই । 

আপত্তি হইতে পারে তব্বজ্ঞানে বাহাপদার্থের সমগ্র রূপের জ্ঞানও ত আছে, 
অতএব বছিঃপদার্থও অপেক্ষিত বলিয়া তত্তবল্তান বহিঃ প্রত্যক্ষ-বিনির্ঘক্ত নহে, তাং 
আন্তর প্রাতাক্ষ । কিন্তু আমাদের উত্তর এই-__ক্সামর| ইহ! স্বীকার করিতে পরন্যত । 
তবভ্ঞানে যেমন একদিকে অলৌকিক আত্মবোধ থাকে সেইরূপ অপরদিকে এক 
অলৌকিক বহির্বোধ৪ থাকিতে পারে। 

কিন্ত তাত্বিক বহির্বোধকে অলৌকিক বলা হইতেছে কেন ? উত্তর এই যে এই 
বহির্বোধ লৌকিক বহির্বোধ হইতে ভিগ্র। লৌকিক বহির্যোধে ভ্ঞাতার দেহ 
বহির্জগতের কেব্দ্রন্তরূপ থাকে, কিন্তু তাত্বিক বহির্বোধে কেন্দ্রস্বরূপ দেহ নাই। 
কথাটা! ভাল করিয়া বুঝা যাউক। সাধারণতঃ কোনও বহির্বন্তকে বহিঃ বলিয়া 
জানার অর্থ ই হইল উহাকে “এ বা "এই" বলিয়া বুঝ! | ভ্ঞাতৃনিরপেক্ষ একটা কিছু 
পদার্থ দেওয়. আছে বলিয়া বোধ থাকে সত্য, কিন্তু তাহা সত্বেও সেই পদার্থটিকে 
“এই পদাথ বা ‘এ’ পদার্থ বলিয়া না জান! পর্যস্ত লৌকিক বহির্বোধ পুর্ণাঙ্গ হয় না। 
যাহ! ‘এই’ জিনিষ বা ‘এ’ প্রিনিষ বলিয়। জানবার যোগ্য নহে তাহ! লৌকিক 
বহির্বেধের বিষয়ই নহে । এখন ‘এই! জিনিষ 'এ' বলিয়া! জানার অর্থ হইল জ্ঞাত 


লৌকিক ও প্রাতিভল্পান ২২১ 


বস্তুটির একাস্ত ভাবে স্থান নির্দেশ করা । দেহ বাতীত মস্ত বস্তুর অপেক্ষায় উহার 
স্থান নির্দেশ হুঈতে পারে সতা, কিন্ত উহ! আপেক্ষিক '্ব৷ন নিদেশি মাত্র, একান্ত 
নহে । একান্ত শ্বান নির্দেশ হয় জ্ঞাতার নিজের দেহের অপেক্ষায়! আপত্তি 
হইতে পারে__মামার নিজের দেহের অপেক্ষায় আমি ঘে স্থান নির্দেশ 
করিলাম অপর একজ্রন ভগ্গাতাও 'ত তাহার দিজের দেহের অপেক্ষায় ঠিক্‌ এ 
স্থান নির্দেশ করে, এবং তাহা হইলেই ত বুঝা যাইতেছে যে বস্তুর একান্ত্রপব্র 
স্থান যদিও বা দেহ-অপেক্ষায় জ্ঞাত হয় তথাপি বন্ততঃ উহা দেহ সাপেক্ষ নহে । 
অথবা! যদি অপর জ্ঞাতা তাহার নিচের দেহের সপেক্ষায় অন্য এক স্থান নির্দেশ 
করে তাহা হইলে তত সর্বজ্ঞাতার সাধারণ বহিবস্তবর স্থানকে এই ভিন্ন ভিন্ন ছাতার 
নিকট প্রতীয়মান বিভিন্ন স্থানের মিশ্রণে জ্ঞাত ব! স্থষ্ট একপ্রকার স্থান বলিতে 
হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই দাড়াইল এই যে বহির্ধস্তর স্থান ভাতার দেহ-নিরাপেক্ষ । 

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমার বহিধোধের বিষয় যে বহিবস্থি 
তাহ। 'আামি-ভ্ঞাতা ঠিক কি ভাবে জানিতেছি তাহারই বর্ণনা এখানে দে ওয়া হউতেছে। 
বহিৰ্বত্যটি কি ভাবে জান! উচিত বা! লা উচিত সেরূপ 139০5 করা এখানে আমাদের 
অভিপ্রায় লে । ঠিক্‌ ঘেটুকু জানি তাহারই বর্ণন। দেওয়া হইতেছে । তাহাতে 
বহিৰ্বন্তটি অপর জ্ঞাতার নিকট কি প্রকার তাহার প্রশ্নই উঠেন।। আমি যখন 
বহির্বস্তটিকে বহিঃস্থ বলিয়। বা ‘এ’ বলিয়। জানি তখন আমার দেহের অপেক্ষাতেই 
জানি। অপরের সহিত চিন্তার আদান প্রদানের পর নিজের ভুলস্রান্তি সংশোধন 
করিয়া ও তাহার ভ্যানের সহিত আমার জ্ঞান মিশাইয়। বহিক্তগং সম্বন্ধে যে 
“বৈজ্ঞানিক' জ্ঞান লাভ করি তাহ! এই ছগং হইতে কিয়দংশে অভিন্ন হইলেও 
বহুলাংশে ভিন্ন__এমন হানেক নূতন কথা আসিয়া পড়ে তাহ। আমার বহিঃপ্রতাক্ষে 
আমি পাই না। যে বহি্বস্তকে আমি কেবল বহির্ষোধে পাই “বিচ্ঞানোর বহির্বস্তু 
তাহা অপেক্ষা! অনেকাংশে ভিন্র । উহাকে ০০॥০ePtU৭] বহিবস্ত বল! হয়, যদিও 
উহা perceplual বৃহির্ছ্ক হইতে একান্ত ভিন্ন নহে। perceplual বহিবস্তুর 
একান্তভাবে স্থান নির্দেশ হয় জ্ঞাতার দেহকে কেন্দ্র করিয়াই । 

আপত্তি হইতে পারে দেহও ত একটি বহিবন্ত, তবে দেহকে কেন্দ্ররূপে ধরা 
হইতেছে কেন ? উত্তর এই যে দেহ বহিবন্্ হইলেও প্রথম হইতেই আমরা উহার 
অভিনবত্ব উপলব্ধি করি, প্রথম হইতেই উহাকে কেন্দ্ররূপে পাই । কেনন। অপর 
বস্তুর স্থান নির্দেশ আমার দেহ হইতে করিলেও দেহের স্থান নির্দেশ অপর বস্ত 
হইতে করি লা। 

আরও পরিষ্কার কারয়া বঙ্গিতে পারা যায় যে সাধারণতঃ আমার দেহের 


২২২ দর্শন 
জালে লৌকিক ও প্রাতিভ উভগ জ্ঞানই অপেক্ষিত থাকে, ঠিক্‌ যেমন প্রত্যাক্ষে জ্ঞান 
ও বিষয়ের তেদ ও অভেদ উভয়ই অপেক্ষিত থাকে । এ*ং প্রত্যক্ষ যেমন তেদ 
অ’ট থাকে তদ্রপ দেহজ্ঞানেও প্রাতিভজ্ঞান অশ্যুট থাকে । একটু স্থির হইয়া 
চিন্তা করিলেই এই প্রাতি ভজ্তান ধীরে ধীরে ফুটিয়! উঠে । তখন বুঝিতে পারা যার 
যে এই দেহকে বহিবিষয় রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া প্রথম প্রথম সনে হইলেও ইহা 
প্রকৃতপক্ষে বহিরজাভ্ানে অপেক্ষিত প্রাতিভদেহ। এই প্রাতিভদেহজ্জানে কেন্দ্র 
স্বরূপ কোনও দেহের অপেক্ষা নাই। আর যে লৌকিক দেহের অপেক্ষায় সমগ্র 
বহির্জগত্তের জ্ঞান হয় তাহাতে প্রাতিভজ্ঞানের অপেক্ষা থাকে বলিয়াই স্বীকার 
করিতে হইবে যে ‘সমগ্র 'রূপে বহির্গতের জ্ঞান প্রাতিত, লৌকিক নহে । 

মনীষী কান্ট, তাহার Critique of pure rensonএ আলৌকিক জ্ঞান 
ছাড়া অন্য কোনও ভ্যান মানেন নাই । তদ্ধিষয়ে তিনি অশেষ সৃল্মর।তিস্থন্্ম এবং 
গস্ভীর বিচার করিরাছেন। কিন্তু কাণ্ট কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার এই 
বিচার এবং বিচারের ফলে স্থাপিত তত্তাবলীর বোধ লৌকিকভ্ঞান কিনা, অর্থাৎ 
তাহার 050459খালি তত্ব সম্বন্ধে লৌকিক ভ্যান কিনা, তাহা হইলে তিনি কি 
উত্তর দিবেন ? তাহাকে বলিতে হইবে__ইহ! লৌকিক জ্ঞান অবশ্যই নহে। কিন্তু 
তিনি কি বলিতে পারিবেন যে ইহা কোনও প্রহার জ্ঞান নহে ? অনেক চিন্তাশীল 
ব্যক্তিই কান্টের প্রথম 07184ঘগশ্ালি দ্বিতীয় rii৭৷০এর প্রতিষ্ঠাপিত বলিয়া 
মনে করেন । যদি ইহ। সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হুইবে যে প্রথম Critique- 
এর তবাবলী আত্মনিশ্চয়ের উপর প্রতিচিত। এখন দ্বিতীয় 0716149এ কান্ট, 
নিজে আত্মনিশ্চয়কে ‘জ্ঞান’ বলিয়াছেন ; ভাহার মতে উহা! practical eাল’ 
(যদিও দ্বিতীয় ০:16055এর - অন্য শুবশুলির নিশ্চয়কে তিনি জ্ঞান না বলিয়া 
fuith বলিয়াছেন) অতএব বলিতে হইবে যে কাণ্টের মতেও প্রথন Critique- 
এর তন্বাবলীর বোধ practic! “জ্ঞান । এবং তাহা হইলেই ভাহার সহিত 
আমাদের বিশেষ পার্থকা রহিল না । 

আর একটি কথা বলিয়। এই প্রবন্ধ উপসংহার করিব। প্রাতিভভানই যদি 
তথ্বচিচ্যাসার প্রকৃষ্টতম উপায় হয় তবে অধিকাংশ দার্শনিকই কেন লোৌকিক 
প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন ? সহজ উত্তর এই যে প্রাতিভজ্ঞানের উন্মেষ হয় 
নাই এমন লোককে বুঝাইবার জন্যই তাহার! লৌকিক প্রমাণ ব্যবহার করেন। 
উদ্দেশ্য এই যে প্রচলিত পথে চলিতে চলিতে শ্রাতিভজ্ঞানের পথ খুলিয়া যাইতে 
পারে। ইছারই নাম অরুক্ধতী স্যা্ন। “দ্বিতীয় আর একটি উদ্দেশ্ণও আছে। 
দেখান হয় যে অপর দার্শনিক যাহা বলিয়াছেন তাহ। লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই 
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খণ্ডিত হয়, অর্থাৎ কোনও লৌকিক প্রমাণের দ্বার! তাহার স্থচন! পাওয়া যায় না 
বলিয়। তাহা অগ্রাহ্য । অবশ্য লৌকিক প্রমাণের দ্বারা সুচিত না হইলে, এমন কি 
খণ্ডিত হইলেও, যে প্রাতিভদৃষ্টিলরূ তব্বের উপদেশ অগ্রাহ্য হইবে এমন নাও শ্রক্টতে 
পারে। এমন হইতেও পারে যে প্রাতিভ দৃষ্টি লৌকিক দৃষ্টির একান্ত বিরোধী । 
কিন্ত তথাপি সাধারণ লোককে প্রাতিভের পথে আনিতে হইলে লৌকিক প্রমাণ 
প্রয়োগই একমাত্র পন্থা । লৌকিক প্রমাণ একান্তভাবে তবপ্রকাশ বিরোধী ইহাও 
দেখাইতে হইবে লৌকিক' প্রমাণের দ্বার! । অর্থাং লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই প্রথমে 
দেখাইতে হইবে যে লৌকিক প্রমাণে দোষ কোথায়। তাহার পর জন্ঞাস্ূর মন 
আপনা হইতেই প্রাতিভপথে আসিয়। পড়িবে। কথাট! শুনিতে প্রথমে অদ্ধুত 
লাগে, লৌকিক প্রমাণ কি করিয়া আপনার দোবক্রটি দেখাইবে ? কিন্তু পূর্বে যাহা 
বলা হইয়াছে তাহ। স্মরণ রাখিলে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হুইবে না। একান্ত 
ভাবে প্রাতিভজ্ঞান বিচ্যুত লৌকিক জ্ঞান কাহারও নাই । অতএব কোনও তত্বদর্শা 
যখন মন্দবিবেক শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে কোনও দোষক্রটি প্রদর্শন করেন তখনই এ 
শিক্ষার্থীর স্বপ্তপ্রায় প্রাতিভচ্ঞান অল্পবিস্তর স্ফুট হইয়া উঠঠ।» রক্জুকে যে ভুল 
করিয়া সর্প সনে করিতেছে তাহার নিকট কোনও সত পুরুষ যদি বলে যে উহা 
সর্প নহে, রচ্জু, তাহ। হইলে ঈবশশ্রদ্ধাসম্পল্প হইলেই তাহার ভ্রান্তি স্ৰহুত্না 
দূর হইয়। যায়। কেমন করিয়া ভ্রান্তি দূর হয় তাহা বলা ত্রহ্মারও অসাধা। 
হয়_-এই মাত্র সতা। ঠিক্‌ সেই ভাবেই লৌকিক প্রমাণঞ্রীতিও সনহুস্ন! দুরী'ভূত 
হইতে পারে । 





৯। যদি লৌকিক প্রমাণের দোবক্রটি জানাই প্রাতিভপপে আসিবার একমাত্র উপাম 
হইত তাহা হইলে অবশ্ঠ স্ববিরোধ চিরকালই অন্পপন্ন থাকির! বাইত । কিন্ত কে কি ভাবে 
বে প্রাতিভপপে বসিয়া পড়ে তাহ! বলা যায় না ॥ প্রাতিভাভিসুত্বী অনেক পপই মাছে। 
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১। নীতিবিজ্ঞানের বিষয়-__ন্নীতিহ্হিভভাল . ক্সিততল আদশ- 
হিম লিিজ্ভ্ঞান্ন ।*  বিচারবুদ্ধি মামুষের সহজ বৃত্তি; ইহাই তাহার বৈশিষ্টা ; 
ইহারই গুণে সে প্রাণি-জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে । উহারই 
প্রভাবে আমরা প্রাতনিয়ত নিজের ও পরস্পরের আচরণের ভালমন্দ বা সঙ্গতাসঙ্গতৰ 
বিচার করিয়া থাকি । কেহ চুরি করিলে, মিথা! কহিলে বা এব্চন! করিলে আমরা 
এ কার্ষোর নিন্দ। করি । পক্ষান্তরে কেহ দুর্গতদের ছঃখ মোচনের জন্য মুক্ত, হস্তে দান 
করিলে, দেশের কল্যাণে বা মানবের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিলে, অথবা ভক্তি ও 
নিষ্ঠার সহিত পিতামাতার সেব। করিলে আমরা তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকি। 
আমরা নিজকেও এই সমালোচনার হাত হইতে অব্যাহতি দেই না । কোনও অসহায় 
লোককে অকারণ তিরস্কার করিয়! তাহার মনোবেদনা ঘটাইলে আমর! তদ্দণ্ডেই 
প্রকান্তে বা অপ্রকাশ্যে নিজের আচরণের নিন্দা করিয়া থাকি ও আত্মগ্লানি 
অনুভব করিয়| থাকি । এই নিন্দা, প্রশংসা, এই চরিত্র সমালোচনা বা আচরণের 
ভালমন্দ বিচার সম্বন্ধে একটু অনুধাবণ করিলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, এই বিচারের 
মাপকাঠি কি ? কোন্‌ মানদণ্ডের দ্বারা তোল করিয়া আমর! পরস্থাপহরণকে পৃয্য এবং 
নিঃস্বার্থ জনসেবাকে শ্রাঘা মনে করিতেছি ? এই বিষয়ে একটু চর্চচ। ফরিলেই বুঝা 
যাইবে এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে যথেষ্ট মততেদের অবকাশ আছে । কেহ বলিবেন, 
চরিত্রের ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি কতকগুলি সর্ধসম্মত চিরন্তন বিধি, যথা__ 
‘চুরি করিও না” ‘মিথ্যা! কহিও না” 'পিরোপকার করিও» “আর্তের সেবা করিও” 
ইত্যাদি। যে আচরণ এই সকল বিথিসম্মত তাহাই ভাল এবং যে আচরণ এই 
সকল বিধিবিরুদ্ধ তাহাই মন্দ । আবার কেছ বলিধেন, যাহা পরিণামে সুখকর 
তাহাই ভাল, আর যাহা পরিণামে ছুঃখপ্রদ তাহাই মন্দ। চৌর্য্য ও সত্যের 
আপল।পে পরিণামে অশেষ দুঃখ হয়, সুতরাং সেগুলি গহিত । আর আর্তের সেবায় 





» আমরা এখানে ইংরেজ দার্শনিক ম্যাকেঞজি সাহেবের প্রদত্ত নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা 
অহ্সরহপ করিতেছি । তাহার 'ম্যান্থএল্‌ স্ব, এখিকৃল্‌ গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য € এ. 5. 
Mackenzie, A Manual of Ethics ) 1 


লীতিবিভ্ঞন ২২৫ 


ইহলোকে ব। পরলোকে স্থখ হয়, অতএব তাহা প্রশংসনীয় । তৃতীয় কেহ তয়ুত 
বলিবেন, চৌর্ধা ও মিথ্যাভাষণ মানবজীবনের পূর্ণতালাভের পরিপন্থী, সুতরাং 
এগুলি মন্দ ; পক্ষান্তরে দুর্গতকে দান ও আর্ডের সেবা সেই পুর্ণতালাভের সহায়ক, 
অতএব এগুলি ভাল । আবার কেছ ব! এই তুরূগ পাশ্রের সমাদান চেষ্ট। নিতান্তঈ 
পণ্ুশ্রম মনে করিবেন । অতএব দেখ। যাইতেছে, চরিত্রের সদসন্ধিচার বা নৈতিক 
বিচারের আন বা মাপকাঠি কাহারও মতে বিধি, কাহারও মতে সখ, কাহারও মাতে 
পূর্ণতা, আবার কাহারও কাছে উহ। অজ্ঞাত! নৈতিক লিচাল্রেন্স 
সম ্বমাপেক্ষা সুক্তিকসহ সান লা পক্রিসাপন্তত আহত ক্রি শিচান্র 
ব্িন্লোস্নপ ছ্বাল্লা তাহা লিলি ক্ুলরাই লীতিল্িজ্ঞান্েন্র শক) । 
বলা বাহুল্য উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ মান নিত হইলেই শ্রেষ্ঠ চরিত্র বা আদর্শ আচরণ 
নির্ধারণ সহজসাধ্য হইবে । যেহেতু যে আচরণ এই সনের সাহায্যে উৎকৃষ্ট বিবেচিত 
হইবে তাহাই আদর্শ আচরণ ব। চরিত্র । অতএব পূর্ব্বোক্ত কথাই অন্তভাবে প্রকাশ 
করিয়া আমর! বলিতে পারি 2 ভক্রিল্রের্স আদৰ্শ নলিণহ্কই নীতি- 
ব্রিজ্ঞান্েন্ল সুত; উদ্দেশ্য । 
চরিত্রের মান ও আদর্শ নীতিবিজ্ঞানের মুখ্য বিষয় বটে। কিন্তু আনুষঙ্গিক 
অগ্য কতকগুলি গৌণ বিষয়? নীতিবিজ্ঞানে অবশ্য আলোচা, যথ।_ভাল ও 
আহুধদি+ক এন্দ, উচিত ও অহুচিত, ধৰ্ম ও অধৰ্ম্ম, পাপ ও পুণা, কৰ্তব্য, 
বিদবসহূহ অধিকার, দায়িত্ব, আচরণ, চরিত্র, স্বভাব, ইচ্ছা, সঙ্কল্প ইত্যাদি । 
কারণ, এই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঠুন না করিয়া চরিত্র বিচার 
অসম্ভব ৷ 
নীতিবিভ্র/নের গণ্তীনির্দেশের দ্রন্য ইহ! কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান তাহাও এস্থলে 
বল! সঙ্গত । বিজ্ঞান ছিবিধ, জ্ানকর বিজ্ঞান ও কার্যকর বিস্ঞান। পদাথহিছ। 
বীিবিজঞান রসায়নশাস্তর, উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা, জ্যোতিঃশ্বান্ত্র প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত ; 
জানকৰ বিজ্ঞান, আর পূর্্ববিজ্ঞান, স্থপতিবিজ্ঞান, ভাস্করবিগ্ঠা, চিকিংসাবিদ্ঞঞান 
কা্যকর বিল্জান প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । জ্ঞানকর বিজ্ঞান দেয় সতঙোর সন্ধান, 
বে আর কার্যকর বিজ্ঞান শিখায় কোনও উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। 
একটা বলে যাহা হত্র লা তে, অন্যটা বলে যাহা হওস্মা ভিত । 
যথা, পদার্থ বিদ্যা জড় পদার্থসমূহের গতি, গুরুহ, আলোক, উত্তাপাদি বিভিন্ন ধর্শ্ম 
ও জড়জগতের ঘটন! প্রবাহের নিয়মসমূহ আবিষ্কার করে, তাহার নিন্ম ক্ষেত্রে 
- জ্ঞানের বিস্তার সাধন করে, যা! সত্য, যাহা আপনি ঘটিয়! থাকে তাহা জালাইয়াই 


ক্ষান্ত হয়। সুতরাং পদার্থবিদ্ভা একটা জ্ঞানকর বিজ্ঞান। কিন্তু স্থপতিবিগ্ঞা' 
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একটী কার্যাকর বিজ্ঞান। ইহার একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, তাহা সুন্দর, 
স্বাস্থ্যকর ও কার্য্যেপযোগী ইষ্টক বা প্রস্তরের গৃহাদি নিশ্নাণ । এই উদ্দেশ্য সাধনের 
ভ্রন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহার সাধারণ নিয়ম বাধিয়া দেওয়াই 
স্থপতিবিষ্যার কার্ধা । - 
সুক্পবিচারে কার্য্যকর বিজ্ঞানসমূ্ের ভিতর [তিলটী স্তর নির্দেশ কর! 
যাইতে পারে। নিম্নতম স্তরে কার্যের ভাগ প্রধান, জানের ভাগ "প্রধান । 
ক বিচির এই স্তরে কার্যাকর বিজ্ঞানকে শিল্প নামে অভিঠিত করা হয়। 
তিনটী শর যথা, চিত্ৰশিল্প । মনোজ্ঞ চিত্রান্ধনের জন্য বিশেষজ্ঞরা বিশেষ 
বিশেষ প্রণালী লিপিবন্ধ করিয়া থাকেন সত্য । কিন্ত কাহাকেও 
দক্ষ চিত্ৰশিল্পী হইতে হঈালে শুধু এ জ্ঞান অতি সামন্ত সচায়তা করিতে পারে। 
চিত্রাঙ্গনের কৌশল আয়ত্ত করিতে হইলে তাচ! প্রধানতঃ অঙ্কনের অভা।স 
দ্বারাই অল্পবিস্তর লাভ হওয়া সম্ভব । শিলে জ্ঞান অপেক্ষ। অভালসলক্ধ কশ্মকুশলতার 
মূল্যই অধিক । স্থৃতরাং ইহাকে খাঁটি বিজ্ঞান বল! চলে কি ন! উহাই সংশয়ন্দল । 
ইহাপেক্ষা উদ্ধ তন স্তরে কতক গুলি কার্যকর বিজ্ঞান আছে; যাহাতে কর্ম্মাভাাস অপেক্ষা 
জ্ঞানের স্থান নূন নহে, বরং শ্রেষ্ঠতর ; যথা. পৃর্তবিজ্ঞান (Engineering) । এই 
বিজ্ঞানের লক্ষা সুদৃশ্য অথচ ব্যবহারে।পযেগী সেতু. রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী নিশ্মাণ। 
এই উদ্দেশ্য সাধন কলে বিবিধ উপায় নির্দেশ করাঈ উহার বিষয় । উহার জ্ঞানগত 
ভিত্তি সুদৃঢ় ও প্রচুর, এ ভিত্তি উচ্চগনিত, রসায়ন ও পদার্থ বিভা অবলম্বনে গঠিত । 
কিন্ত কণ্ঘক্ষেত্রে লন্ধভ্ঞানের প্রষ্জোগজস্ক কশ্দাভ্যাসও এই বিভ্রানের অঙ্গীভূত | স্মদক্ষ 
পুর্তাবজ্ঞানবিদ শুধু প্রগাঢ় জ্ঞানলাভেই ক্ষান্ত থাকেন ন।, তিনি কর্ণ্মক্ষেত্রে উহার 
প্রয়োগ করিতে অভান্ত ও অভিচ্ঞঃ। চিকিৎসাবিজ্ঞানও এই দ্বিতীয় পর্য্যায়তুক্ত । 
ইহার লক্ষ্য আরোগ্য, রোগমুক্তি উপায়সম্হ লিপিবদ্ধ কর! ইহার বিষয়। 
এখানেও জ্ঞানের প্রাধান্য থাকিলেও প্রয়োগের মূলাও সামাস্কয নহে । চিকিৎলা- 
বিদ্ঞা শুধু এক প্রকার পাণ্ডিত্য নহে, উহা এক বরণের কম্দকুশলতাও বটে। 
তৃতীয় ও সৰ্ব্বোচ্চ স্তরে এক শ্রেণীর কার্যকর বিজ্ঞান আছে, যাহাতে জ্ঞানের তুলনায় 
কর্মের স্থান নগণ্য । শুধু তাহাই লহে। সাধারণ কাধ্যকর বিজ্ঞানে লক্ষ্য 
স্স্পষ্ট ও সর্বধবাদিসম্মত, কেবলমাত্র লক্ষ্য লাভের উপাঘুসমূহ বিস্তৃতভাবে 
বিবৃত করাই উহার প্রধান বিষয়বন্ত। কিন্তু উল্লিখিত তৃতীয় পর্যায়ের ক্ধ/কর 
বিজ্ঞানের লক্ষ্যবস্যই অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ও বিতর্কমূলক ৷ উদ্দেশ্য নির্ণয়ই এস্ছলে 
- মুখ্য সমস্কা, উপায় অবধারণ তত কঠিন ব্যাপার নয়, উহ! গৌণ প্রশ্ন এই শ্রেণীর 
বিচ্ছানকে কার্যাকর বিজ্ঞান আপেক্ষা আদর্শ বিবয়ক বিদ্ঞান বলাই সেঃ । কিন্তু 
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তাহ! হইলেও ইত! খাটি জ্ঞানকর বিজ্ঞান নহে, যেহেতু যাহা হুন্য বা শে তাহ 
ইঞ্ছার বিষয়বন্ত নহে, যাহা হু! বা শটো! ভচিত তাহাই ইহার কক্তবা 
বিষয় ৷ 
নীতিবিজ্ঞান এই শেষ শ্ৰেণীভূক্ত, ইহ! আদর্শ বিষয়ক বিজ্ঞান '% চরিত্রের 
মান ও আদর্শ সম্বন্ধে যতবিধ প্রচলিত মতবাদ আছে সেইঞুলির যুক্তপূর্ণ বিশদ 
বিব্রত আলোচন! দ্বারা সর্বনাপেক্ষ। যুক্তিসহ, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নির্ণয়ই ইহার 
আদর্শানষ কাধযকর মুখ/ বিষয় । আদর্শ চরিত্র ল।ভে যে কর্শ্ম সহায়ক তাহাই কর্তব্য ! 
বিজ্ঞান । যে কর্্মপদ্ধতি বা নিয়স-প্রণালী অবলম্বনে আদর্শ চরিত্র সহজলপ্ত] 
হয় তাহাই সুনীতি বা নৈতিক বিধি । হৃদয়ের যে সকল সদ্ধ প্রি নিয়ত অনুশীলন 
করিলে আদর্শের অনুসরণ সহজ হয় সেই গুলিই শ্রর্ম্ম। সুতরাং আদর্শ সম্বন্ধে মূল 
সিদ্ধান্ত স্থির হইলে তাহ! হইতে উপদিদ্ধান্তরূপে এই সমস্তই নির্ণয় কর। সহজসাধ্য 
হয়। সুতরাং বিভিন্ন অবস্থায় কর্তব্য নিরূপণ, বিধি বা ধর্ম্মদমূহের প্রণয়ন বা 
তালিকা রচন। নীতিবিষ্ঞানের বিষয় হইলেও অপেক্ষাকৃত গৌণ বিষয় ৷ 
শীতিবিজ্ঞানের সমপর্য্যায়ভুক্ত আর ছইটী বিজ্ঞান আছে, তর্কবিজ্ঞান ও 
সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান। মানবের আভ্যান্তর্িক ভ্রীবনস্রোতে তিনটি ধারা বিদ্যমান। এই 
উিবজন, ত্রিধারা চিন্ত।, ইচ্ছা ও বেদনা । উহার! যথাক্রমে সতা, শিব ও 
মীহিষিভান ও. সুন্দর এই আদর্শত্রয়ের দিকে গ্রধাবিত হইতেছে । চিন্তাত্রোতের 
সৌনপধাবিচ্ঞান হ একমাত্র লক্ষ্য সতা জ্ঞান । ইচ্ছাপ্রেরিত হইয়া আমর! বিবিধ 
লঙা, শি ও কৰ্ম্ম বা আচরণ করিয়া থাকি। ইচ্ছা বা আচরণের আদর্শ যাহা 
বর! সৎ, ভাল, মঙ্গল বা শিব। এই সকল শব্দই একার্থবোধক । 
অনিন্দ্য আচরণ ব! অনবদ্য চরিত্র অপেক্ষা মহন্তর মঙ্গল আর কি হইতে পারে? 
বেদন। বা সুখহ্ঃখাদির অনুভূতি চরিতার্থ হয় স্থন্দরের অনুধ্যান ও উপভোগ । 
চিন্ত! নিয়ন্ত্রিত করিয়! কিরূপ সত/ল!ভ কর! যায় তাহাই তর্কবিচ্ঞানের আলোচা, 
ইচ্ছা সংযত করিয়া কিরূপে শিব বা মঙ্গল লাভ করিতে হয় তাহা নীতিবিজ্ঞানের 
বিষয়, এবং বেদনা ৰ! অনুভূতি মাক্ফিত করিয়া কিরূপে সুন্দরের উপভোগ করা যায় 
তাহা! সোন্দর্য্যবিজ্ঞ।লের বা । 
আরও সৃন্ম্ম বিচার করিলে দেখ! যাইবে এই তিনটী আদর্শ বিষয়ক বিজ্ঞানের 
মধ্যেও সামান্য পাথকা আছে। তর্কবিজ্ঞানে আদর্শ বা উদ্দেশ্য হইতে উপায় 


* এই অর্থে পূর্বোক্ত ম্যাকেজি সাহেব *লীতিবিজ্ঞানকে নর্ষেটন্ভ লারেনদ ( Normative 
5০ien০e ) আখ্যা_দিয়াছেন । 





১২৬৮ দৰ্শন 


নিরূপণে অধিকতর গুরুহ আরোপ কর। হয়। প্রচলিত তর্কবিল্ঞানে সত্য কি 
সন্ত ও উপাহের  তংসন্থক্ষে বিচার অকিবিংকর, তর্কের নিয়সপ্রণালী নির্্ধারণই 
লঘু ভকৰ হিসাবে প্রধান কণা ।” কিন্তু নীতিবিজ্ঞানে উচ্চেশ্য বা চরিত্রের আদর্শ 
এই বিজগানত্ররে্ব বিচার প্রধান, উপায় বা নৈতিক বিধির আলোচন! গৌশ। 
Fie host আবার সোন্দর্যাবিজ্ঞান সুন্দরের স্বকপ বিঢারেই নিবদ্ধ বলিলেও 
অত্াক্তি হয় না । সুন্দরের উপলক্ষির জন্য কিরূপে সোন্দর্য্যবোধরূপ হ্ৃদয়রুত্রির 
ব৷ অন্তরেন্দিয়ের উতুকর্ষণাধন করিতে হয় সে ইঙ্গিত সোন্দ্য্যবিজ্ঞানে অতি 
পরোক্ষভাবে বিগ্ামান । উদ্দেশ্য বা আদশ ই এন্থলে বিচাৰ্য্য, উপায়ের প্রান বড় 
নাই, থাকিলেও অতি নগণা । 

৯.1 নীচিল্ছিজ্ঞাল ও সনোল্লিজব্ৰান্স_নীতিবিজ্ঞানের বিষয়- 
গুলি সম্বন্ধে সৃম্পষ্ট ধারণ! করিতে হইলে অপর কয়েকটি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের সহিত 
শীতিথিজান ইহার তুলনা প্রুয়াজন । তন্মধ্যে মনো বিজ্ঞানের সহিত ইহার সম্পর্ক 
মনোৰিতানের ঘনিষ্ঠতম । মনোবিজ্ঞান মনের যাবতীয় ক্রিয়াসমূহের ধর্শ্ম ও 
পাপা বিশেষ নিয়ম বিকার ও ব্যাখ্যা করে। মনের কাজগুলি মোটামুটি 
তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :_(১) চিন্তা করা বা জানা, (২) ইচ্ছা করা, এবং 
(5) বেদন। অনুভব করা, অর্থাৎ সাধারণ স্ুথদুঃথের অনুভূতি করা ও হ্র্ব-শোক- 
ক্রোধ-ভয় ইত্যাদি উত্তেজন। অগ্ভভব করা । ইতিপৃবেহি বলা হইয়াছে, তিনটী বিশেষ 
বিজ্ঞান £ তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিভ্্ান ও সৌন্দর্য্যহিজ্ঞান যথাক্রমে, চিন্তা, ইচ্ছা ও বেদনা 
মনের এই ব্রিধারার অনুশীলনে নিযুক্ত ॥ ম্থতরাং এই হিসাবে নীতিবিজ্ঞান ( তথা 
ওঅর্কবিজ্ঞান ও লৌন্নর্যা বিজ্ঞান) মনোবিভঞঃযানের অন্যতম শাখা মাত্র । নীতিবিল্ঞানের 
বিচার্যা চরিত্রের আদর্শ, আচরণের ভাল মন্দ । আচরণ ব1 চরিত্র স্মেচ্ছামুলক কর্ল্ম। 
সকল কৰ্ম্ম ড্যাতসারে ইচ্ছাপ্রস্থত নয়. স্থৃতরাং ভালমন্দ বিচারের বিবয়ীভূত নয়। 
এগুলি নীতিবিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে যথা, পরিপাক, শ্বাস্প্রশ্থাস, রক্ত সঞ্চালন, 
হাচি, কাশি প্রভৃতি নিছক দৈহিক ক্রিয়া নীতিবিভ্ঞানের সীমাবহিভূ'ত । জদাচরণ 

ব! অসদাচরণ দীর্ঘ অভ্যাসের স্থারা স্থায়ী সদসদ বৃত্তির স্থজন করে; যথা, বদাচ্ততা, 
কৃপণতা, স্টায়পরতা, ন্বশংসতা ইতা।দি) এ সকল স্থায়ী বৃত্তি বা তাহাদের সমষ্টিকে 
আমর! নৈতিক স্বভাব বলিতে পারি । যে মনোবৃত্তি বা মানসিক শক্তি দ্বারা আমর! 
সদ্সদাচরণের বিচার করি সেই নৈতিক বিচার শক্তি বিবেক নামে অভিহিত হুয়। 





শআমরা এখানে Logic 98 ১561/০৫০1০/১-রু কথাই বলিতেছি, Logic as Dialectic 
এর কথা নয় । 


নীতিবিজ্ঞান ৯২৯ 


সৃতরাং ইচ্ছা, আচরণ, স্বভাব, বিবেক প্রভৃতি মনের ক্রিয়া ও শবস্থাসমূহ সমভাবে 
লীতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়েরই আলোচা বিষয় ॥ 

কিস্ক বিষয় সাদৃশ্য সবেও এই উভয় বিজ্ঞানের দষ্টিভক্গির সাতিশয় বৈলক্ষণা 
আছে । মনোবিজ্ঞান ইচ্ছা, আচরণ বা স্বভাবের স্যায্যাম্য:য্য বা গুচিত্যানৌচিতা 
বিচারে প্রবৃত্ত তয় না। ভালমন্দ নিবিবাশেষে ইহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত 
হয়। লীতিবিভ্ঞানেও এই স্বরূপ বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু তাহা গৌপ 
এবং উপায় মাত্র, লক্ষা নহে, মুখা বিষয় এ সকলের ভালমন্দ বিচার, 
আদর্শ বিচার ৷ মনোবিল্যান বলে যাহা শভে, তাহা ভালই হউক বা? মন্দই হুউক- 
লীতিবিষ্ঞান দেখায় যাহ! হুক! শুভিত ৷ - নীতিবিজ্ঞানে একটা লক্ষোর কথা, 
আদর্শের কথা আছে, মনোবিভ্ঞানে তাহা নাই 1 সাধারণতঃ বলিতে গেলে নীতি- 
বিজ্ঞান একটি আদর্শনিষ্ঠ কার্ধাকর বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান একটি ভ্চানকর 
বিজ্ঞালমাত্র। 

৩। লীন্তিন্লিজ্ভান্ন ও সঅস্মাজন্বিভত্তান্_এততুভয়ের_ সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠ, কারণ চরিত্র সমাজদাপেক্ষ ও সম্পূর্ণ সামাতিক ব্যাপার । মানুষ সমাভবচ্ধ 
জীব । সমান্ডের জোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে সমাজের মধে।ই লালিত পালিত ও 
বদ্ধিত হয়। সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ একক মানুষের অস্তিত. সম্ভব 

হইলেও তাহার চরিত্রের দোষগুণ বা নৈতিকতার কোনও অর্থই 


উদর প্ার্পকা 


নাই হয় না। বিবিধ ‘সামাজিক সম্বস্ধকে ভিত্তি করিয়াই আমাদের 
তবিজ্গানর 
লট যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্বের স্থষ্টি হুয়। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের 


মহত্ব ব! হীনত তাহার সামাজিক ব্যবহারের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থচিত 
করে । সাধুত, সতানিক্ঠা, বদ।ম্যতা, স্কায়পরায়ণতা, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাংসল্য প্রভৃতি 
সচ্ছন্তির তথা অসাধুতা, মিথ্যাচার, স্বার্থপরতা, ঈর্যাপরায়ণত! প্রভৃতি ছনগতিসমূহ 
অশ্যের সহিত আচরণেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমাজ্ঞই উহাদের প্রকাশক্ষেত্র । 
সমাজবিজ্ঞান সমাঞ্চের উৎপত্তি, গঠন ও ক্রমোয়তির নিয়ম বিবৃত করে, বাক্তির 
সহত সমাজের সম্বন্ধ বিচার করে, জগতের (বভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত 
নান। প্রথা ও আচার ব্যবহার তুলনা করিয়া এ সকলের ক্রমবিকাশের নিয়মসমূহ 
নিদ্ধারণ করে। সুতরাং নীতিবিজ্ঞানের পটতূমি রচনা করে সমাঞ্চবিচ্ঞান | 
কিন্তু উহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সমাজবিজ্ঞান সামাজিক আচরণ 
তদের আর্থকয (কিল চল্লিতেচছ্ছে তাহাই বলে। পক্ষান্তরে নীতিবিজ্ঞান 
মানুষ মত্রের আচরণ কি হওক ভিত তাহা দেখাইয়া দেয়। 
প্রথমটি জ্ঞানকর ও দ্বিতীয়টি কার্যকর বিজ্ঞান ৷ 


২৩০ দন 
এই প্রভেল সবেও লসাজ্বিজ্ঞ!ন নীতিবিজ্ঞানের প্রচুর সহায়তা করে । কারণ, 
স্কি হুওযা শু তাহ! নিৰ্ণয় করিবার অন্যতম উপায় ক্রি হুইল াতেদ 
তাহা জান।। কোন্‌ আচরণ উত্তম. কোন্‌ আচরণ গহিত তাহ। অবধারণের একটা 
উপায় বিভিন্ন দেশ ও কালের লোকাচার কোনটি সমর্থন করে ও 
৮ প্রত কোনটি বর্জন করে তাহা অবগত হওয়া । এ একই পস্থাবলম্বনে 
2 iy নৈতিক বিচারের শ্রে্ঠমন সম্বন্ধেও আমরা কতকট। ইচ্গিত পাইতে 
পারি। সুতরাং নীতিবিভুধানের বিশেষ সমস্যা সমাধানেও সমাজ- 
বিজ্ঞান প্রচুর আলোক সম্পাত করে। 
পক্ষান্তরে নীতিবিজ্ঞালের নিকট সমাজবিজ্ঞালের ঘণও কম নছে। মানব 
জীবন ব! মানব চরিত্রের আদর্শ নিণাত ন! হইলে মানব সমাজের উত্থান পতন, উন্নতি 
অবনতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর (দোযগুণ বিচার সম্ভবপর নহে । জীবনের আদর্শ 
সগ্থন্ধে হম থাকিলে সমাজবিজ্চানের মতবাদও ভ্রান্ত হওয়ার 
টি সম্তাবন'। দৃষ্টাস্তত্বূপ বলা যাইতে পারে যে কার্ল মার্ক সের 
নিচ্গানের পরোক্ষ: সমাজনৈতিক মতবাদ মানবজীবনের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আদর্শের 
প্রভাব । . উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নানা ভ্রমপূর্ণ ইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে 
নীতাবজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও লমাজবিজ্ঞান নীতি- 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দ্বার! অন্ঞাতসারে প্রভাবিত হইয়া থাকে। 
51 নীতিল্িজ্ঞঞান্ন ও ল্্রা্ট্রত্বিজ্ভ্াম্ন_ রাট্রবিজ্ঞান বা রাজনীতি 
রাষ্ট্রের স্বরূপ, লক্ষ্য ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা. করে, অতীত, ও বর্তমান কালের 
রাষ্্রসমূহের শ্রেণীবিভাগ করে, উঠাদের গঠনতন্ত্রে তুলনামূলক 
4 সমালে/চনাত্বার। আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পথপ্রদর্শন করে। ইহা 
নীতিবিজ্ঞানেরই মত একটী কার্যকর বিজ্ঞান । রাষ্ট্রবিধান ও দেশের শাসন-প্রণালী 
কি হওয়! উচিত ইহ। তাহাই নিৰ্দ্দেশ কারে । - 
নীতিবিজ্জান কা্রবিজ্ঞানের কৃত ভিত্তি । মন্নব্যত্বের আদর্শ কি তাহা 
বল শিক্ষা! দেয় নীতিবিজ্ঞান। যে রাষ্ট্র আদর্শ মানুষ গঠনে সর্বাপেক্ষা 
শি নীগ্িফিলান। বেশী সহায়তা করে তাহাই আদর্শ রাষ্ট্র । সুতরাং নীতিবিজ্ঞানের 
সমীচীন সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি না করিয়া*যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রচিত 
তাহার গোড়ায় গলদ থাকিয়া যায় । বর্তমানে কাজতন্ত্র, সামরিক তন্ত্র, লাআ্রাজ্যতন্ত্র, 
গণতন্ত্র, সমাঞ্জতত্র ও সাষাবাদ প্রভৃতি যে সকল বিভিন্ন র।ই্রবিধান পৃথিবীর নানাদেশে 
প্রচলিত আছে, তাহাদের মূল্য নির্ধারণের জন্য একমাত্র কষ্টিপাথর নীতিবিজ্ঞানের 
গবেবণালক্ষ নৈতিক আদর্শ । 
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ড॥ নী্তল্ৰজ্ঞান্স গু প্ৰন্নল্লিজ্ঞান্ন_ধনবিষ্ঞান বা অর্থনীতি জাতীয় 
সম্পদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ও উহার বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করে। ধন বা সম্পদ 
কি? যাহ! মানুষের প্রয়োজন সিহ্ধ করে অর্থাৎ তাহার কানন! চরিতার্থ করে তাহাই 
সম্পদ । স্থুলদৃষ্টিতে যে সকল বস্তু তাহার দেহের ক্ষুধা মিটায় সেগুলিই সম্পদ 
বলিয়। অভিহিত হয়,-যথ।_খাগ্, পরিধেয়, শয্যা, তৈজস্, গৃহ, ভুমি, গো, 
মহিষ ইতাদি। কিন্ত আদিম বর্বরতার কিঞ্চিং উদ্ধে' উন্নীত হইলেই মানুষের 
উচ্চতর কামনা সকল অস্কুরিত হয়, এবং এ সকল পরিপূরণে যাছা সহায়ক তাতাও 
সম্পদ মধো গণা হয় ; যথা-_চারুশিল্প ব। সুকুমার কলার অনুশীলন জন্য 
আকাঙ্ক্ষ! বা জ্ঞানচর্চার পিপাসা জাগ্রত হইলে একটী উৎকৃষ্ট চিত্র ব। এস্থাগার 
বা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগৃহ মূল্যবান সম্পদ মধ্যে গণা হয়। এক কথায় যাহ! 
মানুষের অভীষ্ট তাহাই সম্পদ । সুতরাং যাহ তাহার পরম বাঞ্ছিত বা চরম ইষ্ট 
তাহাই পরম সম্পদ্‌। এই পরম সম্পদলাতে অন্য যে সম্পদ্‌ যতটুকু উপযোগী 
তাহার মূলা তত অধিক হওয়া উচিত । নীতিবিভ্ঞান সেই চরম ইষ্ট বা পরম 
শিবের সন্ধান দেয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞান নীতিবিচ্ধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে 
কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরন্ত নৈতিক আদর্শচাত অন্ধ অর্থনীতি 
প্রভূত অনর্থেরই সৃষ্টি করে। উহ! বিভিন্ন ব্যক্তিসমূহ ও জাতিসমূহের মধে। ছিংস!, 
অস্থয়া, কলহ ও যুদ্ধবিগ্রন্থের ইন্ধন যোগাইয়। মানবসমাজাকে অশান্তির অনলে 
দক্ধ করে। 

৩) ন্নীতিন্বিজ্ঞাল ও আলঞ্জ্যাক্তক্জ্-_অধ্যাঝবিদ্া। চরম সাতোর 
. বিজ্ঞান । জগতের মুল সত্য কি তাহা নির্দ্ধারণ ইহার কাজ । 
অধাত্থতৰ নীতি ৫ 
বিআানের তিতি সুতরাং মানবাত্মার স্বরূপ ও পরিদৃস্টম|ন বহির্জগতের সহিত তাহার 

সন্বন্ধও ইনার বিচার্ধ্য বিষয়। পক্ষান্তরে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য 
নির্ণয় নীতিবিষ্ঞানের বিষয়.। জগৎ ও মানবাত্মার স্বরূপ এবং জগতে মানবাত্মার 
স্বান পরিজ্ঞাত হইলে যে কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ণয় সহঞ্জস৷ধ্য হয় তাহ। বলাই 
বাহুল্য । এই দিক হইতে দেখিলে অধাত্মতত্ব নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ । 

এইভ্রন্ড পুরাকালে ভারতে বৌন্ধ-দর্শনে, বেদান্তশ্াস্ত্রে ( বিশেষতঃ তদ্তর্গত 
জীমদ্ভগবদ্‌ শীতায় ) এবং গ্রীসে প্লেটো রচিত্ত দর্শনে জগত্তত্বের পটভূমিকায়ই চরিত্র- 
বিজ্ঞানের চর্চা হইয়।ছিল। এবং এই কারণেই আধুনিক সময়ে ইংরেজ দার্শনিক 
গ্রীণ স্বরচিত নীতিবিজ্ঞানের ভূমিকার* অধ্যাত্মতত্ব বিচারকেই প্রাধান্য দিয়াছেন । 





* Prolegomens to Ethice by T. II. Green. 





২৩২ দশন 

কিন্তু আধুনিক কালে অধিকাংশ নীতিবিজ্ঞান(বিদ্‌ চরিত্রাদর্শ নিরূপণের জন্য 
দুরূহ জগঞ্ডব বিচারে প্রবৃত্ত হওয়! নিতান্ত নি প্রায়োজন মনে করেন। তাহাদের 
কেহ কেহ আন্ত্রিত্দ্রিয়বাদী মার্টিলোর* মত বিবেক ব! বিশিষ্টপ্রকার স্বাহুভতিকেই 
এবিহয়ে প্রমাণ বিবেচনা করেন, কেহ কেহ বা অভিজ্ঞানবাদী, মিল্‌্১-এর মত 
সর্বসাধারণের অভিজ্ঞানের সাক্ষাই এবিষয়ে যথেষ্ট মনে করেন । 

উপরোক্ত পর্ধ্যালেচনার ফলে ইহ! প্রতীয়মান হইতেছে যে নীতি(বঙ্জান 
অধ্যাঞ্মবিদ্ভা ব। দর্শনের উপর নির্ভরশীল কিন! এই বিষয়ে যথেষ্ট মততেদ আছে ॥ 
তবে এই তর্কের চূড়ান্ত: মীমাংসা লা করিয়াও ইহ। অনায়াসে বলা চলে যে, 
সাধারণ নীতিবিজ্ঞান চর্চার জন্ক। অধ্যাত্মতত্ব বিচার একান্ত অপরিহার্য নহে বটে, 
কিন্ত মনুন্য্জীবনের আদর্শ নির্ণয়ে রত নীতিবিজ্ঞান জগতের মূলাবধারণে নিযুক্ত 
পরাবিদ্ঞার সিদ্ধান্তের প্রতি শেষ পর্যানস্ত নিতান্ত উদাসীন থাকিতে পারে না। 
জগতের মূল কি ইহা জান! থাকিলে. নাহুষের কর্তব্য কি তাহ! নিরূপণ করা! 
কতকট! সহজসাধা। 

পক্ষান্তরে অধ্যাত্মবিযাও একেবারে নীতিবিজ্ঞান নিরপেক্ষ নহে, বরং ইহা 
স্বভাবতই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নৈতিক আদর্শের দ্বারা অল্রবিস্তর প্রভাবিত 

হইয়া! থাকে । প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর দর্শনে শিবণ” বা 

অত্নকবিক্জাও পরম মঙ্গলরূপ নৈতিক আদর্শ ই জগতের মূল সত্য, শিবই নিশিল 
শীতিবিভ্তানের দ্বার! 

পাছিত বিশ্বের আশ্রয় । বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কান্ট. ডাহার 

- ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রভাবে অন্য যাবতীয় যুক্তিতর্ক নিঃশেষে খণ্ডন 
করি একমাত্র নৈতিক যুক্তিকেই অকাট্য বলিয়া মানিয়াছেন এবং একমাত্র শিবকেই 
তাহার দার্শনিক স্মষ্টির মূল ভিত্তিরূপে পরিগণিত করিয়াছেন। 

ন। লীন্তিন্বিভতান্ন ও শস্ম্রশুজ্্র_ ধর্দবিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিন্তি কিছু 
আছে কি ন। তাহ? বিচার করা, অর্থাৎ, ঈশ্বরের .অস্তিক্” প্রতিপ॥দন করিবার মতন 
নির্ভরযোগ্য প্রশ্ীণ কিছু আছে কি লা তাহা বিবে5ন। কর! ধর্ম্মবিজ্ঞান ব1 যর্শ্মতব্বের 
মুলবিবয়+* পরমেশ্বর পুরুবোত্তমণ বা আদর্শ পুরুষ । মানব চরিত্রের যে মহীয়ান্‌ 
আদর্শ লীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য, তাহা একমাত্র এই পরমপুরুষেই অভিব্যক্ত 
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শ্ামদ্ভগবব্দীতা । 
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নিত্যসিদ্ধ সত্যবন্ত । মাই সৰ্ববত্ৰই অপুণ, অৱবিস্তর দোষযুক্ত। সাধু, মহাত্মা, 
খবি বা অবতার কেহই সম্পূর্ণরূপে দোবমুক্ত নহেন। তাহাদের 
৬ নিজেদের সাক্ষাই এ বিষয়ে প্রমাণ | হ্াতরাং লীতিবিদ্তান শশ্তবের 
আদান করিতে শেঁহসিদ্ধান্তের প্রতি কদা€ উদাসীন থাকিতে পারে না।  ধর্শ্ম- 
পারে। বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে যাদি ইহ! প্রমাণিত হয় যে ভগবান, 
আছেন, তাহা হইলে নীতিবিভ্ঞানের আাদর্শ একটী বাস্তবপদাথ । 
পদ্ধান্তরে ধর্মতত্বের বিচারে যদি ইহ! তাবধারিত হয় যে, ঈশ্বর নাই বা তাহার অস্তিত্ 
সন্দেহাতীত নহে, তাহা হইলে লীতিবিজ্ঞানের প্রন্তিপাদা আদর্শ চরিত্র একটা অলীক 
কল্পনামাত্র । অতএব এই ছইটী বিভ্র/নের পারস্পরিক সশ্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । 


| শু. 
পতি ৩১ এ 5 ৮ 
ea 
dl He 
= 


ss 


সর্ববমুক্তি 


সহামহোপ।ধাঃয় পণ্ডিত উইযোগেজ্নাথ তর্কলাংখাবেদাস্টৃতীর্ণ । 
(২) 

. আচাৰ্য্য উদয়ন অনাদি সম্ততির নিবৃত্তি হইতে পারে না এইরূপ আপত্তির 
উত্তর প্রদান করিয়াছেন। (১) বিবরণাচার্য্যও বিবরণগ্রন্থে বলিয়াছেন যে 
“সাদ্িত্ব ও অনাদিত্ব বিনাশ ও অবিনাশের নিমিত্ত নহে--অর্থাৎ বে বস্ত্র সাদি 
তাহার বিনাশ হইবে আর যে বস্তু অনাদি তাহার বিনাশ হুইবে না এরূপ বলা 
যায় না, বিরোধি সল্লিপাত অসল্লিপাতই বিনাশ ও অবিলাশের নাম, সাদি বা 
অনাদি যাহাই হউক বিরোণিসঙ্িপাতে তাহার বিনাশ হইবে আর [বরোধিসঙ্িপাত 
না হইলে সাদিবস্তরও বিনাশ হইবে ন।। অনাদি বন্তর বিনাশ সকলেরই শ্বীকার্য্য 
উহাও বিবরণে বিশেষ ভাবে দেখান হইয়াছে । যেমন অনাদি প্রাগভাবের বিনাশ 
লোকসিঙ্ধ। তবভাবনা দ্বারা অনাদি বাসন।__সম্ভানের নিবৃত্তি বৌন্ধের! স্বীকার 
করেন। অনাঙগিমিথ্যাজঞান প্রবাহের নিবৃত্তি নৈয়ায্িকেরা স্বীকার করেন। 
(ক) পাথিব পরমাণুর অনাদি শ্টামতার নাশ প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা ও বৈশেধিকের। 
স্বীকার করেন। অনাদি অবিবেকের নিবুত্তি সাঞ্খ্যাচাধ্যের। স্বীকার করেন। 

(১2) সদ্বৈতসিদ্ধিগ্ৰন্থে পৃজাপাদ মধুসূদন সরম্বতীও ঠিক এই কথাই 
বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সাদিবস্তুর বিনাশ হয় ও অনাদি বস্তার বিনাশ হয় না 
একস বলা যায় না কারণ ধ্বংস স্মদি ব্য হইলেও তাকিকের। তাহার বিনাশ 
স্বীকার করেন না এবং প্রাগভাব অনাদি হইলেও তাহার বিলাশ দ্বীকার করেন। 


(0১) লি সাদিব মনাদিস্বং কা! বিনাপাধিনাশক্ছে। নিখিতং কিন্তু বিঝে/বিসন্গিপাতালন্গি- 
শ।তৌ লোকে জাদনাদি: প্রাগভাবো” নিবন্ততে, হৃগতাগীত তথ্বপারিভাবন। প্রকর্ষেণ অনাদি 
বাসনা সম্াীন।ংখনবৃত্তিরিষ্ঠ। নৈয়/রিকাদীনাম(পি অনাদি মিপ্যাক্ঞান প্রবাহ: পরম!ণু শ্যামতাচ 
নিবর্তক্ষে +“ "স/ঞ্যানাম[শ অবিবেকো নিবর্ভতে বিধেকেন । বিবরণ ৯৫৯৬ পৃঃ কাশী 

(২) কিঞ্চ সাদিত মলাদিতংবা ন নিবৰ্ত্যত্বানিবৰ্্যত্বরো: প্রবোজকম্‌ ধ্বংস প্রাগভাবয়োস্তদনভাবাৎ, 
লাপি ভাবন্ধ বিপেষিতং তৎ তথা, অভাবে তদসব্বেন ভিন্র ভিন্ন প্রবোজক কমন! পত্রে: । 
কাব নিবৃত্যনিবৃত্তো রেবতরে!; প্রযোঙ্গকতে চ ভাব বিলক্ষণাবিস্যাদৌতাভ্যাংতপ্রোরনাপাদনাৎ 
কানান্লাপ সামগ্রীস্নিপাতাসরিপাতারেব নিব্ঠত্বা দিব্য হঝো: প্রযোজক! বিতি মন্তব্যম্‌ ৷ 
'অব্বৈত সিদ্ধি ১ম পরিচ্ছেদ অজ্ঞান বাদে অবিদ্যালক্ষণ 
ক কুস্তকোণ মুদ্রিত ১২২ পৃ 


সর্ববমুকি ২৩৫ 


যদি বলা যায় অনাদি তাববন্তুর নিবৃত্তি হইতে পারে ন কিন্তু অনাদি অভাবের নিবৃত্তি 
হইতে সাধা নাই এরূপ বলিলে ভাব ও অভাবের নিব্ুত্িভে বিভিয়্রূপ প্রযোত্রক 
স্বীকার করিতে হইবে । তাহাতে কল্পনাগৌরব হইবে । সাদিহ প্রযুক্ত ভাব- 
বস্তুর নিবৃত্তি ও অনাদিত প্রযুক্ত ভাববস্তর নিবৃত্ত হয় এরূপ স্বীকার করিলেও 
অদ্বৈত বেদান্্রীদিগের কোনও ক্ষতি নাই । কারণ অদ্বৈত বেদ।স্তিগণ যে অবিদ্যা 
প্রভৃতি অনাদি বস্তুর নিবৃত্তি স্বীকার করেন তাহা ভাব বিলক্ষণ বলিয়া ভাববস্য 
নহে । অবিদ্াদি বস্ত অভাব বিলক্ষণ বলিয়! কোনও স্থলে ভাববস্্ বলিয়। উল্লিখিত 
হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ আবিদা প্রভৃতি ভাব ও অভাব হুইাতে বিলক্ষণবস্থ । বস্বতঃ কথা 
এই যে যাহার বিনাশের সামগ্রী থাকে তাহার বিনাশ হয় যাহার বিনাশের “সামগ্রী? 
লাই তাহার বিনাশ হয় না, ভাবই হউক আর অন্ডাবই হউক বিনাশের সামগ্রী 
থাকিলে তাহার বিনাশ অবশ্যই হইবে । এইরূপ স্বীকার করিলে কল্পনারও লাঘব 
হইবে । ভাব ও অভাবের বিনাশে বিভিন্ন রূপ প্রযোজক কল্পনা করিবার 
আবশ্যকতা নাই । € 

, (১) প্রসিদ্ধ অন্বৈতদীপিক। গ্রন্থের টীকাকার নারায়পাশ্রম বলিয়াছেন যে 
সাদিবন্ত৪ ততক্ষণ বিনষ্ট হয় ন| যতক্ষণ তাহার বিনাশের সামগ্রী উপস্থিত না! হয় । 
কেবলমাত্র সাদিবন্ত বলিয়াই তাহার বিন।শ হয় না। স্থতরাং বিলাশের সামগ্রীর 
উপস্থিতিই বিনাশের প্রযোজক । এজস্য অনাদিভাবরূপ অভ্ঞানেরও, বিনাশের 
সামগ্রীর উপস্থিতিতে বিনাশ অনিবার্ধ্য । 

(২) অদ্বৈতদীপিক! গ্রস্থেও আচার্য্য নৃসিহাশ্রম বলিয়াছেন যে অনাদি 
বলিয়। অজ্ঞ।নের নিবৃত্তি হঈবে না, কারণ আমরা অনাদি ভাববন্তর নিবৃত্তি অস্যত্ 
দেখিতে পাই না এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে ; এরূপ বলিলে আমরাও ত বলিতে পারি 
যে তোমরা যে গ্রাগভাবের নিবৃত্তি স্বীকার কর তাহাও ত হওয়। উচিত নহে, কারণ 
অনাদি অভাবের নিবৃত্তি: অন্যত্র দেখা যায় না যেমন অত্যন্তাঙাব অন্যোস্যাভাব 
ইহারা অনাদি অভাব ইহাদের নিবৃত্তি ত তোমরাও স্বীকার কর =! স্তুতরাং অনাদি. 

(১) সাদিতেহশি যাবদ্‌ বিরোহিসন্ধিপাতম্‌ বিনাশত্বাৎ. তৎসন্লিপাত এব 'বিনাশিত্বে 
প্রঘোঙ্জক ইতাবিনাশে তদভাবঃ প্রযোজক; । তথাচ অনাদি ভাব্রপ্তাপাজ্ঞানস্য বিরোধি- 
সন্লিপাতে বিনাশো হুনিবাচঃ । অহৈতদীলিকা টীক৷ ২য় খণ্ড ২০৮ পৃঃ--কাশীনুড্িত ৷ 

(২) নচ অন।দিত্বেইজ্ঞানস্য নিবৃত্াহ্ুপপতিঃ অনাদিভাবস্য অন্তত নিবৃাদশনাদিতি বাচাং 

তহি প্রাগভাবস্যাপি ত্বগভিমতপা ন নিবৃত্তিঃ স্যাৎ অভাবান্তরৈ অদশনাৎ । + 

অন্তত্রাদৃষ্স্যাপি প্রমাণবলাদত্ৰৈব কল্পনং তু নাক্ঞানেহপি মুষিকভক্ষিতম্‌ ॥ 

অস্বৈতদীপিক! ২ খওড ২৫৮।৫৯ পৃং-_কালীমুদ্রিত । 
শি 


২৩৬ দৰ্শন 


অত্্যান্তাভাব বা অন্যোন্া'ভাকের যেমন নিবৃত্তি হয় না সেইরূপ অনাদি প্রাগভাবেরও 
নিরন্তি হইবে না। ইহাতে যদি এরূপ বলা! যায় যে অষ্যত্র অনাদি অভাবের 
নিবৃত্তি ন। হইলেও অনাদি" প্রাগ ভাবের নিবৃত্তি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়। তাহ! হইতে 
পারে। তাহা হইলে আমরাও বলিব অন্যত্র অনাদি ভাববশ্তর নিবুদ্তি না হইলেও 
প্রমাণসিচ্ছ বলিয়া অনাদি অস্যানের নিবৃত্তি হইতে পারিবে । 

আচার্ধা উদয়নের উল্তিৎ হইতে ইহ। সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে তিনি 
সর্তমুক্তিপক্ষই স্বীকার করেন এবং সাহার প্রদশিত যুক্তিও দেখান হুইয়াছে, 
আচার্য হাও বলিয়াছেন যে সর্বমুক্তিপক্ষ স্বীকার না করিলে কোনও একটি 
হ্রাবেরও মুক্তির জ্রম্য প্রবৃত্তি হবে না, মুকির কথাই উচ্ছিয় হইয়! যাইবে। 
শ্রায়পীলাবতীকার শ্রীসল্র5 সর্ব্মমুক্তিপক্ষ স্বীকার করেন না, তিনি আচা্যোর 
প্রচশিত আপস্তি থণ্ডনের জন্য বলিয়াছেন যে “সর্ববমুক্তি স্বীকার ন। করিলে 
কোনও জীবেরই মুক্তির ভ্রম্য প্রবৃত্তি হইতে পারে নঃ”। আচার্ধা উদয়নের এইরূপ 
আপনি সঙ্গত নতে কারণ আমরা ত কোনও জীবের মুক্ৰি' হইবে না এইরূপ বলিনা, 
কোন কোন জীবের মুক্তি হইলেও সকলের মুক্তি হইবে না ইহাই আমাদের 
সিদ্ধান্ত । - কোন কোন জী অনাদিকাল হইতে অনমশ্যকাল পর্য্যন্ত ছুঃখভোগ 
করিবে ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতে জীবের মোক্ষে প্রবৃত্তি হইতে 
বাধা কি& যাহার মোশ্ষে প্রবন্তি হইবে তাহার যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে আমি 
চিরবন্ধ জীব কিনা? চিৱবন্ধ হইলে ত আমার মুক্তি হইতে পারিবে ন। তবে 
আমি মোক্ষশান্্ের আভাস করিব বেন? এইরূপ সন্দেহের নিবি অনায়াসেই 
হঈতে পারে । ৯. 

(১। মুমুক্ষু জীবের অসাধারণ চিহ্ন কি 15) শ্রুতি বিশেষভাবে নির্দেশ 
করিয়াছেন__শ্রম, দন, উপরতি, তিতিক্ষা প্রন্ভৃতিই সুসুক্ষুর অসাধারণ চিহ্ন ; এই শন- 
দমাদি ধৰ্ম্ম যাত্রীর আছে, সে মুক্তি লাভ করিবে আল যাঁর শন-দমাদি নাই, সে 
মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না । সুতরাং শ্রুতিপ্রদশিত শম-দমাদি চিহ্ন দ্বার ই 
প্রদর্শিত সন্দেহের অনায়াসে নিবৃত্তি হইতে পারিবে ৷ শমদমাদিযুত্র জীব মুক্তিলাভ 
করিবে । শান্ত-দান্ত ভীব মোক্ষের অধিকারী ভশান্ত-ঙ্দাদ জীব মুক্তির অধিক।রী 


+" লে 








চি 0) ন চ ক্রমেশ সৰ্ব্বমূক্তিঃ কেবাক্চিদাত্মনাং সংলায্যেক ব্বভাবস্থাৎ । নচৈবংসতি 
তবশক্কারাং সর্ব্বেষ/ং মোক্ষানগুষ্ঠান সঙ্গত শমদম ভোগ৷নভিঙ্গাদিচিক্নেন শ্রতিলিঞ্ধেন 


সন্দেহ নিবৃঝ্েঃ ॥ চ্যাঙ্দলীলাবভী ৫৯৮ পৃঃ কানীসুদিত । 


সর্দস্ুক্তি ২৩৭ 


স্যামলীলাবভীকারের এই প্রদশিত সনাধান - খশুনেত। তস্য ভিংন্ুখী গ্রন্থের 
টীকা নয়ন প্রসাদিনীতে টাকাকার বলিয়াছেন যে প্রক়লীল!বতঃকার যে বলিয়াছেন 
“লম, দম, নৈরাগা প্রভৃতি চিহ্ন যাহার থাকিবে অর্থাৎ পুরুষ কখন নিজেকে শান্ত" 
দাস্ত, বিরক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিবে তখন সে যে মোক্ষলা5 করিতে পারিবে 
এবিষয়ে তাহার আর সন্দেচ থাকিলে না" এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই কারণ €১ ) 
পুরুষের শম, দম, বৈরাগ্য প্রন্থৃতি,বিনা কারণে উৎপন্ন হয় ন(শেমদমাদিলাভের জন্যও 
শমদমাদির সাধনের চ্গু্পান আবশ্যক ; এই সাধনের অনুষ্ঠান করিতে এঠী সন্দেহ 
হইবে যে আমি শমাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিব কেন? আমার পভ্রঃখপ্রবাহু যদি 
অনন্ত হয় তাবে তাহার উ/চ্ছুদ ত হবে না ৷ সুতরাং ভুঃখোচ্ছেদের সাধন যে শমাদি 
তাহাও আমি লাভ করিতে পারিব ন! ; শমাদ্সিধনের অনুষ্টান করিয়া বৃথা প্রয়াস 
করিব কেন? আর শ্যায়লীলাবতীকার যদি এক্সপ মনে করেন যে বিনা কারণেই 
শমাদি উৎপন্ন হয়, শমাদি লাতের জন্য (কোনও সাধনের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা 
নাই, তাহা হইলে ত বিন। প্রয়াসেই সকলের শমদমাদির লাভ হইবে আর তাহাতে 
সকলেরই মুক্তিলাভ হইবে । 


স্তায়লীলাবতী গ্রন্থে শবল্পভ মুক্তিতে প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন যে (২) 
স্বর্গ যেমন শ্রুতিপ্রনাণসিদ্ধ যুক্তিও সেইরূপ শ্রচতিপ্রমাণদ্বার৷ 'সিচ্ধ হয় ং মুক্তি 
শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও অনুমান প্রমাণ দ্বারাও মুক্তির সিদ্ধি হয়, মুক্তির সাধক অনুমান 
প্রমাণটি এই "আধা" কোনও সময় সমস্ত বিশেষগুপরন্থিত হইবে. যেহেতু আত্মা 
নিত্য এবং অনিতা বশেষথচণের আশ্রয়, যে যে দ্রব্য নিতা ইয়া অনিতাবিশেষ গুণের 
আশ্রয় হয়, সেই = :। কোনও সময়ে সমস্ত বিশেষ গুণরহিত হউবে, যেমন মহা প্রলয় 
দশাতে আকাশ, আকাশ নিত্যদ্রব্য তাহার বিশেষণ্ডণ শব্দ, শব্দ অনিত্য এজন্য 
মহাপ্রলয় দশাতে আকাশ - থাকে কিন্তু তাহার অনিত্যবিশেষন্ডণ শক থাকে না। 
তাকিকেরা আত্মার সমশ্তবিশেষগুণের উচ্ছেদই মুক্তি বলেন । তাহীর। জ্ঞান, ইচ্ছা?» 
দ্বেষ, কৃতি, সুখ, দুঃখ, ধৰ্ম্ম, অধর্শ্ম ও সংস্কার এই নয়টি আত্মার বিশেষ গুণ বলেন। 


১) নচ শমদম বিষহ্ববৈতক্যাহনলস্তাচ্ছক্ো চ্ছেদেন বিশ্রক্ধপ্রবৃত্ডিরিতি বচনীয়ম্‌ 
শমদমাদেরপি লিলিমিত্ত মঙ্ুৎপত্রেঃ সনি[ম রবে তল্রিমিব্তাহ্ুষ্ঠানদএন্বামেবৈষ। শঙ্গ। নিরছুশ। স্যাৎ 

চিৎস্ুুখটীক! নয়নপ্রসাদিনী ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৩৫৩ পৃঃ নির্ণরলাগর মুত্রিত । 
(২) স্ব্গবৎশ্রোতিশিদ্ধে-চাপবর্গেহতুমানমপু]চ্যতে । আম্মা কদাচিত্ধ্বস্ডাশেষ বিশেষগুপঃ 


বিভুত্বে সতি কার্ধাবিশ্ষে্ণবস্ধাৎ মছাপ্রলযনাবস্থান্রাং আকাশবৎ ৷ হ্তায়লীলাবতী ৫8৭৯৮ পৃঃ 
কালামুদ্রিত। - 





৬৩৮ দৰ্শন 


জীবান্জার এই নয়টি গুণুই অনিত্য, এই নয়টি বিশেষগ্যপের উচ্ছেদই জীবের মুক্তি, 
কোনও সময় আত্মার এই নয়টি বিশেষগুণের উচ্ছেদ সিদ্ধ হইলে মুক্তি সিদ্ধ হইল 
বুঝিতে হইবে । এ রি 

এই স্থারলীল্গাবভী প্রদশিত অশ্রমানটিতে বিশেষভাবে লক্ষা করিবার বিষয় 
এই যে সর্ধমুক্তিত্থীকার ন! করিলে এই আসছমালই হইতে পারে না। কারণ কোনও 
আত্মার যদি মৃক্তি: ন হয়, কোনও আত্মার যদি সমস্তবিশেষশুণের উচ্ছেদ না ছয়, 
তবে 'সেই আম্মাতে অনিতাবিশেবগুণের আশ্রয়ব হেতু থাকিবে । কিন্তু সমস্তবিশেষ- 
গুণের উচ্ছেদ রূপ সাধ্টি নাই স্বৃতরাং হেতু ব্যভিচারী হইবে । বাভিচারী 
হেতুদ্ধারা সাধোর অনুমিতি হইতে পানে না। 


স্থখ ও তুঃখ ত 
অধ্যাপক জীকল্যাণচক্র গুপ্ত, এম-এ ১ ৮. 
( পূৰ্ববাহৰৃত্তি ) | 

আমাদের এই আলোচনার সারমর্শ্ম এই যে সুখ বলিতে যদি কেবলমাত্র 
মানসিক অবস্থাবিশেষ ( অর্থাৎ আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য ) বুঝি তাহা হইল সকলসলে 
স্থখই আমাদের একমাত্র কাম্য বা ঈপ্লিত ইহ। বলিলে ভুল করা হইবে । 
অনেকস্থলেই আমাদের কামনার লক্ষ্য নানাবিধ বস্র । এখানে 'বস্থ' কথাটি খুব 
ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল বস্তক অধিগত হালে অবশ্য 
আমাদের মনে সাত্মপ্রসাদ বা এক প্রকার ন্থখের উদয় হয়, কিন্ত তাহাতে এরূপ 
বুঝায় না যে স্ধই ( অর্থাৎ মানসিক আরাম বা শ্বাচ্ছন্দ) আমাদের একমাত্র 
কামাবন্ত । ইহা বলা অবশ্য ঠিক হইবে না যে আমরা কখনও এই অর্থে সুখ 
কামন। করি ন।, প্রকৃত কথ। এই যে আমরা যেনন সুপ (আরাম বা স্বচ্ছন্দ ) 
কামন। করিয়া থ।কি তেমনই আরও কতকগুলি বন্য কেবলমাত্র এইরূপ সুখ বা 
অন্ত কিছুর উপায় হিসাবে নয় তাহাদের নিজেদের জগ্ভই কামনচ করিয়া থাকি । 
যখন কোনও বিশেষ উপায়ে অর্থাৎ কোনও বিশেষ বস্তু হইতে স্থখের কামনা করি. 
তখন এই সত্যটি আমর! উপলন্ষি করিতে পারি । সদাশয় পরছুঃখকাতর কোনও 
ব্যক্তি যদি পরোপকারের মধ্যেই স্থুখ খুজিয়া পান তাহা হলে আমাদিগকে 
স্বীকার করিতে হবে যে তাহার পক্ষে কেবলমাত্র সুখলাভই যে কাম্য তাহা নয় 
অস্তের ছিতও তাহার পক্ষে সমানভাবেই কাম৷ । অর্থাৎ যে বন্য হইতে আমরা 
স্থখ পাইয়। থাকি তাহা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র নয় । আমার কাছে যদি কয়েকটি 
রৌপামুদ্রা থাকে এবং যদ কোনও বস্তু ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি যাহার মূল্য একটি 
মুত্র! তাহা হইলে কোন্‌ মুদ্রাটির বিনিময়ে আমি তাহা ব্রল্ম করিব লে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ, অর্থাৎ যে কোনও মুদ্রার বিনিময়ে সেই দ্রব্যটি লই না কেন তাহাতে আমার 
কিছুই আসে যায় না। কিন্তু যখন কোনও বস্তুবিশেষ হইতে আমি সুখ কামলা করি 
তখন সেই বস্তুর প্রকৃতি হইতে স্ুখকে বিচ্ছিন্প করিয়া দেখিতে পারি লা । কোন 
হুড়ব্রব্যের বিস্তার ও স্ুলব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! যেমন তাহার দৈর্থামাত্রকে আমর! 
দেখিতে পাইনা, সেইরূপ কোনও বস্তুর সমগ্র প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্র করিয়া তাহা 
হইতে সঙ্গাত স্থথটুকু মাত্র কামনা ঝরা আমাদের পক্ষে অসম্তভব। " আসাদের 
কামনার লক্ষ্য অনেক কিছু হইতে পারে। একটি রঙ্গীন কাষ্ঠগোলক অথবা 


২৪০ দর্শন 


বন্্রঘণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া যশ, প্রতিপত্তি, ড্যান, সৌন্দর্য্য, দুর্গতের ছঃখমোওন, 
কোনও ক্রাড়া ৰ। শি্রকাধে। নৈপুণ্য, আবার বিরোধ, বিতগ্ডা, অপরের অনিষ্টসাথল 
প্রতি যে কোনও বস্তু আমাদের কামনার লক্ষাস্থল হইতে পারে । দুঃখ, কেশ, 
বিপদ, আশঙ্কা, উদ্বেগ উৎকঠা এগুলিরও কামনার বস্তু হইতে কোনও বাধা নাই ॥ 
এই সকল কামনা চরিতার্থ হইলে অবশ্য স্থখের উদয় হয়, কিন্তু আমরা যে সকল 
যুক্তি দেখাইয়াছি সেগুলি যথাযথ হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে সুখ অথবা 
লিরকচ্ছিত্র সুখই আমাদের একমাত্র কামা নয়। | 


কামনা হইতে জন্মে প্রবৃত্তি জন্মে । এই প্রবৃত্ত সফল হইলে কামনা 
(অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বা কিছুকালের জগ্চ ) শান্ত হয় এবং সখের উদ্রেক হয়। 
কিন্তু যখনই আমর! স্বথভোগ করি তখনই তাহা কোনও না কোনও সফল প্রবৃত্তির 
পরিচায়ক কিনা একথা বলা কঠিন। পথে চলিত চলিতে সহসা একটি সুন্দর 
পুষ্প দেখিয়া বা স্বমিষ্ট সঙ্গীত শুনিয়! সুখ পাইলাম এসকল স্বলে স্থথভোগ থে 
নিশ্চয়ই কোনও পৃবর্ষজ চেষ্টা বা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ার ফল ইহা প্রমাণ কর। 
হঃসাধা । কোনও বিশেষ স্বাদ, গন্ধ বা শব্দে কেন যে আমাদের সুখ বা দুঃখ হয় 
ক্তাহ। বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে সত্য যে সফল প্রবুত্তি ব! প্রচেষ্টা 
হইতে জনিত ও সে স্থখ যেমন আমাদের স্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের 
সমস্ত সত্তাকে অনুরঞ্িতি করে শনায়াসলন্গ সুখ কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। 
যে স্থথ. আমরা পিন! প্রচেষ্টায় পাই তাহ] প্রায়ই লঘু ও অস্থায়ী, তাহা যেন আমাদের 
মনের উপরে উপরেই ভাসিয়া বেড়ায়, আমাদের মর্খবন্থুলে প্রবেশ করিয়! সমগ্র 
জীবনকে পরিবন্তিত করিতে পারে না। উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত অথ অধিক হইলেও 
তাহ! ভোগ করিয়া যে সুখ হয়, স্বোপার্চ্ছিত বিড অল্প হটলেও তাহা ভোগ 
করিয়া আক্মপ্রলাদ জনিত যে গভীরতর সুখ :পাওয়া যায় ইহাও আমর! সকলেই 
বুঝিয়া ধাকি। সন্মুখে উপন্থিত একটি রক্তদর্ণ পুষ্পের লালিম| আমাদিগকে 
ক্ষণিক সুখদান করিতে -পারে, কিন্তু যখন 'আমর। নিবিষচিন্তে বিচারশাক্তি প্রয়োগ 
করিয়া কোনও প্রাকৃতিক বস্তু বা শিলকলা বিশ্লেষণ করিয়! তাহার অস্তুনিহিত 
সৌন্দর্য উপভোগ করি তখন সেই সুখ আরও স্থায়ী এবং গভীর হুয় এবং এই 
উপভোগ আমাদের মনে যে রেখাপাত করে অথবা আমাদের মনকে ঘে বিশিষ্ট 
আকার দান করে তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত অক্ষত থাকে। কোনও কবিতার শ্রুতিমধুর 
ধ্বনি শুনিদ্বা যে সুখ পাই তাহা নিতান্তই বাহিরের জিনিষ, কিন্ত যখন প্রযত্বরারা 
সেই কবিতার অর্থ বা রসবোধ করি তখন দেই স্ুধ স্থায়ী আনন্দে পরিণত হয়? 


সখ ও ছুংখ ২৪১ 
কামনাকে সক্রিয় চেষ্টা দ্ার। সফল করিয়! যে সুখ পাওয়। বায় তাহারই আকর্ষণী 
শক্তি অধিক । নিশ্চেষ্ট ভোগস্কুথের অপেক্ষা কর্মের আনন্দ লা স্থষ্টির আনন্দই 
অধিক! যে সকল কামনা সামাদের মলে জাগে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
হইতেছে বাহাজগতের কোনও না কোনও বন্ত অধিগত করার কাননা, লচ্গানদ্বারা, 
রসামুভূতিত্বারা, চেষ্টাদ্থারা, জগতের মন্স্থলে প্রবেশ +রিযু। তাহাকে জত্মমাৎ 
করিবার কামনা, এবং যে পরিমাণে আমাদের এই কামনা গুলি চরিতার্থ হইয়া থাকে 
লেই পরিমাণে আমরা সুখ ব। সআস্থপ্রসাদ পাইয়া থাকি । 

এই যে নানাবিধ কামন! বা বাসনা নিরস্তুর সামাদের মনে উদিত হইতেছে এবং 
যাহাদের তাড়নায় আমর! নানাবিধ চেষ্টায় প্রবুত্ত হইতেছি অনুসন্ধান করিলে 
তাহাদের মধ্যে একটি মূলগত একা দেখিতে পাওয়া নাটবে। আমাদের সমস্ত 
কামনাগ্ুলির মূলে একটি চরম স্কামনা রহিয়াছে তাহ! চটাতেছে আয্মপ্রসার বা 
আস্ববিকাশের ক।মনা। যখন যে কোনও সস্তবই আমরা কানন! করি ন' বেল 
আমরা মূলতঃ আমাদের আত্মার প্রসার পা বিকাশই কামনা করিয়া থাকি এবং 
আমাদের কামনার প্রকৃতি আলোচনা করিলেই বুন্মা যাইবে যে সকলক্ষোত্রেই আমরা 
স্বখভোগ কামনা পরি ইহা ন! বলিয়া সকলা ক্ষ'ত্রেই আনরা আত্ম সার বা আয্মবিকাশ 
কাননা করিয়। থাকি ইহা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত । কিন্তু. “'আত্মবিকাশ” 
একটা অর্থহীন শব্মাত্র হইতে পারে! স্থতরাং এই কথাটির অর্থ লইয়া কিছু 
আলোচনা করা আবশ্যক । 
আত্মবিকাশের অথ বুঝিতে হইলে ‘আত্ম’ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। আমাদের 
প্রত্যেকের মনে কখনও না কখনও এই প্রশ্ন জাগে--"‘আমি কিব। কে?” এই 
প্রশ্থের উত্তর নান! ভাবে দেওয়া হইয়াছে কিস্তু আমাদের প্ররুতি সম্বন্ধে ছুটি 
বিষয় যে খুবই সুপরিস্টুট তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, আন. যে 
জগতে আছি দেই জগতের প্রত্যেক বস্ত্র সহিত আমাদের প্রত্যেকের অল্প বিস্তর 
সম্পর্ক রহিয়াছে । ত্বিতীয়তঃ, আমাদের জীবন প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল এবং এই 
পরিবর্তনের মূলে আছে আমাদের “এবং আমাদের পারিপার্থিক জগতের মধো 
ঘাতপ্রতিঘাত । “আমি” বলিতে যাহা বুঝি তাহাকে যদি ‘আত্মা’ বল! যায় তাহ! 
হইলে দেখা যাইবে যে বে জগতের মধ্যে আমি আছি তাহাকে ছাড্ডিয়া দিয়া আমার 
আত্মার কোনও সন্ধান পাওয়া যাইবে ন!। আমার জান থাকিলেই আমার 
জ্ঞানের একটি বিষয় থাকিবে_-সে বিষয়টি আমার সম্মুথস্থিত একটি বৃক্ষই হউক্‌, 
অথবা আসার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্াই হউক অথবা কোনও জামিতিক প্রতিজ্ঞাই 


হউক্‌। আমি কামনা করিলে কোনও না কোনও বস্তু আমার কামনার লক্ষান্থূল 
৫ 


২৪২ দর্শন 
হইবে । আমি যখন সক্রিয় হই তখন আমার ক্রিয়ার একট! অবলম্বন থাকিবে । 
জামি যখন শ্রীতি আন্ুভব করি তখন আমার প্রীতির কোনও লা কোনও কারণ 
থাকিবে । বস্ততঃ কোনও ন। কোন বাহাবহ্তুকে অবলশ্বন ন! করিয়া আমি 
কিছুই করিতে পারি ন!, বা কিছুই হইতে পারি না। বাতির হটতে পুতি আহরণ 
ন। করিলে আনার দেহ যেমন ক্ষণকালও বাচিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ 
বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া, বহিক্তগৎ হঈতে ডান, সৌন্দর্ধা, রস আহরণ 
না করিয়। আমার আব! পুষ্টিলাভ করিতে পারে না । যপার্থ দুটিতে দেখিতে গেলে 
বুঝা মাইবে যে আত্মা একটি অংশ ব। বিস্তাররহিত জ্ঞা।মিতিক বিন্দুর মত নয়, 
অথ“ অবকাশরহিত পরমাণুর মতও নয়। আবার বিষয়-সম্পর্কশৃন্ত বিষয়ী অথবা 
কেবল জ্ঞান নয় ॥ এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে আমার আনায় যেন জগতের 
একটা অংশ স্যানরূপে, কামনারূুপে, অন্রভতিজাপে একীডুত হয়া আছে। এই 
আত্মায় একাস্তিকভাবে কোন€ অন্তর বাহির ভেদ নাঈ । আকাশের লক্ষ কোটী 
যোজন দুরের তারকা € আমার অঙ্গীভূত, আবার লামার অন্তরতস চিন্ত! ও কামনাও 
বহির্মখী, বাঠিরের বিষয়ের সহিত যুক্ত ॥ ভুরানে, কন্মে, রসাচুঘ্থতিতে একীভূত 
অসংখ্য বিষয়সমষ্টিই আত্মা । অবশ্য আত্মাকে কেবলমাত্র সমট্ি বলিয়া মনে করিলে 
ভুল কর! হইবে । এই সমষ্টির মধো যে চৈতম্তগত একা আছে সেই এক্য 
এই সমষ্টিকে আম্মার রূপলান করিয়াছে ॥ এই সমষ্টিগত একাই আমার পুণরূপ । 
মোহাচ্চঙ্স অবস্থায় অথবা স্বপ্রহীন স্ুযুপ্তিতে আত্মার যে রূপ প্রকাশ পায় তাহা 
আংশিক রূপ মাত্র । জগৎ হইতে একাস্ত বিচ্ছিন্ন আমার কোনও রূপ বা আকার 
নাই এই যে জগৎ যাহ! আমার বাহিরে অথচ অন্তরে তাহ! কেবলমাত্র ছাড়জগৎ 
নহে. ভাবজ্ডগং, প্রাণীজগৎ ও মানবর্জগংও তাহার অন্তর্গত । আমার আত্মার সঙ্গে 
সনস্ত নানবান্ধার নিগৃঢ যোগ রহিয়াছে । হাঞার! আমার নিতান্ত আপনার বলিয়া 
পরিচিত তাহাদের সাহত সামার ঘেমন সম্পর্ক রহিয়াছে, ঝাহাদের সহিত এক 
গোষ্ঠীতে, এক সমাজে ৰ এক দেশে বাস করিতেছি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত 
আমার সম্পর্ক রহিয়াছে । এমন কি মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত অথবা 
বিশ্বের যে কোনও স্থানে যে কোনও সময়ে বিচারবুদ্ডিসম্পন্র প্রাণী জন্মিয়াছে বা 
, জন্মৰে তাহাদের প্রত্যেকের সহিত আমার সম্পর্ক বিছুমান। এই সম্পর্ক এতই 
গভীর ও সর্বব্যাপী বে ‘আমি’ নামে অভিহিত বাক্তিবিশেবের বিস্তৃতি কোথায় শেষ 
হইয়াছে আর অপর বাক্তির ব্যক্তিত্ব কে।থায় আরম্ভ হইয়াছে তাহ! নিশ্চয় করিয়া 
বল। সুকঠিন। আমর! কয়েকজনে যখন একই বিষয় চিন্ত! করি, একই বস্তুর 
রসসন্ডোগ করি, একই ভাবে অয্ণুপ্রাণিত হইয়। কাজ করি তখন অন্চের সহিত 


সুখ ও দুঃখ ২৪৩ 


আমার একান্ত অনুভব করি । স্লেহ, মমতা, ভালবাস।, সহনুড়তি, পরহিতৈষণ।, 
অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রভৃতির ভিতর দিয়া এই একাঝ্মতা প্রকাশ পায়। আনাদের 
আস্তা যে কেবল এই দেহমাত্রেই পরিচ্ছি্প নয় ইঠ। মনে লা রাখিলে আমাদের চরন 
কাম্যবন্ কি তাহা নি্ধারল করা যাইবে না। আবার ইহা ও মনে রাবিতে হুইবে 
যে “আমি অথবা ‘আম্মা’ স্থিতিশীল পদাথবিশেষ্ণ নয়। নিতাগন্তিশীলত। আত্মার 
স্বাভাবিক অপরিহার্যা ধশ্ম। অসংখ্য কালনা ও প্রবৃত্তি আমাকে নিতা নৃতন পথে 
প্রবন্তিত করিতেছে । বাহির হইতে অসংখ্য শক্তি আমার দেহ ও মনে নিয়ত 
পরিবর্তন আনিতেছে এবং আমিও বহির্জগতে নানাবিধ পরিবর্ঘন আনিতেছি ৷ 
আমার ও বহির্ভগতের মো এই যে আদান প্রদান, খাত প্রত্তিঘাত ইঠাই জীবন । 
কিন্তু আত্মার এই গতিশীলতা কোনও একট। লক্ষ্যাভিমুলী এবং ইহার সস হাজার 
মর্শ্মগত । এই বিশেষ লক্ষ্য যে কি তাহা হয়ত অনেক সময়ে আমার নিকটেউ 
স্থপরিশ্ষুট নহে, এবং হয়ত মনে হইতে পারে যে আমি কখনও এক উদ্দেশে কখনও 
আর একটি উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছি, কিন্তু আমার বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের 
পশ্চাতে আছে একটি চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং ইচা হইতেভে আত্ম প্রসার বা 
আস্মবিকাশ । 

আমাদের দৈনন্দিন অতি সাধারণ ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করিলেই এই কথার 
সত্যত! বুঝ। যাইবে। আমাদের দেহে যত প্রকার ক্রিয়া হয় তাহাদের মাধ 
অনেকগুলি অচেতন যন্ত্রচালিত ক্রিয়ার স্যায় (যথা হ্ৃংপিন্ডের স্পন্দন, চক্ষুপল্লবের 
উঠানাম৷, শীতের প্রভাবে শরীরের কম্পন ইত্যাদি) । কিন্তু শনেক এয়াই 
আমাদের প্রবত্তি ও ইচ্ছাশক্তি দ্বার। চালিত হয়, অর্থাং তাহার! ঘটিবে কি ঘটাবে না 
বা কি ভাবে ঘটিবে ইহ আমরাই সচেতনভাবে নিয়প্রত করিয়! থ!কি। এই সকল 
ক্রিয়ার মূলে আছে আমাদের কামন! ৷ আবার এই সকল কামনার মূলে আছে 
আমাদের অপরিপুর্ণত| । আমরা যে অপরিপূণ তাহ! আমাদের শরীরে ও মনে 
নানাবিধ অভাব থাকাতেই সুচিত হইতেছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আসঙ্গ-লিপ্লপ| নিয়তই 
আমাদিগকে এই অপরিপূর্ণতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল অভাবের 
কহক গুলি একেবারেই নিয়স্তরের । তাহার! অন্ধশক্তির মত আমাদিগকে নানাদিকে 
চালিত করিয়া থাকে, এবং তাহারা মানব এবং ইতর প্রাণী ছইয়েতেই সমানভাবে 
বিপ্তমান। কিন্তু বিচারবৃদ্ধিসম্পন্প প্রানী অর্থাং মানবের এনে অধিকাংশ অভাব 
বোধই কামনার রূপ ধারণ করিয়া থাকে। আমর! প্রায়ই অভাবকে সচেতনভাবে 
অগ্থভব করিয়া থ।কি এবং সেই সঙ্গে যে বস্ত্র আমাদের সেই অভাব পরিপুরণ করিতে 
সমর্থ তাহারও একট। অস্পষ্ট বা সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লই এবং আমাদের কামনা 


২৭৪ ছল 


চরিতার্থ করিতে হইলে সেই উদ্চিষ্ট বস্তুটি প্রাপ্ত হওছ যে বিশেষ গায়োজন এইজপ 
ধারণা আমাদের মনে উদিত তয় । এই বশ্টি প্রান্ত হলে যে স্মখ বা আনন্দ 
হইবে তাহার আশ! কামনাকে আরও বলবতী করিয়। তুলে এবং তাহা লাভ 
করিবার জন্য আমরা বন্ধ বা চেষ্টা করিয়া থাকি। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে 
এই উদ্দিষ্ট বস্তুটি বে কোনও ব্রি হইতে পারে, এমন কি যাহাকে আমরা 
সাধারণতঃ ক্লেশ বা দুঃখ বলিয়া থাকি তাহাও কোনও কোনও স্থলে আমাদের 
কামনার বিষয় হইতে পারে ॥। কোনও কোনও বস্যর নিজেরই এমন একট। আকর্ষণী 
শক্তি আছে যে আমরা তাহ! কামন। করিঘ! থাকি এবং কানন! চরিতাথ হুটলে_ 
অন্ততঃ কিছুকালের জন্ট _তৃণ্থি অন্্রভব করি। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই থে আমাদের মনে যে সন কামনার উদয় হুয় তাহার! পরস্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন 
থব! পরস্পরনিরপেক্ষ লয়। সকল কামনাই চৈতন্তগত একান্তে গ্রথিত। 
প্রচতোক কামনার পশ্চাে আমাদের বিচারবৃদ্ধি সুস্পষ্টভাবে হউক্‌ বা অলক্ষিতেই 
হউক্‌ কান্ত করিতেছে। কোনও কামনা মনে উদয় চইলেই তাহাকে আরও যে 
সকল কানন। প্রকাশ্য) বা প্রচ্ছ্নভাবে রহিয়াছে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
দেখি। একটি কামনাকে বিচ্চিপ্লভাবে পুরণ করিতে হইলে যদি আরও প'চটি 
কামন। পুরণের পথে বাধা পড়ে তাহ| হইলে তাহাকে তয় সংযত করিয়া রাখি নয়ত 
এমন ভাবে চরিতার্থ করিবার চেষ্ট। করি যাহাতে অন্য কালা পূরণের পথে বাধা 
না পড়ে । এইভাবে বিচারবুদ্ধির সংস্পর্শে আসিঘা কামন।বিশেষের আকারেরও 
পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে। নিম্স্তরের অভাববোধের আকার সকল৷ প্রানীতেই এক । 
ক্ষুধা ও তৃষা পণ্ডিত € মূর্খের পক্ষে সমান তাত্র। কিস্ক এই অভাববোধের 
ভিত্তিতে যে কামন। তাহার রূপ ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিতে বিভিন্ন । একই বস্তু, ঘটনা 
বা! পরিস্থিত মূর্খ ও অসং বাক্রির ননে যে ক।মনার উদ্রেক করে তাহা সভ্য, 
মার্জ্দিতরুচি বাক্তির কামলা হইতে ভিন্ন। স্ুরাং প্রত্যেক কামনার আকার, 
তীব্রতা ও বিশিষ্টত!" আসাদের প্রত্যেকের সমগ্র ব/ক্তিবের উপর নির্ভর করে। 
প্রত্যেক কামনাই কোনও মানবের সমগ্র বাক্তিত্ের প্রকাশ বা পরিচায়ক । সুতরাং 
আমি যখন মনে করি যে একটি বিশেষ বন্য পাইলে আমার একটি কামনা পূরণ 
হইবে তখন আম যে কেবলমাত্র সেই কামনাটিকেই চরিতার্থ করিবার ইচ্ছ। করি 
তাহা লয়, আমার চেষ্টার লক্ষ্য আনার সমগ্র আস্মর প্রলার. বিকাশ বা পরিতৃপ্তি । 
কাদনাবিশেষ চরিতার্থ করিয়া যে তৃপ্তি বা স্থখ পাই তাহা মূলত: লাত্মতৃপ্তি বা 
আত্মপ্রসাদ । কিন্তু কামনাবিশেষ চরিতার্থ করিয়া যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহা 
ক্ষণিক এবং অসম্পূর্ণ । ঈন্সিত বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াও মনে হয় কোথায় যেন 


সখ ও দুঃখ ২৪৫ 


কি একটু বাকি থাক গিয়াছে। সুতরাং ঈল্লিত বস্ত্র পাইপার পর কিছুক্ষণের 
জন্য একটি কামনা কিছুপরিমাণে শান্ত হইলে মাখার তাহ। উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! 
একটির পর আর একটি আলিয়া উপস্থিত হয়। হাতে মনে হয় যেন আত্মার 
গভীর মৰ্ম্মস্থলে কি একট! অভাব বা অপূর্ণতা রহিয়াছে যাহার সম্পূর্ণ নিরাকরাণের 
উপায় এখনই আমার সম্মুখে নাই । আনি এমন কিছু পাইতে চাই ব। এমন কিছু 
হইতে চাই যাহার জহ্য আমাকে বহুকাল ব্যাপিয়! ক্রিয়াশীল হইতে হঈবে, নানারূপ 
বাধা অতিক্ৰম করিতে হইবে, মাঝে মাঝে হতাশ। ও বিফপতার সম্মুখীন হইতে 
হইবে । এই যে চরম উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন তাহা সাধন করিতে হইলে আমাকে যে 
প্রতোক কামনাই বিচ্ছিন্নভাবে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে পুরণ করিতে হইবে এমন নয়, 
হয়ত অনেক স্থলেই আনেক কামনাকে সৰৃপ্ত রাখিতে হইবে, সংযত রাখিতে হইবে 
মথব| রূপাস্তরিত করিতে হুইনে, এমন কি হয়ত অনেক কামনাকে একেবারে উচ্ছেদ 
করিতে হইবে, অর্থ।ৎ আমি যাহা চাই তাহ! আমার সমগ্র অখণ্ড আম্মার বিকাশ, 
কোনও অংশবিশেষের নয়। 

আমাদের সমস্ত কামন। ও কামনাচালিত ক্রিয়ার মধো আমরা মূলতঃ আত্মার 
প্রসার বা পুষ্টি অন্বেষণ করিয়া থাকি এ কথাটিতে কিন্তু আপত্তি উঠিতে পারে। 
আপত্তিটি এই যে এই কথাটিতে প্রতোক মানব যে স্বার্থপর এবং সকল ক্ষেত্রেই 
মাত্র স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া! কাজ্র করে ইহাই বলা হইয়াছে_যদিও তাচ। সত্য নয়। 
সম্মুখে নিমচ্চমান অসহায় শিশুকে উদ্ধার করিবার জন্য যখন কেহ চেষ্ট। করে তখন 
শিশুর উদ্ধারসাধনই তাহার মনে একমাত্র লক্ষান্থল থাকে । ভবিষ্যতে তাহার 
নিজ্ের কোনও মানসিক পরিবর্তন অথব। বাক্তিহের বিকাশ অথব! আত্মার প্রসারলাভ 
হইবে এ সম্বন্ধে কোন€ চিগ্াই তাহার মনে স্থান পায় না। অসহায় শিশুর 
বিপদ্কে উপলক্ষ্য মাত্র কারয়া নিজের চারিত্রিক উন্নতি অথবা ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
সাধন করিব এরূপ চিন্তাও এক হিসাবে একান্ত স্থার্থপরের চিন্ত, কিন্তু সকল প্ৰালে 
যে মাত্র এইরূপ চিন্তাই প্রতোক মানবকে কর্ম্মে প্ররত্তি দেয় একথ! সতা নয়। 
অধিকম্ত মানবকে সময়ে সময়ে আপনার বর্তমান অথবা ভবিষাং সগ্ন্গে বিন্দুমাত্র 
চিন্ত! না করিয়া আত্মবিলজ্জন পর্যন্ত করিতে দেখা যায়। সৈনিক যখন আততায়ীর 
হস্ত হইতে স্বদেশরক্ষ! করিবার জন্য নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করিয়! লয় এবং এইন্ধপ 
ম্বতুই কামনা করিয়। থাকে তপন তাহার মনে নিগ্জের সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই স্থান 
পায় না। আমি মৃতামুখে পতিত হইলে ক্ষতি নাই কিন্ত আমার স্বদেশ যেন 
পরহস্ডগত ন! হয় এইরূপ চিন্তাই সুখ।ত: তাহার মনে স্থান পাইয়া থাকে । 
দ্বাদেশরক্ষার চেষ্টায় তাহার মৃত্যু যখন অবধারিত, যখন স্বদেশের ভবিষাং অবস্থা 


২৪৬ দৰ্শন 


দেখিবার জগ লে আর কয়েক মুহূর্তও বাচিয়া থাকিবে না তখন তাতার নিজের 
চারিত্রিক উল্ততি অথবা, আত্মার বিকাশ দশ্বস্ধে চিন্তা করার সম্ভবনা! কোথায় ? 
সুতরাং আত্মবিকাশ বা আত্মাপ্রলারই যে আসাদের সমস্ত কামনার একমাত্র লক্ষ্য 
তাহা স্বীকার করা যায় না । 

আমরা আত্মার প্রকুতি সম্বন্ধে আগে যাহ! বলিয়াছি তাহার মধোই এই 
আপত্তির উত্তর মিলিবে। প্রকৃতপক্ষে আম্মার বিস্তৃতির কোন সীমারেখা লাই 
জথবা আত্মায় একাস্বিকভাবে অন্তর বাহির ভেদ নাই । স্বৃতরাং আত্মার বিকাশ 
সাধন বলিতে বহির্গণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিচ্চিন্ন কোনও পদার্থের বিকাশ ব। পরিণতি 
বুঝিব না। বহি্গতের যে অংশের সঠিত জ্ঞান অঙ্ুভূতি বা ক্রিয়ান্থত্রে আমার 
ঘালছ যোগ আছে তাহার মধো “কোনও পরিবর্তন এবং আবার বিকঃশ বা পরিণতি 
অক্ষা্সীভাবে সম্বন্দ ।  শর্থাং বাছিরের কোনও বস্বতে যখন আমি কোনও 
পরিবর্তন আলিতে চেষ্টা পরি তাহা আমার শা ত্মবিকাশের চেষ্টার একটা অঙ্গ । 
এই প্রবর্থলের ভিতর দিয়াই আমি আত্ম প্রসারের পথ খুঁজিঘা পাই । সববড্ভাতে 
আফুদ্শনরূপ যে লক্ষ্য বা আদর্শ ছঠালীরা আমাদদর সম্মূপে উপস্থিত করিয়। 
থাকেন প্রাকতজ্জনের মানে সেই আদর্শ ই অলক্ষিতে কাক করিয়া থাকে | সেইজন্য 
আমার কোনও প্রয়োজনীয় দ্রবা বিনষ্ট তষঈটলে মনে হয় যেন আমারই একটা 
অঙ্গহানি হইল, আনার প্রিয়জনের পচে কশাঘাত পড়িলে তাহ! যেন আমাকেই 
আঘাত করিল। বিপন্ন শিশুর উদ্ধারচেষ্টা জামার আত্মবিকাশের উপায় বা 
উপলক্ষা মাত্র নয়, উচার একটা অঙ্গবিশেষ । আম্মোৎসর্ণকারী সৈনিক যখন 
স্বদেশরক্ষার্থ আব্মবিলজ্ন করিতে প্রস্তত থাকে তখন সেও আপন মাত্মীয়ন্বজন 
ও স্বজাতির উপকার তাহার কাম্য মনে করে এবং তাহাদের সহিত একাঝ্ুবোধই 
তাছাকে আক্মবিসঞ্ঞজন অর্থাৎ আপনার দেহবিসর্নে প্রেরণা দিয়! থাকে । আমার 
অস্তিত কেদলসাত্র এই দেহবিশেবে সীমাবদ্ধ লয় এইরূপ বোধ আছে বলিয়াই 
আমি বাতিরের কার্যে ও আনোর ব্যাপারে জামার আত্মার পিকাশ খুজিয়া থাকি! 
বাহিরের বন বস্তুর সঠিতঈ কোনও না কোনও ভাবে আনার সম্বন্ধ আছে বটে কিন্ত 
এই সম্বন্ধ কোথাও ঘলিছ কোথাও বা অতি ক্ষীণ বা শিথিল । যদি কোনও বহর 
সহিত আমার সন্বন্ধ এত শিথিল হয় যে তাহাতে কোনও পরিবর্তন উপস্থিত 
হইলে তাহা আমাকে স্পর্শ করতে পারিবে না অর্থাৎ এইরূপ পরিবর্তনের ভিতর 
দিয়া আমার আব্ম'র কোনও পুষ্টি বা পরিবর্ধন হইবে লা তাহ! হইলে তাহ! 
কখনও আমার কামনার বিষয় হইতে পারে না। পৃথিবী হইতে বহু দূরবর্তী 
কোনও নির্ধ্বাপিত তারকার পৃষ্ঠে একখানি প্রস্তরখণ্ড ( যদি সেখানে প্রস্তরথণ্ড 
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থাকে ) কিভাবে অবস্থান করিবে সে সম্বন্ধে আনার মনে কোনও কাননারই উদয় 
হইতে পারে না । এই কজিত প্রস্তরথণ্ডের অবস্থান যাহাই হুউক্‌ না কেন তাহাতে 
বর্তমানে ব। সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতে আমার ব। আমার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট কোনও 
প্রাণীর বিন্দুনাত্র প্রুতিবিন্ধির সম্ভাবন লাই । সুতরাং যদি আমাকে প্রশ্ন কর। হয় 
যে এই প্রস্তরখগ্ুটি সোভাভাবে থাকিবে অথবা বক্রভাবে থাকিবে এই দুইটি 
মধণো আমি কোনটি ক।মনা করি তাহা হইলে আমার উত্তর হইবে যে এই তুটই 
আমার পাক্ষে সম্পর্ণভাবে সমান । অর্থা২ এই দুইটি বিকাপ্রের কোনওটি আমি 
ষথার্থভাবে কাননা করিতে পারি ন! অথবা কোনটির আমাকে কোনভরূপ ক্রিয়ায় 
প্রবৃন্তি জম্মাইবার মত আকমণীশক্তি নাই । 
প্রত্যেক মআনবান্মার অস্থরে পূর্ণতার অভিমুা একটা গহিশ্ীলতার প্রেরণা 
ই যুল/প্ররণাই নানাবিধ সচেতন € অবচেতন কামনা, এষণা ব! 
প্রবৃত্তির আকার ধরিয়া অতর5: দেখা লেয়। আমি এখন যাহ! আছি তাহাকে 
অতিক্রম করিয়! যাইব, আনি বিশুলাভ করিব, বহির্জগতের উপর আধিপত্য 
করিব, অন্তকে সামার বশীছত করিব, আনি লু হইব, মহান হব, সষ্টি করিব, 
বহু হইব এই সকল কামনাই ফুলকামনার গুকারভেদ মাত । হাই নানবান্ধার 
মূল প্রকুতে । আমরা মূলতঃ আস্পবিকাশই কামন। করিয়া থাকি এবং যে পরিমাণে 
আমাদের এই কামন। সফল হয় সেই পরিমাণে আমর! আত্মপ্রসাদ বা স্থথ ভোগ 
করিয়া থাকি ইহা বললে অবশ্য সহচ্ষে মনে হইতে পারে যে যে কোনও প্রকারে 
আমাদের কামনাগুলি পূরণ করাই স্থখলাভের উপায় । অর্থাৎ সুখ পাইতে চইলে 
কি উপায়ে আমাদের সকল কমন! চরিতার্থ করিতে পার! যায় তাহাই স্থির করিতে 
হইবে । কোনও বাক্তি ঘে পরিমাণে তাহার সমস্ত কামনাগুলি চরিতার্থ করিতে 
পারে তাহাকে সেই পরিমাণে সুখী বলিতে হইবে । কিন্ত বাস্তবাক্ষত্রে দেখ! যায় 
যে'সনেক সময়েই এ কথ। সতা হয় না। প্ৰথমতঃ, কোনও কামনাই পুর্ণভাবে 
তৃপ্ত কর! দুঃদাধ্য। ঈপ্সিত বস্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাইলেও সনেকস্থলেই নলে 
হয় যেন কামন। খানিকট। অপূর্ণ রহিয়া গেল। একটি কামন! পুরণ করিতে ন। 
করিতে আরও অসংখ। কামনা আমাদের মনে আসিয়। উপস্থিত হয়।, দ্বিতীয়তঃ, 
যেবস্ পাইলে আমরা সুখী হইব বলিয়। মলে করি অধিকাংশস্থলেই দেখিতে 
পাই যে তাহা সুথের সঙ্গে সঙ্গে তুঃখ বা লীড়ার কারণও হইয়া থাকে অথবা কখন9 
কখনও এত আাধক পরিমাণে তুঃখ উৎংপন্র করে যে তাহার তুলনায় সুখাকে অতি 
সামান্য বলিয়াই মনে হয়। সকল কামনা যতদূর সম্ভব চরিতাথ করিয়া. কাম্য 
বস্তু যথেষ্ট পাইয়া, ভোগস্থুখে আক নিম থাকিয়া ও সামুষ যে অস্রখথী হইতে পারে, 
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অসত মন্মযস্তণায় দগ্ধ হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা অহরহ: দেখিতে পাই । 
কামনাবিশেষ পুরণ কৰিলেই যদি সুখ হয় তাহা হইলে সমস্ত বা অধিকাংশ কামনা 
পুরণ করিতে সমর্থ হঈয়াও কেচ কেহ অস্ুবী হয় কেন? এই প্রাশ্রের উত্তরে 
বল! যাইতে পারে যে ইজ্ছিয়সেবার কামনা পূরণ করিয়া আমরা যে সুখ পাই 
অধিকাংশস্থালেঈ তাহা প্রকুত স্থাখের অবভাসমাত্র। যে কোনও কামনা পূরণ 
করিতে পাহিলেউ কোনও ন| কোনও আকারে সুখ পাওয়া যাইতে পারে বটে 
কিন্ত সে স্থখ প্রায়ই আত্মাকে সম্গ্রাভাবে তৃপ্তি দিতে পারে ৭! । সুতরাং এইখানে 
প্রশ্ন উঠে যে প্রকৃত সুখ কি? ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া, পরের কুৎসা রটাইয়া, কলহ 
করিয়। যে ক্ষণিক তৃপ্তি বা আরাম পাই তাহ! সুখের আকার ধরিয়া আমিলে ৪ 
যদি তাহা প্রক্ুত সুখ ন! তয় তাহ। হইলে প্রকাত সুখ তইাতে ইহার প্রীভেদ কি? 

এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে মানবাত্মার অস্যরতম 
বা নিপূঢ়তন কামনার প্রকৃত-রূপ কি তাহা হারও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে । 
যে কামনার ভিতর দিয়! মানঝস্মার স্বরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তাহাই তাঠার 
অন্তরতম কামনা ৷ মুখাতঃ জ্ঞান বা চৈতস্যোর ভিতর দিয়াই মাত্ম। আপনার 
নিকট প্রকাশ পায় । আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ । আমার চৈতন্য বা জ্ঞানই আমি আছি 
ইহা প্রমাণ করিতেছে । কিন্তু “আমি আছি” এই জান এবং “আমি কতকগুলি 
বিষয় জানিতেছি” এই জ্ঞান একট জ্ঞানের হুইটি অবিচ্ছেদ্চ অঙ্গ। যে 
বিষয়সমট্ি আমি জানিতেছি তাহাকে আসার জ্ঞানত্রগৎ বলা যাইতে পারে। 
এই স্ৰানদ্রগং যে শুধুই আমার সম্মুখে ভাসিতেছে এমন নয়, ইহাকে 
প্রতিক্ষণেই আমি একট! বিশিষ্ট রূপ দিতে চেষ্ট। করিতেছি । এই ভ্ান- 
জগতে যাহাতে বিন্দুমাত্র বিরোধ বা অসঙ্গতি ন। থাকে, যাহাতে ইহা 
সম্পূর্ণক্পে সামঞ্স্তপ্রমণ্ডিত হয় ইহাই আমার চেষ্টার বিষয় । আমার 
আন্তরহম প্রদেশে এমন একটা প্রেরণ! আছে যাহা আমাকে প্রতিক্ষণে প্রতিক্ষেত্রে 
একটা বিরাট সামগস্তের দিকে লইয়। যাইতেছে কিন্ত বিরোধ, অসঙ্গতি বা 
'অসাসতস্থ দূর করিতে গেলেই দেখিতে পাই যে আমার জ্ঞানজ্গতের বিস্তারের 
প্রয়োজন । জ্তালজগতের কোনও অংশবিশেষের অভ্যন্তরে যদি নস্তবিরোধ থাকে 
তাহ! হইলে তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে সেই অংশটিকে বিস্ত,ততর 
জগতের সহিত সংযুক্ত করা। এইরূপে প্রত্যেক অংশ হইতে আন্তবিরোধ দুর 
করিতে হইলে আমি দেখিতে পাই যে আসার ভ্ঞানজগতকে সর্বববাপক হইতে 
হুইবে । সুতরাং সুসঙ্গতি বা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার আর একটি দিক্‌ ক্ষুদ্রতা বা 
সঙ্ীর্ণতা পরিহার । আমার জ্ঞানজ্গগং এমন এক আকার ধারণ করিবে যে তাহা 


সুখ ও ভব ২৪৯ 


হইতে কোনও বস্তুই বাদ যাইবে লা এবং প্রতোক ক্ষুত্পাতিক্ষুদ্র বিষয় পর্যান্ত ইহাতে 
স্থসমঞ্রসভাবে সংহত থাকিবে ইহাই আমার চেষ্টার বিষয়। সম্পূর্ণ স্বসমঞ্জস ও 
ন্বন'হত পরিপূর্ণতার অভিসুখী আমাদের যে প্রেরন আছে তাহার দিক্‌ হইতে যখন 
দেখি তখন আমাদের জ্ঞানকে শ্রীজ্তা বলা যাইতে পারে । এই প্রেরণাই বুদ্ধি বা 
বিচারশক্তিরূপে প্রকাশ পায় এবং ইত! আছে বলিয়াই আমরা সতা ও মিথা।, 
বাস্তব ও কল্পনা, তাল ও মন্দ, উচিতা ও আনৌগিতোর মন্যে প্রাভিদ করিতে পারি। 
ইহার প্রকাশ কেবল যে ভ্ঞানজ্গতে তাহ! নয়, রসামুস্ুতির এবং কণ্মের ক্ষেত্রেও 
ইহার প্রকাশ দেখি । ইহ আছে বলিয়াই আমর! জন্ুন্দারের উপরে সুন্দরকে, 
অমঙ্গজের উপরে মঙ্গলকে স্থান দিয়। থাকি । সকল প্রকার মিথ্যা, ক্ষুপ্রত', সক্কীর্ণতা, 
মলিনতা, কুস্্রতার উদদ্ধ অবস্থিত যে রসসমৃদ্ধ মনস্ত সঙ্যলোকের আভাস আমরা 
প্রতিক্ষপেই পাইয়। থাকি সেই সতালোককে বান্তবঞ্জগতে সকলক্ষেত্রে পূর্ণ ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করার কামনাই মানবাত্মার অন্তরের নিগৃঢ়তম জামনা। বিরুদ্ধ প্রতিকূল 
ঘটনার আবর্তে পড়িয়া অথবা আঙ্ছ-রিপুর বশবর্তী হইয়া প্রায়ই আমাদের সেই 
কামলা বিকৃতরূপ ধারণ কহিবা থাকে বটে কিন্ত এই কামনাই যে আনাদের সকল 
কামনার মূল তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই ৷ মানবাস্মার সম্পূর্ণতস 
বিকাশ বা প্রসার মাত্র এই সত/লোকের ক্ষেত্রে হইতে পারে। আর আমরা যে 
পরিমাণে আমাদের এই মূল কামন! চরিতাথ করিতে সফল হই সেই পরিমাণেই 
আমরা প্রকৃত সখের আন্থাদ পাইয়া থাকি । অথাৎ আমর! দৈনন্দিন জীবনে যে 
কোনও কামনা পূরণ করিতে পারিলেই খানিকটা স্থুখ পাইয়া থাকি বটে কিস্ত 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ন/ আমরা সেই কামনাগুলি এই মুলকাসনায় রূপান্তরিত করিতে 
পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমর। প্রকৃত স্থখের অধিকারী হইতে পারি না। এই 
অন্তর কামনা হইতেই আমর! সুখের উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড পাইয়া থাকি। 
সুখের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে যে বস্তুটি হইতে আসর! ্থুখ পাইবার 
আশা করিয়া থাকি অর্থাৎ যে বস্তুটি আমাদের কামনার বিষয় তাহার স্বরূপ 
কি দেখিতে হইবে সেই বস্তুটি যদি ক্ষুদ্র, সঙ্ধাণ, মলিন ও অন্তবিবরোধহ্ 
হয় তাহ। হইলে তাহা কখনই আমাদের মুলকামনাকে তৃপ্ত করিতে 
পারে ন) এবং সেইজন্য আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। পক্ষান্তরে 
উহ! যদি সম্পূর্ণরূপে স্থসম্জস ও শ্রীমপ্ডিত হয় তাহা হইলে উহ! আমাদের 
অস্তরতম কামনাকে চরিতার্থ করিতে পারে, আমাদের যথার্থ আত্ম বক।শের 
সহায়ক হইতে পারে এবং সেই হেতু আমাদিগকে প্রকৃত স্থখ [দিতে পারে। 
ইহ! হইতেই বুঝ। যাইবে যে, ক্ষণিক-ইন্ড্রিয়লালসা পরিতৃপ্তির যে সুখ তাহা 
৬ 
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অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃত সুখ নয়, যাহা আমাদের স্বক্থপানুলারে যথার্থ তৃপ্তি দিতে 
পারে তাহাই পকৃত সুখ । 

এই যে প্রকৃত সুপের মানদণ্ডের কথা বলা হুইল ইহা সকলের প্রতিই 
সমানভাবে প্রাযোক্ষা কিনা এই প্রল্প উঠিতে পারে । সইল্রিয়জ সুখে পারতৃপ্ত 
কোনও বাক্তি এবং নিঃ স্বার্থ, পরহিতত্রতী, ষ্যানতপন্থী এই দুইয়ের জীবন তুলল! 
করিলে কাহাকে আমর! প্রকৃত সুখী বলিব ? মানবের স্ব্বোচ্চ পরিপূর্ণ আদর্শা- 
সুযায়ী জ্রীবনকেই যদি প্রকৃত সুবী বলিয়া মনে কর! ইয় তাহা হইলে অবশ্য দ্বিতীয় 
বাক্তিকেই প্রকৃত স্থখী বলিয়। স্থির করিতে হইবে । কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে এরূপ 
বিচার করিবার অধিকারী কে? প্রথমোক্র ব্যক্তি যদি এই আদর্শটিকেই অন্দীকার 
করে তাহা হইলে আমর! কোন্‌ যুক্তিবলে তাহাকে অসুখী অথবা তাহার জীবনকে 
অসাথক বলিব? €কহ যদি দৈবক্ৰমে অথবা নিজের বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয়্জ সুখের 
দোষপঞ্যলি দূর করিতে সমর্থ হয় এবং আপনাকে প্রকৃত স্থখী বলিয়া মনে করে তাহা 
হইলে তাহার এই ধারণাকে মিথা! বলিয়া প্রতিপল্প করিবার উপায় কি? “আপন 
অবপদ্থায় তৃপ্ত মূখ” হওয়া অপেক্ষা অপরিতৃপ্ত সক্রেটীস হওয়া ভাল” * একথা 
হয়ত ভ্যানগরিনাদৃপ্ত সব্রে্টাসের মুখ হইতে নিঃস্থত হুইতে পারে, কিন্ত মুখকে 
সেকথু। দ্বীকার করাইতে পার1 যাইবে কি লা তাহাই বিবেচ্য । সক্রেটীস জানেন, 
মাত্র ঈত্ত্রিয়জ সুখ তাহাকে পূর্ণতৃপ্তি দিতে পারে ন।| তাঁহার আীবনে অলংখ্য 
ক্রেশ, অভাব, উদ্বেগ, ্টংক$! প্রভৃতি বর্তমান পাকা সত্বেও তিনি যে অন্তরের 
অমৃতলোকের সন্ধান পাউয়াছেন তাহাই তাহার পরমন্ত্রখের কারণ । কিন্তু যে ব!ক্তি 
এই অম্বতলোকের সঙ্কান পায় নাই, ষাঠার কাছে এইকপ উন্নততর সুখের ধারণা 
সম্পুর্ণ নিরর্থক, নিজের উত্ত্রিয়পরিতৃপ্তি ব্যতীত অন্ত কোনওরূপ সখের ধাংণাও 
যাহার মানসিক পরিধির সম্পূর্ণ বাহিরে তাহাকে কি উপায়ে বুঝান যাইবে যে, সে 
বেহ্থখ ভোগ করিতেছে তাহ! প্রকৃত সুখ নহে অথবা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্থুখ? 
তাহাকে মুখ বলিলেই এ সমস্যার সমাধান হইবে না, কারণ সক্রেটীস তাহাকে থে 
কারণে মূর্খ বলেন সে হয়ত ঠিক সেই কারণেই নিজেকে অত্যন্ত চতুর বা কৌশলী 
বলিয়! মনে করে ; এবং সক্রেটীসের ইন্দ্রিয়ঙ্জ ভোগ সুখে বিরাগকে সে হয়ত আত্ম- 
প্রবঞ্চনার নামান্তর বলিয়া মনে কারে । ছইটি সুখের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট অথবা 
উদ্নতশ্রেণীর, এই প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার কি উত্তর হইবে এই 
কথার আলোচন! প্রসঙ্গে J. 8. 11] বলিয়াছেন যে, যদি দুইটি সুখ এমন হয় যে 





০] 8 better to be Socrates diseatifivd than a fool satisfied”. 
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ফাহাদের এই ছহইটিরই অভিজ্ঞতা আছে ভাহারা সকলেই অথস! আনেকেই কোনও 

রূপ নৈতিক বাধাতার বশবর্তী ন! হইয়া নিঃসন্দেহে তাহাদের মধে! একটিকে 

বাছিয়া লন, তাহ! হইলে সেই স্থথটিকেই উচ্চতর স্থান দিতে হইবে, অর্থাৎ পরিমানে 
কম হইলেও তাহাকেই অধিক উৎকৃষ্ট বলিয়া গণা করিতে হইবে । ডঙানী, বুদ্ধিমান, 
ও বিবেকশীল ব্যক্তিরা যেহেহ ইন্দ্রিংজন্খ ই অন্যপ্রকারের সখ উভয়কেই 
জানেন, সেই হেতু এ সম্বন্ধে ভাহাদের বিচারকেই চূড়াস্ক বলিয়! মনে করিতে হুইবে । 
ই্দ্রিয়পরায়ণ বাক্তি মাত্র একপ্রকারের স্থখের কথাই ভানে, স্বতরাং সে আপনার 
সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া গণা করিলেও তাহার মতামতের কোনও মূল্য দেওয়া 
যায়না। এই হিসাবে উচ্চতম আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি যে স.খকে প্রকৃত সুখ বলিয়া 
মনে করেন তাহারই মানদণ্ডে অশ্য সকল প্রকার সুখের উৎকধ বা অপকর্মের বিচার 
করিতে হইবে । কিন্ত এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে, আমর! যে ধরিয়া লইয়াছি 
জ্ঞানী বাক্তি দুই প্রকার সুখের সছিতই পরিচিত, সে ধারণা যথার্থ নে । মুখ, 
রিপুপরাঘ়ণ ব্যক্তি তাহার প্রবৃত্তি চরিতাথ করিয়া যে সুখ পায় ভথব। অন্নণ্যঢারী 
বন্ধলধাারী বর্নলর বন্াজস্তর পিছনে ছুটিয়! যে স্থখ পায়, সভাসমাকভূক্ত, ভ্ঞানালোক দীপ্ত 
উন্নতচরিত্র মানবের পক্ষে সে স্থখের তীত্রতা বা স্বরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা 
নিতান্তই অসম্ভব। কোনও ব্যক্তিবিশেষ আপনাকে স্থখী বা অসুখী বলিয়া মনে 
করিতে পারে, লে হয়ত বলিতে পারে__“কাল আমি সখী ছিলাম, আজ আনি 
অন্মুখী, অথব। কাল আমি যে সুখভোগ করিয়াছিলাম আজ তদপেক্ষা অল্প বা অধিক 
সুখভোগ করিতেছি, কিন্তু কেহ যদি বাস্তবিক মাপন'কে সম্পূর্ণ স্থুখী বলিঘ়। মনে 
করে অর্থাৎ তাহার মনে যে সকল কামন। উদয় হওয়া সম্ভব সবই চরিতার্থ হইয়। যায় 
এবং তাহার সখের অনুভূতি সম্বন্ধে অস্ত কাহারও সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকে তাহা 
হইলে বাহির হইতে অন্য কাহারও পক্ষে তাহার হুখাম্থভূতির যথার্থ মূলা সম্বন্ধে 
কোনও অভিমত প্রকাশ করা অঙনীচীন। এই আপত্তির উত্তরে বল! যাইতে 
পারে যে, প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি সকল মানবের মধ্যেই অল্াধিকপরিম।শে আছে, 
এবং এই বিচারবুদ্ধি হইতে আমাদের সুখের উৎকর্ষের যে মানদও পাইয়া থাকি, 
তাহা কোনও বাহিরের মানদণ্ড নয় এবং তাহা! সকলের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য । 
আমর! যে পরস্পরের কথা বুঝিতে পারি, পরস্পরের অভিপ্রায় বুঝিয়া ক'জ করিতে 
পারি, সকলের সাহুচর্যো সমাজগঠন করিয়া বাস করি, ইহাতেই সুচিত হইতেছে যে 
আমাদের প্রত্যেকের মনে সকলের পক্ষেই সাধারণ একটা কিছু আছে, এবং ইহাই 
প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি। নিছক ই্ত্রয়লালসা অথবা অন্ধ-প্রবৃত্তি অপেক্ষা বিচারবুদ্ধির 
স্বান যে উচ্চে তাহা সকল সময়ে মুখে স্বীচণার না করিলেও কার্যাতঃ প্রতোক ব্যক্তি- 
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কেই কবনও সা কখনও শ্বীকার করিতেঁই হুয়। কেহ যখন ভবিশ্যতে অধিকতর 
সখের আশায় বর্তমানকালে কোল ও অল্র-স্থখের আশাকে ত্যাগ করে তখন সে 
কাধ/তঃ বিগারবুদ্চিকেই প্রাধান্য দান করিয়া তাহার বর্তমান প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া 
থাকে । অর্থ কোনও বিশেষ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ কর! অপেক্ষা কোনও চ্চাযী সুখই 
যে কামা একথা স্বীকার করিয়। থাকে । আত্মহ্খসর্বন্ব ইন্দ্রিয়পরায়ণবাত্তি আপনার 
স্থকেই একমাত্র পরমার্থজ্ঞান করিয়া আপনার সুখের ব্রন্য অণ্তকে প্রবঞ্চনা করিতে 
অথব। মন্যের উপর বলপ্রয়োগ করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহার 
অপেক্ষা কৌশলী অথবা অধিকতর বলবান্‌ কোনও ব্যক্তি যখন তাহাকে প্রবঞ্চল। 
করে অথবা! তাহার উপর বলপ্ররোগ করে তখন সে প্যায় ও ধর্শ্মের দোহাই দিয়া 
থাকে। অতি দ্বধাচার” বাক্তিও নিপ্রের কার্য্য সমর্থন করিবার ক্ষচ্য সময়ে সময়ে 
নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকে | বলপৃপ্ত, স্বৈরাচারী দেশনায়কের মুখ 
হুইতেও নিঃ্বার্থপরত! ও বিশ্বপ্রেনের বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ 
মানবপ্রক্লৃতির গঠনই এইরূপ যে, বিচারবুদ্ধিৎ শ্রেষ্ঠতার প্রতি শ্রদ্ধা! প্রত্যেক 
মানবের মনেই সমস্ত কামন', প্রবৃত্তি ও কর্শ্মের অন্তরালে স্পষ্টভাবে অথবা 
প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান । র্রিপুর বশীভূত হইয়া অথব। প্রলোভনের সন্মুখে পড়িয়া 
অনেকেই হয়ত একথ। বিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু সুশ্থ-ও ধঁরচিত্তে বিবেচনা করিলে 
সকলকেই বিচারবৃদ্ধির প্রাধাস্ স্থির করিতে হইবে, এবং ইহ। একবার স্বীকার 
করিলেই এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, অন্ধপ্রবৃত্তি ও ইন্ড্রিয়লালসার ভিতর দিয়া 
আব্দার যে রূপ প্রকাশ পায় তাহ! তাহার স্বরূপ ব। শ্রেষ্ঠরূপ নয় এবং অন্ধপ্রবৃত্তি 
ও ইত্জ্রিয়ঙশাললার পরিতৃথিই চরম বা প্রকৃত সুখ নয়। 

“আমরা কি চাই ?” এই প্রশ্ব লইয়! এই প্রবন্ধ আরম্ত ক! হইয়ছিল। 
এই প্রশ্নের প্রকৃত উচ্কর্‌ হবতেছে আমরা চাই আত্মপ্রলা; বা আত্মবিকাশ ) 
ইহাই আমাদের চরম পুক্রযার্থ “অর্থাৎ ইহাতে সফলতালাভ কিলেই আমর! 
আমাদের জীবনকে সার্থক বলিয়া! মনে করিতে পারি । আত্মবিকাশ কিভাবে 
"হইতে পারে তাঠাও দেখাইবার চেষ্টা। কর। হইয়াছে । আমর! দেখিয়াছি যে 
সর্ধধাঙ্গীল পূর্ণতার অভিমুখী প্রেরণ। মানবাস্মার স্বাভাবিক ধর্শ্ম। এই প্রেরণা 
জ্ঞান, রসান্তভূতি ও কম্মের ক্ষেত্রে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে । এই 
প্রেরণাকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সফল করিতে পাহিলেই আত্মার পূর্ণবিকাশ 
হইতে পারে এবং তাহ! হইলেই প্রকৃত হ্ুধলাভ হয়। কিন্তু আব্মবিকাশকে 
কেবলমাত্র স্ত্রধলাভের উপায়ন্বরূপ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে । খলাত 
আস্মবিকাশেরই একটা অঙ্গ । সর্বাঙীন পরিপূর্ণতাই আমাদের কামনার চরম লক্ষ্য 


স্থুথ ও দুঃখ ২৫৩ 
এবং সুখ সেই পরিপুর্ণতারই একট! উপাদান । এই স্ুবই প্রকৃত সুখ, কারণ 
পূর্ণতার অভিমুখী এই প্রেরণা মানবাত্মার মশ্মগত এবং তাহার স্দরূপের অঙ্গীভূত । 
এই প্রেরণা সফল হইলে আত্মার চরম পরিতৃ্তি লাভ হয় । আমাদের যাহ! চরম 
লক্ষ্য তাহা সম্পূর্ণরূপে লাভ করা হৃঃলাধা, হয়ত এ ভীবনে তাহ! সম্ভবপর নাও 
হইতে পারে। কিন্তু উহাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করাঁতেই আমরা সেই চরম 
সুখের আন্বাদ পাইয়া থাকি । আস্মবিকাশের যে পরিপূর্ণ শআাদশেঁর আভাস আমরা 
পাইয়া থাকি, তাহাকে সমস্ত শক্তি দিয়া বস্তবজ্গতের প্রত্যেকক্ষেত্রে পূর্ণভাবে 
প্রতিষ্টিত করার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টার মধোই অসীম সুখ নিছিত আছে। এই 
চেষ্টাই ভীগনের শ্রেষ্ঠ সাধন" । যে ব্যক্তি এইরূপ সাধনাতে আত্মনিয়োগ করিয়া 
থাকেন, তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ বাদনা, প্রবৃত্তি ও ইন্ড্রিঃ়লালস। রূপান্তরিত হইয়া 
তাহাকে তাহার চরম উদ্দেস্থালান্ডে সগায়ত। করিয়া! থাকে । কিন্তু মনে রাশিতে 
হইবে এক্ট যে প্রকৃতন্্খের কথ! বলা হুল ইহা অমিশ্রা নিরবচ্ছিন্ন সুখ লয় । 
ইহার মাধো দুঃখ 'ক্রেশেরও স্থান আছে । কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তির সাধনার ফলে 
সেই দুঃখ বা ক্লেশের আকার পরিবধ্ধিত হইয়া যায়। কাল আমি যে স্ুথ ভোগ 
করিয়াছিলাম আজ তাহার তুলনায় হুঃখভোগ করিলাম অথব। অতকার এই স্থখের 
সহিত এই পরিমাণে ছঃখ-মিশ্রিত আছে, এইভাবে স্ুখহহখের জমা খরচ করিয়া 
আমাদের জীবনের সার্থকতার বিচার করিতে পারা যাইবে না । সাধনার ক্ষেত্রে 
এইভাবের হিসাব অতান্ড নিয্নস্থান অধিকার করিয়া থাকে । 

প্রকৃত স্থখলাভের এই যে উপায়ের কথ। বলা হইল তাঠা সকলেরই সাধ্যায়ন্ত । 
নিতাস্ত, জড়বুদ্ধি ব! বিকলাঙ্গ ন! হইলে সাধারণবুদ্ধিবশষ্ট প্রতাক ব্যাক্তই 
মানবজীবনের এই চরম আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টায় আব্মনিয়োগ 
করিতে পারে। বাহিরের কোনও ফল ক! বস্তপ্রান্তি-যদি উদ্দেশ্য লা হয়, সিদ্ধিলাভ 
এবং প্রচেষ্ট। যদি একীভূত হয় তাহা হইলে কোনও খ্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত সুখ 
বা চরমস্থধ অপ্রাপা নয়। এই স্ুথ একজনে ভোগ করিলে অপর কাহারও 
তাহ। ভোগ করিবার পথে কোনও বাধ। পড়িবার সম্তাবন। না, এবং যেহেতু 
বাহিরের কোনও বস্তু বা ঘটনাই এইরূপ স্ুখলাতে বাধ। দিতে পাত্রে না মেই হেতু 
স্থিহ। অবশ্যস্তাবী, অর্থাৎ একান্ত চেষ্টা থাকিলে এইরূপ হুখলাভ অবশ্যই ঘটিবে। 
পরিশেষে বলা যাততে পানে যে, এখানে প্রকৃত সুখের যে ব্যাখ্যা করা 
হুইল সেই বা।খযা অন্ুদরণ করিশেই আসক্তিমার্গ ও অনালক্তিমাগ - এই দুইয়ের 
চিরন্তন বিরোধের সমাধান হু€য়। সম্তব। বাহাজ্জগং হইতে আপ্রনাকে সম্পূর্ণভাবে 
অপনারণ করিয়', চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া, সমস্ত বাসনা কামন৷, ও প্রবৃত্তির 
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উচ্ছেদ সাধন করিয়া গ্রকান্ডিক ছঃখনিব্ৃত্তির যে পশ্থা, তাহার শেষে এক বিরাট্‌ 
শৃস্যত! ছাড়া আর কিছুই ন।ই । আস্মশক্তিতে যাহার বিশ্বাস আছে এরূপ কোনও 
বাক্তিকেই যুক্তিদ্বারা এই পন্থা অবন্ুম্বন করান যাইবে ন!। আমাদের সমস্ত 
কামনার উচ্ছেদ অসম্ভব। তবে যে কোনও কামনাকে রূপান্তরিত কর! যাইতে 
পারে, তাহার লক্ষা পরিবন্তিত হইতে পারে ।  শ্রেউবস্তর অভিমুধী যে কামলা 
তাহা আমাদিগকে বন্ধ করে না, এইরূপ কামনার পরিতৃত্তিতেই যুক্তি বা চরমন্তুখ 
বিছ্যামান । পরিপূর্ণ তার আদর্শের প্রতি আসক্তি এবং নীচত।, হীনত। ও কুত্রীতার 
প্রতি অন।সক্তি একই সাধনার দুইটি অবিচ্ছে্ অঙ্গ | 


আয়ুৰ্বেদে তনৃজিজ্ঞাস! 
অধ্যাপক শ্রীভার!পদ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল্‌, প্রি-এইচ-ভি 
অবভরপিকা। 


সজীব দেহই আলোচ্য বিষয় বলিয়া! বৈদ্যকগ্রন্থছসমূণে জীবনের মূলত বসন্বন্ধে 
অলপবিস্তর চর্চা প্রসঙ্গক্রেনে আনিয়া পড়ে । যে মুহ্র্তে তাহার গর্ভাশয়ে ত্বণের 
উৎপত্তি ও বুদ্ধি আলোচনা করিতে, অথবা রোগ সকলের পৃথক্‌ পুথক্‌ নিদান নির্ণয় 
করিতে, কিংবা স্বস্থবুত্তের নিয়মাবলী সংকলন করিতে: ( ইহাদ্রে প্রতোকটিই 
আয়ুর্বেদের অধশ্যাপর্য্যালোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত) প্রবৃত্ত হয়, সেই মুহুর্তেই 
এসম্বন্কে কিছু বলা অপরিহার্য হইয়া উঠে। যেমন, আয়ুর্বেদ যখন বালে যে বীজ 
গ্রহণের অনুকূল শুদ্ধ গর্ভাশয়ে অবিকৃত শুক্র ও শোণিত মিলিত হুইয়া জ্বণের 
উৎপত্তি-সাধন করে, তখন একটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে যে, এই দুটিই কি অন্য 
নিরপেক্ষভাবে জীবনযান্ত্রের সৃত্রপাত করিয়। দেহ নির্মাণ করিতে লমর্থ, ন! এততুভয় 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ অন্য কিছু অঙ্গীকার কর। আবশ্যক যাহা জীবনের আরস্ত করিয়া 
দিয়! বীঞ্জত্বয়ে অবস্থিত নির্জাণোপগ গুণ সকলের মধ্যে সক্রিয়ত। আলি! দেয়? 
প্রথমটির সহিত অঙ্গাঙ্গি ভাবে সম্বদ্ধ একটি দ্বিতীয় শঙ্কাও জাগে যে, এই ভাবে জাত- 
বাক্তির মান[সক, নৈতিক ও শারীরিক প্রতোকটি বৈশিষ্টাই কি-_কার্ধগুণ, কারণ- 
গুণের অন্থদরণ করে বলিয়!-_বীজদ্ধয়ের মধ্য দিয়া মাতাপিত! হইতে আগত 
বলিয়া গণ্য হঈতে পারে? যদি তাহা সম্ভবপর "নী হয় এবং যদি তশ্রধাস্থিত 
কয়েকটির জরন্থ জীবনারস্ত হইতে আল্টেচা সুহর্ত পর্যন্ত . নিয়তকালের মধো ক্রিয়াশীল 
কোন অন্ুভবগম্য কারণ দেখাইতে না পার।” যায়, তাহা হইলে কি যদৃচ্ছামাত্রকে 
তাহাদের জন্য দায়ী করা সঙ্গত হইবে ? না, বাধ্য হইয়া মানিচ1 লইতে হুঈবে যে 
এই জীবন পূর্ব পূৰ্ব জীবনের অনুবৃত্তিমাত্র এবং যে সকল কারণ ইহাতে প্রভীতিপোচর 
হইতেছে ন! তাহার! কোন পূর্ববর্তী জীবনে আস্মলাভ করিয়াছিল? সেইরূপ রোগ 
সম্বন্ধেও দেখ! যায় যে, কয়েকটি রোগ কৌল এবং অন্ত কয়েকটি স্বন্থবৃত্তের বাতিক্রম- 
জাত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহ! ছাড়াও অপর কতকগুলি থাকে যাহাদের 
সম্বন্ধে সর্বপ্রকার কারণানুসন্ধান ব্যাহত হইতে যেন বিধিনিদ্দিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। 
তাহাদের কি ভানে সঙ্গতি করা যাইতে পারে ? আবার যেহেতু_ ব্যক্তিগত দর্শন 
| ES কারণাম্ববিধার্বিত্বাৎ কান্ত তৎস্বভাবতা । অহ, ২১৭ Ney 


১৫৬ দর্শন 
জীবনের প্রতি সেই বাক্তির সলোবুত্তির গুকাতি নিয়মন করিয়া ও লেউজ্গ্য ভঞাতসারেই 
হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক সকল কার্যযারস্তের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার 
করিয়া মাহ্থুষ হিসাবে তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করি! দেয়, সেইজচ্চ আধু-ভীপলনির্বাহ- 
বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়া আযুবেদকে মানুষ ভীবনকে কি ভাবে দেখিবে’ এ সম্মন্ধে 
্বীয় দুম মৃস্পষ্টহন ও সংশয়লেশহীন শব্দ প্রয়োগ বারা সন্ভিবাক্ত করিতে হয়। 
শ্রশ্ম ও মৃত কি সামাদের সত্তার আয়ামনির্ণায়ক ছুই চরম বিন্দু, না উহ। তুইদিকেই 
ওঁ হৃঈটিকে অতিক্রম করিয়া বিস্তুত ? যদি পরোক্কিটিই সত্য হয়, তাবে কি সুখ ত্ঃখাদি 
বিবিধ ভ্বাম্ছ সমাকুশ অ|সাদের এই সর্বগ্ুনবিদিত সভাই অনম্ভকাল ধরিয়া আবতিত 
হইবে, লা এমন কোন সৃস্্মতর সন্তা আছে যাহ! এই সকল 'আবর্তনের মধ্য দিয়া 
মাল্যস্থিত পুষ্পরাঞ্তির সংযোচ্ছক সূত্র খণ্ডের মত অমুবৃত্ত, যাহা এই সকল বম্থ কতৃক 
অসংস্পৃষ্ট, এবং যাহ স্থতরাঃ ইচ্ছামত তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়! পুনরাবর্তনের 
সমাঞ্ডি ঘটাইতে সমথ ? আমর। যে এখানে আছি এবং ভ্রগৎ যে ভাবে চলিয়াছে 
সেইভাবে যে চলিতেছে তাহা কি যদৃচ্ছামাত্র থব! কেবল বস্তন্ৰভাবরস্য, না 
কোন তব, কোন শক্তি আছে যাহ! সমস্ত সত্তাকে অবরোধ করিয়া! আছে__এমন 
দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আছে যে তাহা হইতে কাহারও অব্যাহতি লাই এবং যাহ! ‘বিকারী। 
হইয়াও নিবিকার' এই এক বুদ্ধিবা/মোহকর বিরোধের আধো লিত্রেকে অভিব্যক্ত 
করিতেছে ? সুখদুঃখাদির আশ্রথ আমাদের এই ইন্দ্রিয়গমা সত্তারই ঝ উপাদান কি, 
এবং জগতের সহিত এবং অধাবহিত পূর্ববাকো সূচিত ‘ত্র সহিত উহার সম্স্কই 
বা কিরূপ ? এই সকল প্রাশ্েক উত্তরের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিবে। 
আয়ুর্বেদ সে বিষয়ে আমাদিগকে কি দিতে পারে 'তাহ। দেখাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য ॥ 
অনশ্যান্য গ্রন্থে এ বিষয়ে অমুবিস্তর আল্মেচন্।, থাকিলে ও প্রধানতঃ চারিটি 
গ্রন্থ ( তিনটি বলিলেও চলে 3--চরকসংস্থিতা, ন্ুশ্রুতসংহিতা এবং বাগ্ভটের 
অন্টাঙ্গসংগ্রহ ও তাহার সংক্ষিপ্ত :ও ছন্দোবদ্ধ সংস্করণ আষ্টাঙ্গহৃদয়-__আযুর্বেদের 
দার্শনিকদিগের শ্রেষ্ঠর্রপ সুচিত করে। এই গ্রন্থ>তৃষ্টয় আর্লৌচ্য বিষয়ে বর্তমান 
গ্রন্থ সকলের মধ্যে প্রাচীনতম ৮ইয়াও শ্রেষ্ঠতম এবং আফুর্বেদীয় সাহিত্যে ইতাদের 
প্রতিষ্ঠা অনগ্ঠসাধারণ । -শরবর্তী লেখকগণ নিজেদের উপাদানচয়নে ইহাদিগকে 
অক্ষয়ভাণ্ডাররূপে ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহাদিগের পৃষ্ঠায় যে সকল মতবাদ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে কখনও সাহসী. 
হইয়াছেন কিন! সন্দেহ । অতএব চরক, স্ুশ্রুত ও বাগ্ভটকেই মুখপাত্র করিয়া 
আমূর্বেদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিব। ইঠাদের মধ্যে আবার চরক পূর্বোক্ত 
প্রশ্ন গুলি সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া অত্যন্ত বিস্তু তভাবে ও পরিপাটীর সহিত 


~» 
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যে ভাবে আলে।চন। করিছাছেন, তাহাতে তাহার মৌলিকতা ও সংশখ্ুলেশহীনতার 
ছাপ সুস্পষ্ট ; সুশ্ৰুত সাধারণতঃ সর্বাধিক পত্রিগৃহীত মতবাদ সকলের নিক্ষর্ধ দিয়াছেন 
এবং সেই প্রসঙ্গে কিছু কিছু স্বকীয় মতামত দ্বার! তাহাদের শিষ্টপুর্তি ও স্বস্পষ্টতা 
বিধান করিয়াছেন; বাগ্ভট আবার তাহ! অপেক্ষাও সংক্ষেপপ্িয়,__তিনি কেবল 
পরিণত সিস্থান্তগুলি প্রসঙ্গক্রুমে বিনা আডম্কারে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা 
এস্থলে সুচিকটাহ-ষ্যায়ের অন্রসরপ করিয়া প্রথমে বাগ্ভট, পরে স্থশ্রুত এবং সবশেষে 
ঢরকের আলোচনা করিব । অত:পর অন্যান্য বৈগ্াকগ্রশ্থে দৃষ্ট মতবাদসনুহের 
সংক্ষিত আলোচনা করিয়া! উপলংহারে সমগ্রভাবে আহুর্বেপীয় দার্শনিক মতবাদসকাপের 
উৎসানুসন্ধানে ও ভারতীয় দার্শনিক সাহিতো তাহাদের স্থালনির্ণয়ে যথালক্তি প্ররুত্ত 
হইব । 


বাগ জুট 

খাগ্ভট (সং, ২1২, পৃ. ২৮৬ )১ জ্রণের উৎপন্তি আলোচনা করিতে গিয়া 
বলিতেছেন, “যখন পুরাণ র্জঃ চলিয়া গিয়াছে এবং নৃল্ন স্থিরত! প্রাপ্ত হইয়াছে, 
গর্ভের আশয় ও মার্শ নির্দেষ, এমন সমায়ে বীজর্ূপে অবিকৃত শুক্র অবিকৃত বায়ু 
কর্তৃক প্রেরিত, বায়ু ও অন্যান্য মহাড়ুত কর্তৃক অম্গৃত, 
আব শোবিতের সহিত মিশ্রিত, এঠং  তক্মহুত্ে ই 
রাগ।পিকলেশের* বশবর্তী স্বকর্মপ্রেনিত মনোজব" জীবের সাহৃত সংস্ষ্ট হইয়। 
গর্ডভাশয়ে উপস্থিত হয় 1” এই কথাই অষ্টাঙ্গহদয়ে ১১২, ৩ সংক্ষোপে এবং কোন 
কোন হিদাবে স্পষ্টতরভাবে বল! হইয়াছে £ যুক্তির” প্রভাবে অরনিতে অগ্নির মত 
শুদ্ধ শুক্র ও আবে শ্ব কর্ম ও ক্লেশ কতৃক নোদ্রিত সর ( -জীব) গর্ভরূপে 
*গতে পুরাণে রসি নৰে বানিতে দ্ধ গ্ভস্তাশরে দার্দ্দে চ বীজ।স্বন। শুক্লমবিক্ৃতমবিকৃতেন 

বায়ুন। প্রেরিতমক্তৈশ্ড . মহাইতৈরহুগতম(তবৈলাভিমুছিতমঙ্গক্ষমেব  রাগাদিক্লেশবশা্জ বতিন। 
স্বকর্চোদিতেন মনোঞ্জবেন জীবেনান্ডিসংস্থষ্টং গর্ভাশয়মূপযাতি। এই, স্বলে মুলে, প্রান্ত 
প্রয়োগ হইতে মনে হইতে পারে বে শারীর-দোষ বায়ু ও মছাতৃত বাযু অভিয, কিন্তু উহ) যে 
হমাস্মক তাহ) ত্রিদোষের উৎপন্তি সম্বন্ধে অন্তত্র দৃষ্ট গ্রন্থকারের উক্তি হইতে স্পষ্ট ; আসং. 
১২৯৮ পৃ- ১৪৬, বান্/কাশধাতুভ্য।ং বাঘুঃ। আগ্ৰেয়ং শিম নস্তঃপৃথিবীভযাং লেগ্স।। 
পুনশ্চ, পিতুশন্বন্ধে পৃ. ১৪৭৮ তত্র বদামাশয়পকাশদমধ্যদ্থং পঞ্চমহ কত স্মকতেছশি 
তেছোগুণে।ৎকর্ধাৎ শক্ষপিতসোমপুণম্‌-:---.= মহন. ১/১২1১৯।  স্বাখ্যকারদ্ধর ইন্দু ও 
"রুণদন্তের মতে ‘ক্লেপ’ ঝলিতে এখানে যোগদর্শনে ২:৩ উক্ত, “ন্মবিস্ক/শ্রিতারাগন্ধেহাভিনিবেশাঃ 
পঞ্চ ক্লেশ; এই পাচটিকে বুঝিতে হইবে । তশ্বধো অনিতা, অশুচি, দুঃখ ও লাব্মান্ 


যথাক্রমে নিত), সুচি, সুখ ও ব্দাস্মা বলিছ। বে!ধ বিশ্ব ; বুদ্ধি ও পুরুষের মধ্যে ‘আমি আছি" 
৭ 


পর্চাৰত্ৰান্তি 





২৫৮ দর্শন 


পরিণত হয়। উহা বীজ ( অর্থাৎ শুক্র ও শোনত ) রূপে পরিণত মহাস্ুত, সব্বের 
(মনের ) অনুগামী স্বল্প’ মহাভূত, এবং মাতার আহাররপ-রাপে পরিণত মহাতুত 
সকলের দ্বারা ক্রমশ: কুক্ষিদেশে বৃ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।” অঙ্গবিভাগ-প্রসঙ্গেও (অসং. ২৫, 
পু. "১৫ ১৭ বলা হইয়াছে, 'চেতলাধিভিত মহাগুলময়* আকাশ-বায়ু তেছো-ভাল- 
প্ুথিবী-সংজ্ঞক মহাভৃতসকল হইতে শরীরের নিবৃত্তি হয়) প্রসঙ্গান্তয়ে" শত্রীরকে 
“আহারসস্তব’ বল! হইয়াছে ২ তাহাতেও উগ্র পাঞ্চভৌতিকত্ব পিদ্ধ হয়। 


এই একতান্ডিমান অস্মিত। ; স্খ[ক্িতেতের হুথাগ্রশতিপূর্বক হৃখলাধন বস্তুতে তৃঞ্চারপ আসক্তি 
রাগ; হখ।ভিজ্ের দুঃখামুস্মরণপূর্বক ছঃখসাধন বস্তুতে অগ্রীতি দ্বেষ ; এবং পুর্বলন্মে অনুভূত 
মরপহঃখের সংস্কারবশত: প্রাণিমাত্রের ‘আমার শরীর ও বিহয্পাদির ঘেন বিয়োগ ন৷ ৪য়’ এই 
বে নিমিত্ত (বল; ভগ্ন ই?। অভিনিবেশ এই রাগাদিকে সঘন্ত জগতের খোগন্থপে দশন 
করিনা গ্রশ্বকার স্বীয় এসবের প্রহোক্চনাভিধের সব্বন্ধ-%চক মঙ্গলঙ্গোকদ্বর় গনিত করিছাছেন £ 
জসং. ১১1১, রাগাদিরোগাল্লহজ্াস্‌ সমূলা বেনাশু সবে জগতোহংপ্যপাল্ডাঃ । তমেকটবন্তং 
শিরল। নমামি বৈস্থাগমদ্তাংস্ড পিতামচাদীন্‌ ॥« আহা, ১১১, রাগাদিরোপান্‌ সততাঙ্ছ- 
যন্তণনশেষকার গ্রস্থতানশেষান । গুঁংশুকামোেভারতিদান জঘান যোহপূর্ববৈষ্ঞাগ্র নমোহস্ত ত্র ॥ 
«অর্থাৎ মনের গতিই ধাহার গতি । ইন্দু বলেন, এই পদের দ্বারা দেখান যাইতেছে যে আব্ধা 
নিঙ্গিয় বলিছ। মনের লহিত যুক্ত হইলে তাহাকে সক্রিয় বলিয়। বোধ হুর ( অনোজবেনেত্যাত্মনে। 
নিক্ষিপস্থাগ্রনসা যুক্ত ক্রিয়াববমিব দর্শরতি )। 'শুদ্ধে শুক্রাতর্বে সবঃ স্বক্মঞ্েশনোদিতঃ । 
গর্ভ: সম্পচ্চতে যুক্জিবলাদগ্রিরিবারণৌ ॥  বীজজান্থ্কি মহাকৃতৈঃ _সুক্ষেন: সবানুগৈষ্চ সঃ । 
ম্াতুস্চাহাররসদৈ: ক্রম|ং কুক্ষৌ বিবধ্ধতে ॥ *অকুণদন্ত বলেন ১ বোজসং খুন্তিরুপাদেব- 
সকার্থ্েতিফত বাতালাধনোপারার্থম্য।  যুক্তে বশত সামর্থং প্রস্বে। খুক্তিবশত্ততঃ শুদ্ধে 
শুক্লাতবে স্বকর্মক্রেপনোদিত এব স সন্গো গর্ভঃ সম্পহতে নাসা । কথমিত্যাহ, আগ্নিরিবারণৌ । 
তথাহি, মথাসন্থনদ্থানাদিসামগ্রীমন্থরেগারপ।বাত যথা ন জাগতে. তথা গর্ডোছপি হোক্তসাম রী 
= বৈকল্যাৎ ন ভবতি । সকলসামগ্রীলন্তাব।দেব ভবতীতি বব: 

_ শঅরুপদত। £ সুশ্রৈরতীস্রিবৈ বোগিদৃগ্ৈ: তথ। বং চেতোহগগচ্ছস্থি সবানুগানি, ততঃ ॥ 
তথা চোক্তম্‌-_“ব্মতীক্রি বৈত্যৈরতিসুস্্রপৈরাম্মা কদাচিৎ ন বিদুক্তপুর্বঃ ( চসং ৪17৩৭) 
ইত্যাদি । পুর্বপৃষ্ঠার পাদটীকা ২১) এর ব্যাখা/প্রসঙ্গে ইন্দু বলেন $ অক্রৈল্চ *শ্মন্বরূগৈর্মনল্‌- 
সহচারিভিন্তম্ম।ত্রাখ্র্হাভূতৈরহুসতম্‌ ৷ [চসং. ৪।১।৩, ৬৪ প্রষ্টবা, তূত=সুস্মতৃত বা 
তন্মাত্ৰ, অর্থ = স্থুলকুত, এইরূপ ৪।১।১৭তেও ] তুলনীয় সাংখ্যকারিকা =৯, দুস্মা মাতপিতৃজাঃ 
লহ প্রহুতৈপ্রিধা বিপেষাঃ স/:। স্বস্থান্ডেযষাং নিত মাতাপিতৃজ্জ) নিবর্তস্তে ॥ 
হমহাক্পমবেভে/শ্চ খপবনতেজে!জ্লতুম৷।খোত্যো মহাভুতেছ্যস্চেতনাবিষ্টিতেভ্যোৎভিনিবৃতিরলহা-) 
স্সব্বং রঙ্গতমশ্চেরি তর: প্রোক্তা মহাগুণ: । অলং. ১১, পৃ. ৭8. *অসং. ১৯, পৃ. ৮৭ ২ 
আহারকল্পনাছেতুন্‌ স্বভাবাদীন্‌ বিশেষতঃ ৷ সমীক্ষা হিতদল্রীষাদ্‌ দেহে। হ্াহারসম্ভবঃ ॥ 





আয়ুৰ্বেদে তবজিজ্ঞাসা ২৯ 
পূর্ব অবচ্ছেদে বিবৃত উক্িসমৃহ . হইতে জানা যাইতেছে যে. বাগ্ভটের মতে 
গর্ভের মৌলিক উপাদান সাতটি: (১) ভীব, সত্ব (পুং-), ব। চেতন আধ্যায় 
অভিহিত আত্মা, (2) মনহ বা সব (ব্লী-) সংচ্গায় আখ্যাত মন, এবং (৮৭) 
মিন সাদ আকাশ, বায়ু, অগ্রি, ছল ও প্রথিবী এই পঞ্চ মহাভুত । 
- উ্তপ্থলে ইহাও দুষ্ট হইয়াছে যে পঞ্চ হাত সুপ্ত বা 
তন্মাত্রকূপে ( মোক্ষের পূর্ব পর্যন্ত ) ভ্রীবের নিত্য-সহচর মনের অনুগামী, অর্থাং 
বাজবস্থায় প্রতোক চেতন বাক্রির যাহা উপাদান অব্যক্তাবস্থাতেও তাহাই এবং 
কর্ম ও ক্লেশ হইতে উদ্ধৃত, তহতয়ের আশ্রয় € তদুভয় কতৃক পরিনিঘুমিত এই 
সংযোগাত্মক সুস্ম্র বাক্তি মোক্ষপ্রাপ্থির অব্যবহিত পূর্বপর্যচ্ভ বিশ্বে নিজের স্ুলিদিষ্ট 
পৃথক্‌ সত্তা বজায় রাখিয়! নূতন নূতন ব্যক্ত রূপের স্থষ্টি করিতে থাকে । অতঃপর 
আমরা এই সাতটি মৌলিক উপাদানের যথাক্রমে সবিশেষ আলোচন! করিব । 
“নাস্তিক বর্জশীযদিগের অগ্রগণা' ( অসং. ১। ৩, পু. ১১১ )* “যিনি হিতকর 
আহার বিহার দেব! করেন, সদাচার পালন করেন এবং লোকছয়ের অপেক্ষা, রাখেন, 
তাহার জীবন শমৃততুল্য হয়' ( অসং. ১৯, পু. ৮৮ ,”, “অন্যচন্মকুত কর্মকে দৈব, 
PERE SEE ইহকুতকে পুরুষকার বলে’ ( অসং. ১1৯ পৃ. i )" এই- 
Cat) সকল ও এবংবিধ অন্যান্য উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রভীত হয় যে, 
বাগ্ভট পরলোকে বা জশ্রাস্তযরে এবং সেইহেতু দেচোতিরিক্র 


আত্মায় বিশ্বাসী । 'গর্ভুবক্রাস্তি-সংজ্ঞক অবচেছদে উদাহৃত গ্রন্থাংশসকল হইতে 
জান। যায় যে, জীব বা সত্ব আখায় অভিহিত, নিজ কর্ন ও ক্লেশ কতৃক প্রেরিত 
এই আত্ম! গর্ভের বীঙ্তুত শুক্রশোণিতের বহিরাগত * অধিষ্ঠাত।. এবং মথ্য-মন্থুন- 
মন্থান-প্রভৃতি সামগ্রীর সন্টাবে অরণিতে যেমন অগ্নির আবির্ভাব হয়, গঠাশযের 
শুদ্ধবাদি যথোক্ত সামগ্রীর অবৈকলেঃও তেমনই শু: শোণিত-মেলকে তাহার 
অভিব্যক্তি হয় ( শসং ২২, পৃ. ১০৬ 7 অহ. ২1১৯ )। নিজ্ঞে নিদ্কিয বলিয়া মনের - 
গতি উহার গতি এবং মন ও তদমুগামী পঞ্চ সৃহ্্ম ভূতের সহায়তায় উহ! শুক্রশ্বোণিত- 
মেলনের মধ্যে ভীবনের সূত্রপাত করিয়া দেয়। এই চেতন আত্ম! কর্তৃক তাধিডিত 
হইয়! পঞ্চ মহ।ভূত অঙ্গ প্রত্যঙ্জাদির নির্শ্মাণকার্যা সম্পাদন করে (অসং. ২ ,পু. ৩১৫) । 
সুর্ধকান্ত কর্তৃক ব্যবহিত্ স্র্াকিরণ সন্বন্ধী অগ্নিকে যেগ্রন অধংস্থিত ইন্গনে যাইতে 








“নাস্তিকে! বর্জ্যান।স্।1  *হিতাহাঝবহারাণাং সদ।চারনিষেবিণাম্‌ । লোকদ্বতব্যপেক্ষাণাং 
“জীবনং হুযৃতায়তে ৷ 'অষ্কদশ্মক্ৃতং কম দৈবং পৌকরুষমৈতিকম্‌ । -অসং. ২1৪, ৩১৬ পৃষ্ঠায় 
ইনুর উক্তি তুলনীশ্ন ঃ ইতি দেহে পঞ্চহা্তকাধে চেতনশ্চাপ্যা্রাতাবছিতমনসালি 
পরীক্ষামাপে! ন কিঞ্চিল্ভাতে | 


১৬০ জুন 


দেখা খায় না, সত্বকেও সেইরূপ গর্ভাশয়ে যাইতে দেখা যায় ন। ( অন্য, ২! 1১) : 
উভমত্রই প্রকৃত কাধের অশ্যথাম্ুপপত্তি-দ্বারা গমন সিদ্ধ হয়। ‘কারণের অনুগমন 
করিতে হয় বলিয়া কার্যলকল তৎসদৃশ হয়; সেইক্রল্ড সন্ত গলিত ধাতুর শ্যায় 
নানাযোনিগঙ আকুতি ধারণ করে ( অহ, ২। 1৫ )* ।॥'--এই উক্ত হইতে জান। যার 
মন্ুুযোর মধো যে আত্মা, নিকৃষ্টতম সঙ্জীব পদাথের মধোও সেই আত্মা । এই সিদ্ধান্ত 
বাগ্ভটের অপর একটি উ[ক্তর দ্বারাও সম্িত হয়,_‘কীটপিপালিকাকে পর্যন্ত সতত 
নিজের মত দেখিবে" ( অন্ধ. ১১৬) । 

ইতংপুর্বেই সুচিত হইয়াছে যে বাগ্ভটের মতে মন ও তদসুগামী পঞ্চ 
স্বন্মভূতের সহিত আত্মার সংযোগ অনাদিপরস্পরা-প্রাপ্ত । সেইজন্য গ্রন্তকার 
সময় সময় চেতন-বা আত্ুল-শক্টের ভারা মলোবিশিষ্ট আত্মাকেও অভিহিত 
করিয়াছেন বলিয়! বোধ হয়। যমন, গর্ভের কোন্‌ অংশ কোথা হইতে প্রাপ্ত 
ইহা বুঝাইতে গিয়া অষ্টাঙ্গহৃদয়ে ২1৩1৫ বলিতেছেন 2 ‘চিত্ত, ইল্টিয়সকল ও 
নানাযোনিতে জম্ম চেতন! হইতে জাত ।” এস্বলে অরুণ দত্তের টিগ্চনী লক্ষানীয়,_ 
‘চেতনা আত্মাই, প্রাঙ্ত শুভাশুভকর্রবীজ্জের ক্ষেত্র '* এইরূপ অষ্টাঙ্গসংগ্রহেও 
(১৭১, পু ৩১৬) একই প্রসঙ্গে £ ‘নানা যোনিতে উৎপত্তি, মন, বুদ্ধীন্দ্রয়গণ, 
প্রাণ ও অপ্রাণ, ( সবয়বসকলের ). ধারণ, আকৃতি, শ্বর ও বর্ণের বিশেষ, এবং 
কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, হর্স, ধর্ম, ধর্ম, শীলতা, স্মৃতি, বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রয্র, 
অস্কার, হুখ, তুঃখ, আয়ঃ ও আত্মজ্ঞান এইগুলি আত্মজ।”* এই প্রসঙ্গে ইন্দু 
বলেন £ ‘সেইরূপ মন মাবুদ, তাহ। কোথ।ও হইতে আসে না, কারণ আত্মার 
সহিত নিত)সন্বন্গযুক্ত ।'" 


? তেজে। যথার্কর্মীনাং স্টিফেন তিরস্বৃতম্‌ । নেন্ধনং দৃপ্ধতে সচ্ছৎ সক্ষো গভালয়ং 
তথা ॥ শবকারণা্ুবিধায্নিত্বাৎ কান্ত তৎপ্বভাবত৷ । নানাঝোষ্চারৃতীঃ সত্বে। ধণ্ডেইতে) 
জ্রতলে|হবৎ ॥ *আত্মবৎ সততং পশ্তেদপি কীটপিপীলকম্। * চৈতনং চিত্তমক্ষাণি নানাথেশ্যু 
জন্ম চ॥ «চেতনা জ্যাকব প্রাক, তশুভ্াশুভকর্মবীঙক্ষেত্র মিত্যর্থ: । ততে জাতং চৈতনমাব্মদম্‌ ৷ 
* অনুদিত অংশের মূল নিঃসন্দেই চরক ৪৷৩৷১৬ £ বানি তু খহশ্ত গ্ডশু।স্ুণ।নি, ঘানি চান্ত ততঃ 
সম্ভবতঃ সন্তবস্তি, তান্তঙুব্যাত্থঙ্তামঃ ; তদ্বথা তাস্থ তাস ধোনিষ তপত্তিরাদুয়াস্মজ্ঞানং মন 
ইন্জ্িয|ণি প্রাপ(পানৌ। প্রেরণং ধারণমাকুতিস্বরবর্ণ বিশেষাঃ সুখহুঃখে ইচ্ছাহ্বেষৌ চেতনা দৃতি বুজি 
শ্মতিরিহঙ্কার £ প্রবর্বণ্চেতি । হৃহার উপরে চক্রপাণির চীক। প্রসঙ্গের সবিশেষ উপযোগী বলিক্পা 
তাছাও উদ্ধৃত করিতেছি £ অত্র চ_ তবদ্দেবাদিশশ্বাদিযোনিসমনাদৌ। ধর্মধর্ষজন্তে ধৰ্মাধৰ্মক্জাশি 
জনকত্বেনাস্মৈব সুলকারশসু5)তে । আত্মজানও্রাণাপানপ্রেরপাদো তু মন:করণ ক্আটবিধাবাবধালেন 
কারপম্‌ । *শুধা মনঃ বাস্মজম্‌ । তন্ধি ন কুতশ্চিদাগচ্ছত্যস্মনা নিতাস্বদ্ধিত্বাৎ। 


আয়ুৰ্বেদে তবজিজ্ঞাস! ২৬১ 


বাগ্ভট সত্ব ও মনকে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং এই দুইটি শব্দকে পর্যামরূপে 
ব্যবহার করিয়াছেন । রঙ্গ; এবং তমঃ তাহার ( অবিভ্ঞালংভত * উপপ্লব বা 
দোষ ।২ ধা ধৈর্যা, আকুবিজ্ঞান প্রভৃতিকে এই হনোদোষের পরম 
উষধ বলিয়াছেন ।” শৌচ, আন্তিকা। কুতজ্ঞতা, দাক্ষিণ্য, বাসায়, 
শোধ, গান্তীর্য, বুন্ধি, মেধা, স্মৃতি, শুরুবত্যে রুচি. ভক্ত, সভিযঙ্গাভাব এবং 
তমোগুণের বিপর্গয় -এইগুলি শুদ্ঞসবঞ্র নানসভাব ; দুরুপচারত!, অনার্য শৌর্য, 
মাৎসর্য, অসমিতভাষিহ, অহস্ধ।র, লোশুপয, দস্ত, মান, ক্রোধ, হধ এবং কাম 
এইগুলি রাঙ্জল ; এবং অজ্ঞান: বিষাদ, প্রমাদ, নিপ্র' আলস্য. ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, 
মাৎসর্ধ, বিরোধ, পরাতিসন্ধান এবং সব্ঞ্চণের বিপর্যয়_এই গুলি তামস 1 মাত" 
পিতার সত্ব (শীল, কুল, আচার, শৌচ) প্রভৃতি গন্ভিণী কতক পুনঃপুনং 
চরিতাদিশ্রবণ, নিজের সঞ্চিত ধর্মাধর্মকূপ কর্ম, এবং পৃরধাভযাস" _এই গুলিকে 
গর্ভস্থ সম্ভানের সত্বের বিশেষাপাদক বলিয়াছেন । এট প্রসঙ্গে ইন্দু বলিয়াছেনঃ 
‘সত্ব বা চিন্ত বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই গর্ভের প্রধান সদ-শক্েএ স্থার! শুদ্ধ 
মন বুঝাইতেছে। চৈতন্যন্বরূপ পরমাত্ম'রও মনের সহিত সংযুক্ত হওয়া চেতনা 
প্রভৃতির দার! ব্যক্ত যে চৈতস্ত তাহাকে গৌণভ।বে মনের বলা হইয়া থাকে। সেই 
মনের রঙ্ঃ ও তমর দ্বার) অশুদ্ধি। এই দুইটির পরস্পর সসংবাতেদ্বিশিষ্ট নান! 
সংযোগবিশেষ হুই সবের বিশেষসকল উৎপন্ন হয় ॥'? 

মন অতীন্দরিয়,.কারণ সকল ইন্দ্রিয়াথের সহিতই ইঠার সধ্বন্ধ, উঠার সহিত যুক্ত 
হইয়াই পঞ্চেন্জিয় স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, এবং ইত! একাধাবে বৃদ্দান্দ্িয় ও কর্নেন্সিয় 
উভয়ই ৷" বাগ্ভটের মতে হৃদয়কেই মনের অধিষ্ঠান বলিয়। মলে হয় নন ও 


স্ব বা জনঃ 





১ ইন্দু ও অরুণ দত উভয়েই ব্যাখ্যাকালে এই (বশেষণটি প্রয়োগ করিঘাছেন। 

* অসঃ. ১৫০ পৃ ৩১৭, তত্র সং মনম্তত্তে/পল্লবৌ রলগুমশ্চ । অসং, ১)১,প ৭ = 
আহহ. ১।১।১০৭ রজ'ন্রমশ্চ মনসো ত্বৌভ দোষাবুদাহৃতৌ 1 ‘আজ. ১৷১৷২১= অং. ০)৯, পু ৮, 
বাবৈধাস্মাদিবিপ্জানং যনোদোযৌধধং পরম) *বসং ২/৪, পৃ ৩১১। ক্র ২০১, পৃ. ১৮৫ । 
চগর্তন্ত তোতদের প্রধানং যং সব্ং চিন্তস্। সবশক্দেন শদ্ধং মন উচ্যতে। যচ্চ 
পরমাস্মমশ্চৈতইন্বহুপ।শি মনসা সংযুত্ত্ত চেতনাদিভি বাক্তংট5 হস্ত তশ্মনস উপচারাহচাতে । 
তন্তু চ মনসো রজন্তমোভা[মণ্ড 





॥. তাদ্যামেখাসংখান্ডেদেন পরস্পরনানাসংযোগবিশেবেশ তন 
লব বিশেষা উৎপসন্তে । -অসং- ২৫, পৃ ৩২৯, অভীন্তিছং তু মন: সবার্েরপ্বসাৎ তন্বোগেন 
শঞ্ষেন্্িঘাপামর্থপ্রবৃতেঃ বুদ্ধিকষেজিযোভয়ঝ্মকত্থাচ্চ। আহ ২51১২, সব্বাদিধাস জগ 
স্তনোরঃকোষ্টমধ্যগম্‌ । এই শ্লোক!ধের ব্যাখ্যা সঙ্গে অরুণদত্ত বলেন,_তচ্চ সবাদীনাং 
সব্বরদন্তমসাৎ, তথ! বিজ্ঞানভ্েকিগানাং চ।থশঞ্চকন্ত, তথা আত্মনশ্চেতলো ধাম প্থানম্‌ । 


২৬১ দৰ্শন 
অধিন হইতে মনোবহ মার্গ (বা ভ্রোতঃ ) দ্বার ইউন্দিয্াধ্যক্ষতাদি ন্দকার্য সম্পাদন 
করিয়া থাকে । বায়ু . পিত্ত, কফ এই শালীর দে।যত্রয় এবং রভ্ডঃ ও তম: এই মানস 
দেোযন্ধয় কতক মন উপহত ও হৃদয় বাপ্ত হইলে মনোবহ লোতসকল কুদ্ধ শুইয়া 
উন্মাদ, অলস্ম(র প্রভৃতি এেগ আনরন করে 1» 

শরীর ৪ মনের এই নিকট স্বন্ধ_একের স্বান্ো বা অঙ্গান্ে যথাক্রমে 
অপরের ন্দান্থা ব! অন্দাস্থা এবং একের উপচার দ্বার! অগ্ঠের উপচার-- বন্ধ রোগের 
নিদান ও ডিকিংসাতেই অভুপগত দুষ্ট হয়। আম্মার সহিত মনের নিঙ/সম্বন্ধতা 
পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 

গর্ভাবক্রান্তি-প্রকরণে বলা হঈয়াছে যে, চেতনাধিচিত মহা গুণময় আধাশ- 
বায়ু-আগি-ল-পুথিবী এই পক্চমাস্ীত হইতে অঙ্গ-প্রতাঙ্গের নিষ্পন্তি হয় ॥ দুষ্ট এবং 
অদৃষ্ট বিবিধ কর্মের * বশে ভুতসকলেরই অনেকরূপ সন্নিবেশ বিশেষ হইতে আকুতি, 
প্রমাপ, শ্রেহ, দীপ্তি. ব্ৰৱ প্রভৃতির সুশ্র ও স্থল ত।রতমান্ডেদ দ্বারা 
ভিন্ন অতি বহুপকার সাদৃশ্য কা অসাদৃশ্ঠ নিষ্পন্ন হুয়।1* তন্মধ্যে 
আকাশ সববনুল ; বায়ু রঞোবহুল : অগ্নি উভ্তয্নবভুল ; জল সবতুমোবছল ; এসং 
পৃথিবী তমোবছল। অপ্রতিঘাত, চলব, উষ্ণতা, দ্রবত। এবং কাঠিন্য এইগুলি 
যথাক্রমে তাহ।দের লিঙ্গ । কর্ণাদি ইন্ড্িয়ে তাহাদের বিশেষভাবে অবন্বান এবং 
একৈকপ্রবদ্ধ শব্দ, স্পশ, রূপ, রস ও গন্ধ তাহাদের অধো অস্থিত॥ তাহাদের মধ্যে 
এট শরীণে শ্রবণেন্রিয়, শব্দ, সমস্ত স্রোতঃ, এবং শারীর ভাবসকলের বিভক্তত! 
এইগুলি আকাশ হইতে জাত, স্পর্শনোশ্র্ি়, স্পর্শ, প্রশ্বাস, উচ্ছাস প্রভৃতি, 
পরিস্পন্দন এবং লঘুতা এইগুলি বায়বীয়; দর্শনেন্ডিয়, রূপ, পিত্ত, উদ্মা, পাক, 
সন্তাপ, মেধ বর্ণ, দীন্তি, তেজ: এবং শৌধ এইগুলি আগ্রেয় ; রসনেন্দরিয়, রস, স্মেদ, 
ক্লেদ, বসা, রস, রক্ত, শুক্র, মূত্রাদি জবসকল, শৈতা এবং স্্েছ এইগুলি জলীয় ; 


লক্ষঘাটিত 





> অলং, ৬1৯১ পৃ. ৭২-৭5, তত্রোন্সাদো নম হ উদ্মটগত নারীর বৰ্মনক মদ: 
এন্ডি চানসবস্ত মনস্থাপহতে বুদ্ধৌ। প্রচলিতাপ্রামতু।দীণস্বান দোষ।ঃ প্রকুশিতা জদ়সুপস্থ তা 
মলোবহ।ম আোত্াংক্গাবুতা জনগন্ধান্মাদম ৷ পুনশ্চ, ৬1৪, পৃ ৭৯, স্থত্যপাপ্লে। ক্ষপশ্মার:ঃ স 
যীসঝাভিসংস্বাৎ । দা্রতে২ভিহতে চিন্তে চিন্তাশোকভগ।দিভিঃ ॥ উদ্মাদবৎং প্রকুশিতৈ- 
শ্চিরদেহপতৈ শলৈ১। হতে সৱে জদি ব্যাধে সংদ্ঞাঝাহিবু খ্েবু চ ৪ 

*'ঢৃষ্টং কর্ন মাতাপিড়ভাামিহ কতমাহারাদি । ব্দৃষ্টনহ দস্মকতস্-_ইন্দু । « বলং, ২1৫, 
পৃঃ ৩১৭১ ভূতানামেব চ দৃষ্টাদৃষ্টবিবিধৃকর্মবশাদনেফন্ডলাৎ সপ্লিবেশবিশেধাদারুতিপ্রম|ণস্রেহদীপ্তি- 
স্বরাদীনাং লাক্তপামসারূপাং যা হুপ্স্থলতারতম্যভেদভিল্রমতিবহপ্রকারং নিষ্পস্ততে । *এন্বলে 
ইন্দু যলেন : ইত্জিক্গাণাং প্রত্যেকং পঞ্চহৃতাত্বকণ্দেংলি ক্রুদেশ বিশেঝ!বস্থানম্” প্রোত্রে আকাশদ্‌. 





আমুর্বেদে তরতিজ্ঞাস! ২৬৩ 


এবং ড্রাণেন্লরিয়, গন্ধ, কেশ-নখ-অস্থি-প্রৃতি মূর্ত ভাবদকল, ধৈর্য ও স্বৈধ এইশুলি 
পাথিব .* 
দ্রব্য প্রসঙ্গে ও বলিয়াছেন £ ‘এই জগতে দ্রব] পপ'ন্ূহান্ক । তাহার অধি্ান 
পৃথিবী, যে।[ন,”জল, আকাশ-বাযু-অগ্রির সমবায়ে নিষ্পত্তি ও বিশিষ্টতা, এবং 
ভূতবিশেবের প্রাধান্যবশতঃ পাধিবাদি সংজ্ঞা । ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়ার 
বিবরণ প্রসঙ্গে জা'ঠরা(গ্রর ক্রিয়। বর্ণন! করিয়া! বলিতেছেন £ “অনন্তর ভৌম, আপা, 
আজ, বায়ব্য এবং নাভস এই পঞ্চ উদ্ম। পাথিবাদি নিজ নিজ্ত পঞ্চ আহার-ভাগকে 
পাক করে এবং তাহারা পকু হুইয়া পৃথক প্রথক যথাযোগা ভুতাংশকে পুষ্ট করে, 
অথাৎ পাথিবাংশ শরীরস্থ পাথিবাংশকেই এবং অপর ভূতাংশ সকল অপর ভূতাংশ 
সকলকেই পুষ্ট করে” ।' ্ 
ইচাদের প্রত্যেকের এক সর ভেদ যাহাকে টীকাকারগণ তন্মাত্র বলিয়াছেন 
তাহা ও “গর্ভাবক্রান্ঠি'- প্রসঙ্গে সুচিত হইয়াছে । 
এইখানে ইত্ডিয় ও ইল্লিয়ার্থসকলের সালোচন। প্রাপ্তাবনর, কারণ বাগ্ভটের 
এবং সাধারণতঃ নায়ুর্বেদশান্রেরই মতে ইউন্দিয়সকলও পার্ভোতিকন১ । বুদ্ধীন্দিয় 
পাঁচটি ২ শ্রোত্র, স্পর্শন, দর্শন, রসন ও আ্রাণ। সাদুশ্যবশত:২ তাছ।দের যথাক্রমে 
সাবির ও টিলার বিষয় £ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গঙ্ধ। বুদ্ধীন্দিয়ের 
অধিষ্ঠান পাচটি £ কর্ণন্ধয়, বক্‌, চক্ষদ্বয়। জিহ্বা ও 
নাসিকান্বয়* । শব্দাদি পাঁচটি ইন্ডরিয়ার্থ যথাক্রমে আকাশাদি পাচটি মহাভূতের 
বিশেষ বিশেষ গুণ । এইমাত্র ‘পঞ্চ মহাভূত' প্রকরণে বলা হইয়াছে যে শব্দ।দি 
অর্থ ও স্পর্শনাদি উত্দিয়€ যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে ভাত ॥ 
কর্মেন্ডিয়ও পাচটি £ বাক্‌, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও পদ। তাহাদের কম 





স্পর্শনে পাবনঠ, চক্ষুষি তেল;. রলনে। জলন্, স্রাণে পৃথিবী । * অসং, ২1৫, ১৫-৩১৬ | 
* আসং, ১।১৭, পূঃ ১২৩, ইহ হি জব্যং পঞ্চমহাভুতান্তকম্‌। তক্তাধিষ্টানং পৃণিবী, ঘোনিরুদকং, 
খানিলানলসমবাগ।ব্রবূক্তিবিশেষৌ । উৎকর্ধেন ডু ব্যাপদেশঃ ॥ $ অজ, ২৩৫৮-৬০, 
ভৌষাপ্যাপ্রেরবাএব্যাঃ পঞ্চোগ্বাণঃ । সনাতসা; । পঞ্চাহারগুনান্‌ স্থান্‌ শ্বান্‌ পার্খিবাদীন্‌ 
পচস্তান্থ ॥ যথা ব্বং তে চ পূুজন্চুস্তি পক) হৃত স্ব পান্‌ পৃণকৃ। পার্থিব শািবানে শেষ শেষাংশ্চ 
দেহগান্‌ । 

? শথাহি সুসং. ৩।১।-৪, ন্ডৌতিঙ্ানি চেন্তরিহ্বাণ্য।যুৰ্বেদে বর্ণযস্তে, তপেন্ছিদর্থ।ঃ । হ্ইনু ১ 
ইন্তরিয়স্য বিশেঘেনৈকতৃতাধিক্যকারণত্বেন সাদৃশ্য? পূর্বপৃষ্ঠা পা. টী. ৩ দেখুন। * অলং. 
২1৫, পৃ. ৩১৯, পঞ্চ বুস্ধীন্রিয়ানি শ্রোতং স্পর্পনং দৃ্শূনং রসনং স্রাণং চ। তেবাং সভাগতরা 
ক্রদা্িযন্নাঃ শব্দম্পর্শন্বপরসগন্তা: । পক্ষ বৃীন্রিন্বাধিষ্ঠানানি কর্ণে ত্বগক্ষিষী জিহ্বা নাসিকে চ। 





২৬৪ দর্শল 
যথ'ত্রুমে : বচন, উৎসর্গ, হর, গ্রহণ ও গমন ।* মনের উভয়াস্মকত! ও উভয়বিধ 
ইউন্দিয়ের অদিটা$হ পুর্বে ই উক্ত হইয়াছে । 
সৱ. রজঃ ও তম:ঃ-_-বাগ_ ভট যাহাদিগকে মহাগুণ বলিয়াছেন, তাহাদের 
সহিত মন ও পঞ্চভুতের সম্বন্ধ ইতঃপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । মন ও পঞ্চভূতের 
মধ্য দি | ইহার সমস্ত ভাগতিক বস্তএই মৌলিক উপাদান। সর্ব্ষপে অবস্থিত 
নিরবশেষ বিকারসমুহ গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারে 
Cee না।* এই কথাই অস্থত্র প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে £ 
ভগত ব্যক্ত = অবাক্তকে কোনকালে অতিক্রম করিতে পারে 
না।'* পরস্পর বিরদ্ধ হইচলও ইহারা বিশ্বের নির্মাতা এবং কার্যসাধনকালে 
কোনক্রমেই পরস্পরের বিঘাতক হয় না ৷" মানবশগরীরের মধো হাদয়ত ইনার 
অধিষ্ঠান (৮ মনের মধো একটি. ছুইটি কিং তিনটির প্রাধান্যবশতঃ সন্তবিধ 
প্রকৃতির উৎপত্তি হুয়। তাহাদিগকে তপ্ভনিস্পন্স পূর্বোক্ত শোচ গুভূতির দ্বারা 
জানিতে হয়।* শরীর সবাদির এবং সত্বাদিও শরীরের অপেক্ষা! রাখে ১০ 
অঙ্গবিভাগ-প্রলঙ্গে ( অসং. ২৭, পুঃ 52২৭ ) ঝাগ্‌ডট বলিয়াছেন, ‘সকল 
অবয়বই আবার পরমাণুভেদে অতিস্বস্তাবশতঃ অসংখোয়তা প্রাপ্ত হয়। সেই 
পরমাণুসকালের সংযোগ ও বিভাগে কারণ কর্ম প্রেরিত বায়ু!” 
9 নর এখানে যে বায়ুর কথা উক্ত হইল তাহ! এ একই আখ্যাধারী বে 
ওখিণক' যে শক্তি শারীর বা খাতুত্ররের অন্যতম বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে 
তাহারই বিশ্ববাসী রূপ । অন্তত্র ( অসং, ৩১৭, পৃঃ ৭৫ ) এই 





* এ: পঞ্চ কৰ্মেক্লিন্তাণি বাক্পাযুপস্থপাণিশাদসংভ্তকালি। তাণুপি চ বচনোতসর্গহর্ধদান!- 
গমনার্থালি ॥ * অস ১২১, প্ ১৬৪, ঘা বা কৃৎগ্রং (বক৷রদাতং বৈশ্বরূপেযণ ব্যবস্থিতং 
আুপত্রয়মপাতিরিচ) [ ন ] বর্তডে----- = অহ. ১)১২।৩১---বথ। বা ক্বৎস্রমপ্যদঃ ।  বিকারজাতং 
বিবিধং ত্রীন্‌ গুণান্‌ নযুতিবর্ততে ৷ * অসং. ১১৭, পৃ. ১২৬=অঙ্ধ. ৯।৯৷)২, নানাস্মকমপি 
ভ্রবামদ্বীষোমৌ ঘহাবলৌ । ব্যক্রাব্যক্তং জগদিব নাতিক্রামতি জাতুচিৎ॥ * অসং. ১২২, 
পৃ. ১৬৮ আর কং বিরোধেহণি মিণো বন্ধদ্শুণত্ররম্‌ । বিশ্বলা দৃষ্টং যুগপদ্‌ ব্যাধে দেবষত্রয়ং 
তথা ॥ এবং এ ১১৭, পৃ. ১২৯, বিকুত্কা অলি চাঞোস্কং রসান্তাঃ কাসাথনে | নাবগ্রং গা 
বির্ঘাতার গুণদোষা মিথো যথা ৪ ৮ আসং. ২)৭, পৃ. ৩৩৮, কোষ্ঠবক্ষসোহ শুনঞ্জেশ্চ মধ্যে 
লব্বরদপ্তমোধিষ্ঠানমামাশত্ব্বারং জৃদত্রম্‌---। ১ অসং ২৮, পৃ. ৩০৪৭, দোষবজ্চ গুৈরণি 
সবাদিভিঃ সপ্ত প্রক্ৃতয়ো ভবস্তি। তান্তদভিনিরব ত্রৈরেব বথেক্রৈ: শোৌচাদিক্ডি জণীবাৎ । 
১৭ ওঁ সু ৩৪৮, শরীরমশি সব্বাদীনহ্ুরুধাতে । দব্বাদয়োহলি শরীরম্‌ । 

* সর্বএব ত্ববয়বাঃ পরমাণুভেদেনাতিসৌক্ষস্তাদসংখোনতাং যাস্তি । তেষাং লংবে!গবিভাগে 


আয়ূর্বেদে তবছিজ্ঞাসা ২৬৫ 
বায়ু সম্বক্কে বলা হইয়াছে £ ‘এই বিশ্বের সকল অর্থ ও অনর্থের করণে একমাত্র কারণ 
অদৃষ্ট ও তুষ্ট বায়ূ, বিশেষ করিয়া এই শরীরের । ইনি বিশ্বকর্মা, বিশ্বস্থা, বিশ্বরূপ, 
প্রঙ্গাপতি, সষ্টা, ধাতা, বিভু, শি সংহর্ভা, মৃতু ও অন্ুস। * ইত:পুর্বের 
“গর্ভাবক্রাস্তি’ প্রসঙ্গে বলা হইয়াঞে যে জীব নিজ নিজ্ঞ ক্রেশের বশবর্তী ও কর্ন কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া শুদ্ধ শুক্র-শোণি=»-মেলকে সংস্থষ্ট হয় । অত এৰ সংযোগ বা জন্মের 
সাক্ম।ং নিমিত্ত হিসাবে ক্লেশ, কৰ্ম্ম ও বিপাক বা কর্রফলের আলোচনা অপেক্ষিত 
হুইচা পড়ে। 

অবিদ্যা. অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও -অভিনিবেশ এইট পীচটি ক্রেশের কথা পূর্বে 
সুচিত হইয়াছে ।’ ইহাদের মধ্যে অবিষ্য। অবশিষ্ট ক্লেশ গুলির মূল ।' এই অবিদ্যা 
অনাদি । ক্লেশসমূহই কর্মসকলের মূল । আবার কর্নসকল পরিপক্ক 
হইবার সময় স্থখাস্থখরূপ বিপকের ত্বারা পুনরায় অবিদ্যাকেই 
পুষ্ট করে। অতএব এই অবিচ্ছিগ্র প্রবাহের চন্য আত্মার, নিত্য হওয়া সবেও, 
কর্মফলাহুজপ যোনি-সমূহে মনঃ প্রভৃতির সহিত সংযোগ 'জিন্ম-এই শব্দের তার! 
উক্ত চয় ।ৎ 
কর্শ কতৃক প্রেরিত হইয়াই ভ্তীব মন ও শরীর প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হয়_ 

ইহা অসকৃং উক্ত হইয়াছে । 'পঞ্চসহাভূত'--সংদ্ক প্রকরণে 

ইহাও উক্ত হইয়াছে যে দৃষ্টাদৃষ্ট বিবিধ কর্মের বশে মহাতূতলকলের 
সন্গিবেশ-হিশেষ হইতে ব্)ক্তিবিশেষের আকুতি, প্রমাণ প্রন্ৃতি নির্ণীত হয়। এই 
কর্ম দ্বিবিধ, জপ্মান্তরকৃত বা দৈব এবং বতমানচ্ন্মে কৃত বা পুরুষকার । পাণি 
মাত্রেরই আয়ুঃ এই দ্বিবিধ কর্মের বলাবলের উপর নির্ভর করে। শ্রেষ্ঠ, মধ্য ও হান 
ভেদে উভয়বিধ কর্মই তিবিধ। উভয়ই শ্রেষ্ঠ হইলে আয়ু দীর্ঘ, ম্থখময় ও নিয়ত 
হয়, উভদ্ুউ বিপরীত অর্থাৎ হীন হইলে আয়ুও বিপরীত হয়, মধা হঁইলে মধ্য, এবং 
মিশা ( অথাৎ একটি শ্রেষ্ঠ এবং অপরটি মধ্য ব। হীন ) হুইলে মিশ্র হয়। দৈব ও 


ক্লে 


ক 





পরমানুনাং কর্মপ্রেরিতো বান্ধুঃ কারণম্‌ । * সর্বার্থানর্থকরণে বিশ্ব্তান্তৈককারণম্‌ । অহুষ্টদৃষ্ঃ 
পবনঃ শরীরস্ত বিশেষতঃ 1 লস বিশ্বকর্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বন্ূপঃ প্রচ্মাপতি:। শর্ট ধাত। বিভুবিধুঃ 
সংহত! মৃতুঃরস্তক: ॥ * পৃ, ৩,পাটী,৩। ৭ ইন্দু অসং, ২1২, পৃ,২৮৭, ল অ্রঘাণূং ন চাগ্রমাপং 
বিপ্্যহমাত্রমিতি ক্রত্ব৷ ব্দবিস্তা মুলং ক্লেপানাং শেষাণাম্‌ ॥। ঘোগ, ২.৪, বজবিষ্যা ক্ষেত্র মুণ্ডরেযাং 
প্রস্থপ্রতম্বিচ্ছিয়োদারাণাম্‌ । * ইন্দু পুবোক্তত্থণেই £ নবিস্তা চানাদিঃ -'ক্লেলমূলত্বাৎ 
কর্মণাম্‌। অমন চ কর্নালি পচ্যমালানি বিপাকেন সুখাস্মখলক্ষশেন পূনরবিষ্ধামেব পুঝ্স্ত্যাতোহ- 
(বচ্ছিলেন এবাহেশ কর্মফলাহুরূণেষু যোন্তস্বরেঘাত্মনে। মন: প্রতৃতিত্তিঃ লংষোগ][-পে। নি-?] 
দ্লিতাশু!পি লদ্ম শ্বব্বেনোচযতে । 
৮ 





২৬৬ দর্শন 


পুরুষকার সমগ্ডণ বা এক্ক্রিয় না হইলে উভয়ের মধ্যে যাহ। প্রবল তাহা অপরকে 
প্রতিহত করিয়া! মায়ুর স্বরূপ নির্ণয় করে, যাহ! দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন 
আয়ুর মান নিয়ত 1১ দৈব ও পুরুষকারের এই সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াই পুংসবন- 
প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে’ £ ‘দৈব বিরুদ্ধ ন! হইলে কালে প্রযুক্ত কর্মের সিদ্ধি 
ক্রুব, সেইজন্য লিঙ্গব/ক্তির পূর্বে পুংসবন প্রয়োগ করিবে।' গর্ড প্রথম মাসে 
অবাক্ত থাকে, সপ্থাহের পর কলল (='প্লেম্মপিণ্ডীভূত'__ অরুণ ) হয়; এই অবন্ায় 
বাক্রীভাবের পূর্বে পুংসবনসকল প্রয়োগ করিতে হয়; কারণ বলবান্‌ পুরুষকার 
দৈবকেও অতিক্ৰম করিয়। থাকে |” 

এই কারণে ব্যাধিও সংক্ষেপতঃ ছিবিধ, প্রত্যুৎপনশ্রকর্মদ ও পূর্বকর্মঞ্জ । 
যাহাদের হেতু দেখিতে পাওয়! হায় তাহার! প্রতুাত্পন্রকর্মঞ্জ ; তাহার বিপরীত 
হইলে, দৈবঞ্জাত। যাহাদের নিদান অল্প, কিন্ত কষ্টভোগ বিপুল, তাহারা 
উভয়াস্মুক।* যে-সকল বাক্তির আহার, বয়স, সাত্মা ও প্রকৃতি পরল্পর হুইতে 
ভিন্ন তাহাদেরও বিকৃত বায়ু প্রভৃতির যুগপৎ সেবনের জন্য একই রোগ একই কালে 
হইতে দেখা যায়। ঝায়,দির বিকুতি বিকুত গ্রহচার এবং ভৌম, আন্তরীক্ষ ও দিব্য 
উৎপাত হইতে হয়? ইহাদের উৎপত্তি আবার সামুদয়িক কর্ম হইতে হয়।।* 

সদসৎ কর্ণের স্থুপাস্থখরূপ ফল বিপাকের জন্ কালের অপেক্ষা করে। এই 
কালের সম্বন্ধে বাগ ভট বলিয়াছেন ( অসং. ১৩, পু. ২) “হাহাকে কাল বল৷ 
হয়, তিনি ভগবান. আগ্যন্তহীন, যথাসঞ্চিত কর্মের অন্ুবত'ক। তাহারই বশবর্তী 





> জলসং. ১/৪, পৃ. ৮৫, সর্বপ্রানিকতাং নিত্যমায়ু্ক্রিমপেক্ষতে। দৈবে পুরুঘকারে চ 
দ্ৰিতং তল্য বলাবলম্ঞ-- বিচাত্তে কৰ্মন্ট তেধ৷ শ্ৰেষ্ঠমধ্যাবরত্বতঃ ॥ তত্রোরুদাররোর্যু(্র দীর্ঘল্য 
স্থস্থত্খসা চ। নিছুতস্যাযুষে) হেতুবিপরীতুস্য চাপরা ॥ মধ্া। মধ্যস্য মিশ্রস্য সন্ধীর্ণ। শৃণু চাপরম্‌ ৷ 
ইদবং পুরুষকারেশ দুর্বলং হাপহন্ততে ৷ তথা দৈবেন বলিনা পৌরুষং কর্ম দুর্বলম্‌ । দৃষ্টা 
ৰদেকে মন্তস্তে নিয়তং মানমায়ূযঃ ৪. * সং. ২৯, পৃ ২৮৭, অবিরুদ্ধে ক্রবং দৈবে কালে যুক্তলা 
কর্মপ; । সিচ্চিঃ পুংসবনাপ্রস্মাং পূর্বং ব্যক্কে প্রবোনদয়েং ॥ অন্য. ২/১।৪২-৪৩, অব)ক্রঃ প্রথমে 
মালি সপ্যাহাৎ কললো ভবেৎ। গর্ভ: পুংসবনান্তত পুব বাক্তেঃ অযোজরেৎ। বলী 
পুক্রবকারে! হি দৈবমপ্/তিবততে ॥ + অআসং. ১/২২ পৃ. ১৬২, ত এতে সমাসত: পুনদ্বিবিধা 
ভবস্তি। প্রতুৎংপ্রকর্মজ।; পূর্ব‘কর্মজাশ্চ ।--.তস্বাদ দৃষ্টহেতবঃ প্রতু/ৎপত্রকর্মঞ্৷; ॥ বিপরীতা 
দৈবজস্মালঃ । ব্দলনিদানা মহাকন্দশ্চোভন্ব/স্রক!ঃ । * অসং ১1৯ পৃ. ৮৩, ভিনল্পাহারয্পঃ সা্মা- 
প্রকৃতীনাং সমং ভবেৎ। একো বিক্ুতবায়াদিযুগপৎসেবলাদ্‌ গদ$0 ঝাতাদীনাং তু বিক্ণৃতি 
ধিুতাদ্‌ গ্রহভারতঃ ( ভোৌমাস্বরীক্ষদিবে/ভ্য উৎপাতেন্যশ্চ আরতে ॥ সম্ভব: পুনরেতেষাং 





আয়ুৰ্বেদে তবজিভ্তাসা ২৬৭ 


হিজর হয়! সূর্য প্রভৃতি এবং আকাশাদিমহাভূতলকল নানাবিধ 
অবস্থান্তর পরিগ্রহ কক্রিদ্মা করিয়! প্রাণীদিগের জল্মমরাণের 

এবং ঝরতু-রস-বীর্ষ-দোষ-দেহ-বল্গের ব্যাপৎসম্পদের কারণহ প্রাপ্ত হয় |” 
সঙ্গবিভাগে অধ্যায়ের উপসংহারকালে বাগ ভট বলিয়াছেন, ‘এই যে অঙ্গের 
কথা বলা হইল, ইহা! অভেদে গ্রহণ করিলে বন্ধের ও ভেদে গ্রহণ করিলে 
মোক্ষের কারণ হয়।'১ ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ইন্দু বলেন. ‘অভেদে অর্থাৎ 
একরূপে রসশীয়তা-হেতু উপাদেক্সভাবে বন্ধের অর্থাৎ জন্ম- 
মরণ প্রবৃন্থি-পরম্পরার প্রবৃত্তির কারণ হয়” এবং ‘ভেদে, 
নিঃস।ররূপে, গৃহীত হইলে জুগুপ্লিতবস্ত-নিমিত বলিয়া রাগাদিনিমিস্তক 
ক্রিয়াকলাপের পরিহারের জন্য মোক্ষের কারণ হয়।”১ বাগ্ভট একস্থলে বলিয়াছেন, 
“সকল প্রাণীর সকল প্রবৃ্তিঈ স্থুধের জন্য ; হ্থুখ আবার ধর্ম ছাড়া হয় না; এত এব 
ধর্মপরায়ণ হুইবে।* আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'সর্বলন্ন্যাস (= ‘সকল বন্ধছেতুর 
ত্যাগ'_ ইন্দু) স্থখসকলের মাধো শ্রেষ্ঠ '* তাহাতে বুঝ! যায় ধর্নদ্বার আপেক্ষিক 
সুখ পাওয়।! গেলেও আতান্তিক হুঃখনিবৃক্কি বা মোক্ষরূপ সুখ সর্বসল্াসের দ্বারাই 
পাওয়া যায়। এই অভি প্রায়েই অরুণদন্ত বলিয়াছেন “এই জস্যাই বীতরাগদিগের 
জন্ম অসম্ভব, _তাহাদের কর্ম ও ক্লেশ লাই বলিয়৷। মগ্যত্র৪ এইরূপ বলা হইয়াছে, 
_রাগাদিক্রেশদূষিত চিত্তই সংমরণশীল । উহ্বাই এলকল হইতে মুক্ত হইলে 

ভবান্ত অর্থাং মোক্ষ বলিয়া কথিত ছয় 1%%* 


মোক্ষ 


কমণ সামদাধিকাং ॥ * কালে। হি নাম ভগবাননাদ্দিনিষনো “ষথে।পচিত কর্ম।2স। রী । 
বদস্থরোধ|দ(দিত্যাদরঃ খাদয়শ্চ মগানৃতবিশেষ!স্ডথ। তথা বিপরিণমস্তো জন্মধতাং 
জন্মদরণসাতু রিসবীর্ঘদোষদেছবলব্যাপ২সংপদাংচ কারণত্থং প্রতাযতাং প্রতিপন্থস্তে ।  * অসং, 
২৫, পৃ. ৩ 1, তদেতদঙ্গমন্েগেন ভেদতশ্চ গৃহৃম।ণং বন্ধাগ্ৰ দে।ক্ষা্থ চ ভবতীতি। 

”বভেদে নৈকত্বেন গৃহ্ৃমানং রাযক্টীরকাছুপাদেক্সতেন বন্ধাত্র লম্মমরণ প্রবৃন্থিপরস্পর। প্র ঝছে 
ভবতি । তদেবানন্তরেক্রেল প্রকারেণ ভেদেন গৃহমাণং নিঃসার জুগুপ্নিতবস্ত সমারন্ধতেন হেতুল। 
মোক্ষাহ রাগাদিনিমিতক্রিস্থাকল/পপবিহারাদ্‌ ভঝতি। অহ ১)২)২০, স্থখার্থ।: সর্বহুভানাং মতাঃ 
সর্বাঃ প্রবৃত্ত | সুখং চ ন বিনা ধর্মাৎ তশ্ান্ধর্মপরো ভবে ॥ *আলং ১।১৩, পৃঃ ১১৯০ অর্বত 
লল্্যাস১ সুখানাম্‌ ৷ *অহ. ২)১)২টি , অতএব বীতরাগাপং জম্মাসস্তবং কর্মক্রেশরহিতত্বাৎ ॥ 
তথাচোক্রম্‌,-_"“চিত্তমেব হি সংসারি রাগাদিক্রেশরুষিতম্‌। তগ্গেব তৈ বিনিমুক্তং ভবান্ত ইতি 
কথাতে 1” 


২৬৮ দর্শন 


ইন্দু 'ইতোবং ভূতাস্বকং দেহমাহুঃ * (অসং ২৫, পৃঃ ৩১৭) “এই বাকোর 
বাধ্যাপ্রসঙ্জে বাগ্ভট দর্শনের নিয়োক্ত-প্রকার নিক্ষষ দিয়াছেন: “এই প্রকারে 
আচার্যগণ পৃথিব্যাদের বিকারসমুদ।য়কেই দেহের শ্ৰক্ূপ বলিয়াছেন । 

Rt ES অতএব এই দর্শনে ইহাই দাড়াইল : আত্বর! নিতা, আবিকার ; 
জাতও হয় না, বিনষ্টও হয় না; সত্বপ্রভৃতির সহিত সংযোগের 

আগত 'জাত' প্রভূ ত আখ্যা লাভ করে: আর তাহার এই সংযোগ অবিভ! স্বভাব- 
সিন্ধ ; অবিদ্যার ক্ষপহেতু সংযোগ অবলীন হইলে শুদ্ধ হইয়! 'মুক্ত” নামে কথিত 
হয়; যেহেতু, একজন পূর্বাপরস্থিত কত? ছাড়! বাল্যাদির স্মৃতি প্রভৃতির ফলেদ্দেশে 
কার্ধ প্রবৃত্তি না ঘটায় দেহাদি কার্যও সম্ভবপর হুয় না। সে আবার স্বতন্ত্র হইয়াও 
নিজেই সেই কাজ করে যাহার ফলে বন্ধ বা মোক্ষ ভোগ করে। তাহার নিশ্কর্ষেরঈ 
করণরূপ কারণ হইতে উৎপন্ত্র সংযোগ ও তাহার বিনাশহই বন্ধ ও মোক্ষ । কত? 
আত্ম! ছাড়া শরীরের সম্ভব হইতে পারে না; ভগবান চরকও সেইরূপই বলেন,__ 
‘যিনি বলিতে পারেন মৃত্তিকা, দণ্ডও চক্র কুস্তকার ছাড়াই ঘট [নর্মাণ 
করিয়াছে, মৃত্তিকা, তৃণ ও কাণ্ঠ গৃহকার ছাড়াই গৃহ নিমণণ করিয়াছে, তিনি 
বলিতে পারেন করণসমুছ মিলিত হইয়! দেহ নির্মাশ করিয়াছে । আত এব আত্মা 
চেতন, কারণ, নিত্য। কিন্তু মহাূুতসকল অচেতন, অনিতা, প্রতিক্ষণ প্রধ্বংসী 
যেহেতু তাহার! নিত্য হইলে ভাবসকলের বৃদ্ঞ।দি সম্ভবপর হয় ন।। সেই একই 
বন্ত অবশ্যই সেইন্্রপ ও অন্যক্ূপ হইতে পারে না, কিন্তু তাহাই দেখা যাইতেছে ; 
অতএব ভূতসকল অনিত্য, তাহা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়! 'পুরুষ’-সংজ্ঞা লাভ করে। 


* ইতানেন প্রকারেণ পৃধিধ্যাদিবিকারসমুদাদ্াস্মকং দেহমাহ্রাচার্ধাঃ । তেনৈতৎ 
স্থিতমস্মিন্‌ দর্শনে । আত্ম! নিত্যঃ, বহিকারঃ, ন জানতে ন চ বিনগ্ুতি; সন্বাদিসংধোগাত, 
জাতাদিঝ)শদেশং লভ্ভতে ; সংবোগস্ঠ তন্যাবিস্া ভাবত 7 অবিশ্যাক্ষরাদবলীনে সংযোগে শুদ্ধ: 
লল্‌ বুদ্ধ ই হাচাতে; একেনহন্বদ্নিন। কত্ৰ বিনা বালত্বাদীন।ং স্থত্যাদিন৷ ফলাভিসক্কানেন কারণ প্রবৃত্ত 
েহাদিকার্ধস্ত চ সম্বঃ [ চাস - ? ] ল চ স্বতঙ্ছোহপ্যাস্থনৈব তৎ কৰ্ম করোতি যন্ত বন্ধো মোক্ষে 
[ বন্ধং মোক্ষং ? ] বা ফলমশ,তে । তন্ত চ স্বকর্সশ এব করবাৎ, কারণাৎ সংযোগতছিনাশৌ 
বন্ধমোগ্ষৌ ! ন হ্নান্দন৷ কত্র? বিনা শতরীরস্ক সম্ভব: ; তথা চ ভপবান্‌ চরক:,__"সৃন্দ এ6ক্রৈশ্চ 
কৃতং কুস্ডকারাদৃতে ঘটম্‌ ! কৃুতং বৃত্ৃণকান্ঠেশ্চ পৃহকারাদ্বিনা গৃহস্‌ ॥৷ যো খদেও স বদেন্ছেছং 
সন্ভুব করণৈ; ক্রতম্‌ "ইতি । তশ্বাদাব্র) চেতন: ঝ/রপন্রিত):॥ আ্রচেতনানি তু মহাতৃতাঙ্ক- 
নিত্যানি প্রতিক্ষণ প্রধ্বংসীনি। তেষাং হি নিত্যত্বে ভাবান।ং বৃদ্ধাস্যসন্ভবঃ ৷ নহি তদেকং ধন্য 
তথা চাক্তথা চ ভবিকুমহতি ; দৃগ্ুতেচ । 


আনুরধেদে তত্বজিজ্ঞাসা ২৬৯ 


এইরুপে আত্মার অনাদি সংযোগ অকস্কোম্যসাপেক্ষ পুরুষ ও সংঘোগীদের জঙ্গ 
সম্ভবপর হয়”? 


[ ক্ৰমশঃ ] 


তন্মাদনিত্যামি ভূতানি, তদধিষিতানি পুক্ৰযাথ্য:ং লভস্তে । এবমান্দনোহনাদি: সংযোগঃ 
পুরুষসংযে। গিভিরন্টোন্তলাপেক্ষৈ€ধতি । ? এন্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খাগ্ভট আগম, 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই তিনটিকে প্রমাণ বলির! স্বীকার করিকাছেন ॥। পা অসং. ১1২০) পৃ. 
১৫২, তদেবমেতানি বহু!!দিকূপ কর্যাপাঝহিতঃ সমাগুপলক্ষ্দেদাগমপ্রত)ক্ষান্ুঘালৈ:। ঠিক এই 
ক্রমেই প্রমাণত্রগ্নের প্রয়োগ দৃষ্াআ দিছ়। ১৯২, পৃ. ১৬৭ তে রোগপরীক্ষা-বিষন্ষে উপদেশ 
দিস্বাছেন। 


ংরেজ-দর্শনে বিজ্ঞানবাদ বা আইডিয়ালিজম 
অ্স্যাপক শ্রলোতিশভন্্র বল্যোপাধ্যাগ্প, এম্‌-এ । 
( পুর্বান্ুতুহি ) 

জেমস হাভিসসনল্‌ ষ্টাছিলিৎ ( James 11560138508) Stirling )— 
জন্র ১৮২০২ মৃত্যু ১৯০৯খুহ উনি গ্ৰম্গোতে প্রথম চিকিংসাশাস্ত্র অধায়ন করেন 
এবং পরে ওয়েল্সএ কয়েক বৎসর চিকিংস! ব্যবসায়ে লিগু ছিল্লেন।_ ১৮৭১ 
খুষ্টাব্দের পর তিনি ফ্রান্স, ও জ্রেরমানী ভ্রমণ করতে যান এবং ফিরে এলে ১৮ ০স্বু-এ 
এডিনবারোতে বসবাস করেন এবং তার মূত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এখানেই বাস 
করেছেন। গ্রেট, ত্রিট ন-এ তিনি হেগেলীয় দর্শনে সব প্রথম পণ্ডিত হয়েও কোন 
বিশ্ববিছাল[.র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না । তিনি একবার ১৮৬১ স্ৃঃ-এ. ব্লাশ গো 
বিশ্ববিহাঃলসের এনং আর একবার ১৮৬৮ বুঃ-এ এডিন্বারে। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের দর্শনের 
অধ্যাপকের পলে প্রার্থী হয়েও কাতকাৰ হতে পারেন নাই । তিনি স্যার উইলিয়ম্‌ 
হামিল্টনের দর্শনের উপর. ডারউইনবাদ প্রোটোপ্র।জম্‌ ও লাইন ইত্যাদি অনেক 
বিষয়ের উপর পুস্তক লিখেছেন, ক্ান্টিয় দর্শন, ক]াটিগারিঞ্র 4! ড্ভানের প্রকার এবং 
গ্িফো্ড, বন্তুতাবলী এইসব উপাধি বিশিষ্ট পুস্তকের নামও বিশেষ উল্লেখযোগা 1 
ষ্টালিং কর্তৃক অনুদিত শোয়েগলের লিখিত, দর্শনের ইতিগাস'- নামক ছোট পুস্তক- 
খান! আমাদের কাছে খুবই স্থপরিচিত। কিন্তু এই মনীবীর প্রতিভ! তার 
“চ্ছেগোব্লেব্প স্রহ্ুস্ত্য” ( দি সিক্রেট অব. হেগেল )--১৮৮৫ স্তিঃ প্রথম ছাখণ্ডে 
প্রকাশিত হয়, পরে ১৮৯প খৃঃ-এ নৃতন সংস্করণ এক খণ্ডে প্রকাশিত নামক গ্রন্থ - 
খানাতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে এমন আর তার অগ্য কোন লেখা ব। বক্তৃতায় পায় 
নাই। এ পুস্তকে তার অসীম ধৈর্য ও অধাবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এমিলিয়া 
ট্রালিং ( ষ্টালিং-এর কণ্য! ) কর্তৃক লিপিত ষ্টালিং-এর ভীবনী/তে পাই ,আমর।--কি 
ভাবে তিনি ১৮৫৬ স্বঃ-এ জেরমানীর অন্তর্গত ছেউঈচডলবের্গ, ( Heidelberg ) 
সহরে মবস্ঠানকালে প্রথন হেগেলীয় চিন্তাতে মুগ্ধ হুন এবং তৎপ্রবতিত দর্শনে 
একাগ্রচিত্তে নিমজ্জিত হয়ে জেরমান চিন্তার অনধিগমা তথ৷সমূহকে আয়ত্তাধীন 





Sir W. Hamilton : 
Workmen and Work, 1894; As Hegarde Prétoplasm, 
1869 ; Lectures on the Philosophy of Law, 1873. Text liook to Kunt, 
1881 ; Philosophy and Theology (Gifford Lectures', 1890 ; The Categories, 
1903. 
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করার প্রবল প্রচেষ্টায় রত হ'ন। এখানেই আমর! পরিচয় পাই যে তিনি একটানা 
দশ বৎসর কি ক্লান্ত নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফলে এই 'হেগেলের রহস্যোর' দ্বার 
উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

পহগেলের রহস্তা ইংরেঞ্ চিন্তার ইতিহাসে একটী নবধুগ প্রবর্তক (epoch 
making) বলে অভিহিত হয়েছে। এ মন্তব্যে কারও অন্যনত থাক! মোটেই 
উচিত নয়। কেননা এই একখান। গ্রন্থ যেমন ঈংরেজ চিন্তায় বিশ্লব ও আমূল 
পরিবর্তন এনে দিয়েছে, এমন আর কোন একজন দার্শনিকের একটা মাত্র 
গ্রন্থ ইংরেঞ্ দর্শনের ইতিহাসে আনরা খুজে পাইনা) কোন :কান সনালো5ক 
অবশ) তাদের সমলোচলায় সম্তবা করেছেন যে এ পুস্তকউাতে ষ্টালিং-এর 
পাণিত্যের পরিচয় যত ন! পাওয়া যায় তার চেয়ে আনেক বেশী পাৎয়! যায় 
অপরিসীম ধৈর্য ও শঙগাবসায়ের ;__মৌঙ্গিকবের বিশেষ পরিচয় পুস্তক্টী দেয় না। 
কারও কারও মত, যে ষ্টালিং হোগোলের নিগৃঢ়-তয় এ গ্রান্থ প্রকাশ করবার প্রায়াস 
পেয়েছেন বটে কিন্তু সে তব জনসাধারণের কাছে যে অজ্ঞান তিমিরে পুরে ছিল 
সে তিঙ্গিরেট পরেও রয়ে গিয়েছে_-হেগেলের রতস্তের দ্বার যদি উদ্ঘাটন ষ্টালিং 
করতে পেরেছিলেন তবে সে রহস্য-ভেদের রস তিনি নিজেই উপভোগ কারোছেন, 
অপরকে তিনি এ রসের ভাগ দিয়ে উঠতে পারেন নাই ₹_ ইত্যাদি নানাপ্রকারের 
সমালোচনাই এই পুস্তক সম্বক্ধে আছে । 

সমালোচকদের এসব মন্তবোর মধো যে কিছুমাত্র সত্য নেই একথ! 
আমর! মুক্তকা& বোধ হয় বলতে পারবো না। কিন্ত এখানে আমরা এই-ই বলতে 
চাই যে, এসব মন্তবাকে সত্য বলে স্বীকার করলেও ষ্টালিং-প্রতিভাকে বিন্দুমাত্র ক্ষু্ 
করা হবে না। তা'র কারণ এই যে, হেগেল-দর্শনের ছচ্ছেয় শব অতল মহাসমুদ্রের 
ম্যায় গভীর € বিশাল ; সুতরাং এই অনন্থ বারিধির গভীরতম প্রদেশস্থ সন্তার 
বার্তা এর চেয়ে বেশী এনে দেওয়া কোন এক চিকিৎসা ব্যবসায়ীর পক্ষে ত মোটেই 
সম্ভব লয়; কোন দার্শনিকের পক্ষেও কি সম্ভব ?--আরও বিশেষ করে তখনকার 
দিনে যখন হেগেল ইংরেজ্ভগতে শুধু নামেই পরিচিত ছিলেন! বৈদেশিক ভাষা 
তা আবার জের্মান দার্শনিক ভাষাকে আয়ন্তাধীন করে বিজ্ঞাতীয় চিন্তার প্রশ্থুটিত 
পুষ্পের যে পরাগ তিনি আাহরণ করে এনেছিলেন তাতে কি তার প্রতিভার পরিচয় 
আমাদের দেন নাই ? শুধু তাই নয়, এই জের্মান দর্শনের প্রতিশান্দর যে পরিভাষা 
তিনি স্থষ্টি করেছিলেন দেই পরিভাষ। কি ইংরেজী দ্শন-সাহিত্যে মৌলিকহের 
পরিচয় দেয় নাই ? তিনি এই বিশাল হেগেলীয় দর্শন-সমুদ্রকে মন্থন করে ঘে 
অমৃতবারি এনে ইংরেজ ভূমিতে সর্বপ্রথম সিঞ্চন করে দিয়েছিলেন তাতে যে শুধু 


২৭২ দৰ্শন 


চোগেলের সুষম চিন্ময় সতের স্বীয় স্বাস উংরেজ বায়ুমণ্ডলে বিকীর্ণ হয়েছিল তা 
নয়, সে ইংরেজ চিন্ত ভূমিকে যথেষ্ট উর্বরাও করে দিয়েছিল। তাই আমরা 
দেখত পাই এ ভূমিতে ঝষি ব্লাড্‌লের জন্ম ও তার মহান লাহ্ছায় প্রকাশ পেয়েছে 
সেই- সপ্তণ ব্রন্দের ( A৪০lut০ ) স্বরূপের কপ ।-হেগেলীয় দর্শনের গভীরতম 
প্রদেশে ষ্টালিং-এর প্রবেশ করার সম্বক্কে যে সমালোচকদের সন্দেহ লে সম্বন্ধে 
আমাদের আর€ বিশেষ বক্তবা এই যে তিনি যতটুকু গভীরে ভুব দিয়ে অযু) রতন 
তুলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন ততটুকুই কি আর কেউ ইংরেদ ইতিহাসে 
পেরেছিলেন ? ফ্টালিং-এর পূর্বেও ত কেউ পারেন-ই নাই, পরেও. কি কেউ 
পেরেছেন ?--ভবিস্তাতের কথা আমরা অবশ্য বলতে পারি ন । লর্ড হ্যাল্‌্ডেনের 
কথায় বলতে গেলে ষ্টালিং এ ক্ষেত্রে অতুলনীয় ।* মিলের মত তর্কশাস্্রবিদ্‌ ও 
হেগেলায় দর্শনের শুরুহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'ল নই । তিনি 'হ্যামিল্টনীয় 
দর্শনের সমালোচনায়’ ( Examinati।n of Hamilton's Philosophy ) 
অনেক স্থানেই হেগেপকে হৃর্ষোধ্য ও অযৌক্তিক বা অদজ্ত বলে বিদ্রুপ করেছেন। 
কথিত আছে ১৮৬৮ খৃঃ: এ তিনি ষ্টালিং-এর এডিনবারে! বিশ্ববিদ্ঠালীয়ের দর্শনের 
অধ্যাপকের পদ প্রার্থনায় এই বলে আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, ‘বিশ্ববিছলয়ের 
অনুগ্গত তরুণ বুদ্ধির নিকট হেগেলীয় দর্শনের কোন প্রয়োজ্রনীয়তাই নেই’ । 

থাক্‌ লে সব সমালোচনার কথ|। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় 
এখানে, যে হেগেল ব্রিটিশ দ্বীপে শুধু নামরূপেই পরিচিত হয়েছিলেন, সেই 
হেগেলকে ষ্টালিংই সর্বপ্রথম মূর্ত করে তুললেন, যে হেগেলীয় সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্ম 
(The Absolute) ইংরেজ দর্শন-পৃজ্ঞারীর মন্দির-গহবরে কেবলমাত্র একটা 
‘অর্থহীন ভাবে ভর।' শক্রূপেই প্রতিধ্বনিত হ'ত, (সেই চিণ্রয় আত্মরূপী ত্রহ্মকে 
ষ্টালিং এনে বসালেন মূর্তরূপে সেই মন্দিরের মৃণ্ময় জড় বেদীতে । সে সময়ে গ্রেট 
ব্রিটন-এ নবীন জড়বাদকৃত বিরাট নৈরাস্ট্ের মধ্যে এই ষ্টালিং প্ররোচিত হোগেলীয় 
্রন্থাবাদই (3১৮৪০1১৮73৪) করলো আশার সঞ্চার ১ এই ব্রহ্মবাদই দিল যুক্তি কি 
তাবে জড়প্রকৃতির মূলে থাকতে পারে খ্ৃষ্টের 'স্বর্গ-রাজ্য' (The Kingdom of 
Heaven) | 

= এছিলিঙ্গ কর্তৃক লিৰিত ষ্টালিং-এয় জীবনীর মূখবস্ধে লর্ড হাল্‌ডেন বলেছেন N০০ 
one since hie Lime hae 8০৮ further, possibly no one ৪9 far. Tle penetrated 


into the inmoat essence of the Hegelian eystem us none but a mun of 
is onrivalled to thie day. 











genins could have done, and his work rem: 
It will hardly be auperseded, for it has the quality of genius.” 
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আমরা পূর্বেই বলেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর নগ্যভাগের কিপিং পরে 

ডারউইন-পশ্থীদিগের নবা জড়বাদের তীব্র যুক্তির কবলে পড়ে গ্রেট ব্রিটনএ যখন 
ধর্ম ও দর্শনে ঘৎপরোনাক্তি গ্রানি উপস্থিত হয়েছিল তখন যে শুধু এক নৈরাশ্যের 
ছায়। ধামিক ও দার্শনিকের মুখেই ফুটে উঠেছিল তা নয়, সাধারণ নরনারীর ননেও 
এক মচা সন্দেহ ও বিপ্লবের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল । প্রতি মানব-মনেই জেগে 
উঠেছিল-__তবে কি ধৰ্ম্ম, ঈশ্বর, আত্ম, স্বর্গ, এসব নিথা। ? এগুলি কি মালল- 
মলের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়? বিশ্বজগতের নিয়ামক যদি জড় প্রকৃতির 
স্বাধীন ও শ্বৃতস্ত্র নিয়মানুবতিতা হয় তবে আর সর্বশক্তিমান পরমেশ্রর ও ভার এমী 
ইচ্ছার স্থান কোথায় £__ এরূপ নানা প্রকারের সন্দেহ ও প্রশ্থই তোলাপাড়! হাতে 
লাগলো । স্থৃতরাং প্রত্যেক চিস্তাশীল বাক্তির মন উদ্ধিগ্র হয়ে উঠলে।--কি ভাবে 
এই, তর বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন ধর্মের সমন্বয় ছাতে পারে! বিজ্ঞান বুদ্ধ ও 
ইন্দ্রিয় প্রৃত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত, সৃতরাং অথণ্ডনীয় ; ধর্ম বিশ্বাস, আপ্রবান্া ও 

ংস্কারের উপ নিহিত, সুতরাং অপরিহার্য । কিন্ত প্রকতপক্ষে চাই এই ছষ্ট“এর 
সমন্বয় /-অভ্তগ্ব কি ধর্ম, কি দর্শন উভয় জগতেই -দেখা দিলো এই সময় 
আনয়নের প্রবল প্রচেষ্টা । আমর! এ-ও পূর্বে বলেছি যে এসনয় ইংরেজ্র দার্শনিকগণ 
যখন তাদের নিজেদের জাতীয় দর্শনের প্রতি যুক্তিলীভের আশায় দুক্পাত করে, 
নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তখন-যে হেগেলীয় ব্রন্মবাদ এই মনীনীত্রে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবে তাতে আর আম্চর্য কি!__স্টালিং পেলেন এ+সমস্ার সমাধান এই 
ছেগেলের ভ্রচ্ষে। ধর্ষোন্দীপনাই যে স্টা্লিং-এর হেগেলীয় দর্শন পাঠের এ+নাত্র 
হেতু তা আমরা এই 'হেগেলের রহস্তেই' সম্পূর্ণ পরিচয় পাই । তিনি যঙটা 
হেগেলকে দার্শনিকরাপে না দেখেছেন তার শতগুণ বেশী করে দেখেছেন খৃষ্ট 
জগতের ধর্ম-গুরু রূপে । তিনি হেগেলকে বুষ্টধর্ষের দার্শনিজ গুরু বা বীর" 
(philosophical champion of christianity) রূপেই দেখ এসেছেন, কেননা 
তিনি বলেন যে ‘হেগেলীয় দর্শন এই ধর্মের প্রতোকটী দাবী-দা-য়াকেই সমথন 
করে ও কার্যকরী ক'রে তোলে’__‘আ.প্তবচন বা বাইবেলের প্রত্যাদেশের সঙ্গে এই 
দার্শনিক মতের রয়েছে অপূর্ব সামন্ত’ ॥*--সে যাহা। হোক্‌, তিনি পেলেন এখানে 
ধর্ম ও বিজ্ঞানের অপুর্ব মিলন, বিশ্বাস ও যুক্তির অলৌকিক সমন্বয় । ম্ৃতর্লাং 
দেশের এই চিন্তা বিপর্যয়ের সময় যখন স্ট।লিং-এর *-হগেলের রহস্ত' ন! ‘দি সিক্রেট 








ক The Hegelian system supports and gives effeet to every claim of 
this religion..--...conxiliate themselves admirably with the revelation uf 
the New Testament” (The Secret of Hegel—1595, p. 190.) 
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২৭৪ দৰ্শন 
অব হেগেল' প্রথম প্রকাশিত হাল তখন যে এ গ্রন্থ শুক্রর ও উপকারিতায় 
শীর্সস্থান অধিকার করে নবযুগ প্রবর্তক বল আ[ভতিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? 
স্টালিং ডাৱ এই বিখ্যাত পুস্তকটীর ভূমিকায় প্রথমেই দেখিয়েছেন, হেগেলীয় 
দশনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা । এ দর্শন যে ইংরেজ্নাতীয় চিন্তায় একান্ত 
আবশ্যকীয় তার প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, এই দর্শনেই আমরা প্রমাণ পাই যে, 
ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে যুল ছটা ভিত্তি, বিশ্বাস ও ইন্দরয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তার। পরস্পর 
বিরনদ্ধ স্থভাবাপন্ন নয়া) বাহ! প্রতীকের উপরই নাবালক বৈক্ঞানিকের যুক্কি 
প্রতিষ্ঠিত ; স্থৃতরাং এই গোলযোগের স্থুষ্টি । কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টিতে যখন সমস্ত 
জাগতিক বাহ রূপকের অন্তরালে যে গভীর তাৎপর্য, সেই তাৎপর্য স্বচ্ছ শ্মটিকের 
হ্যায় পরিশ্ফুট হয়ে উঠে, তখন তিনি দেখতে পান শুধু এক পরম-সব, তাতে ন! 
আছে বিরোধ, ন! আছে অসঙ্গতি ; দেখতে পান-_জড় ও চেতন, জ্রগং ও ঈশ্বর, 
যুক্তি < বিশ্বাস ছই-ই এক, একই--দুই__সবই সেই এক আধ্যাস্থিক-সত্তায় প্রকার 
ব। প্রকাশ । প্রতোক বস্তুটীকে এক একটা শ্বতন্ত ও স্বাধীনসপ্তারূপে-ধরার মূলে 
হচ্ছে মানবের অজ্ঞান ও বুদ্ধির অনটন । প্রকৃতপক্ষে সত্য হচ্ছে ‘একমেবান্ধিতীয়ম' 
এক সদ্ধিতীয় সত্তা এবং সেই সত্তা অসীম, চেতনাময় ও অনন্ততণসমদ্বিত বিভু । 
এই হ’ল হেগেলের ব্রহ্ম বা আবসলিউট্‌ । এই ত্রক্ষে হয়েছে সমস্ত সম্থন্ধের 
সংহতি সব“বিরোধের অবসান । স্ট/লিং-এর মাতে এখানেই হচ্ছে হেগেলের মহ । 
__এই সহবত্বের প্রতিই দেখতে পাই আমর! সমস্ত বইখাল! জুড়ে স্টালিং-এর অসীম 
শরহ্থা-জ্ঞাপনু' তিনি এক স্থানে বলেছেন, “হেগেলের দর্শন সমগ্র বিশ্বের একটা 
স্টিক অর্ক ; "এ দর্শন একটী সার্ব-চিন্ত। বা বিশ্বের চিন্তা "১ তিনি হেগেলকে 
“ধৃষ্ট-জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক’ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, “প্রাচীন 
প্রীসের নিকট আআযারিষ্টটল্‌ যেমন ছিলেন, বত'মান ইউরে।পের সঙ্গেও তেমনই 
হেগেলের সন্বন্ধ '”:-_আবার কোথাও তিনি হেগেলের দর্শনকে প্রাচোর স্বপ্র- 
রাজ্যের বিশাল মণিমুক্তাথচিত হর্ম/মালার সঙ্গে তুলন! করেছেন। “ফ্রান্স, ইংলগু 
এমন কি বিশ্বপ্রগ্চের সমষ্টিগত যে দর্শন স্তপ সে হ্বপের বিশালব্ব ও ব্যাপকহ এই 
হেগেলীয় বিরাট দার্শনিক সুপের তুলনায় কিছুই নয়।'--ইত্যাদি নানাপ্রকার 
অন্ধাঞুলি এই গ্রন্থে তিনি হেগেলকে দিয়েছেন । 








১ he Philosophy of Hegel i te the ory’ stal of 607৩, universe ; it is 
the universe thought, .or the thoighe of, the universe” (The secret of 
Hegal, 8898. 05) - 

21 “..-YWhint Aristotle was to ancient Greece, Hega\ is lo modern 
Europe’ £ 1৮৫ ৮. PT. 







'রেজ-দর্শনে বিজ্ঞানবাদ ব! আইডিয়ালিজম ২৭৫ 


বাক্তিগত বুদ্ধি ও বিচারের উপরে যুক্তিবাদের ( Rationalism ) ভিন্ডি 
স্থাপিত ৷ ঝ। কিছু ভ্যানের এলাকায় এসে পেৌঁদুবে সবই বিচারে শানে ফেলে 
দেখতে হবে কোন্টা আহা ন! কোন্ট! অগ্রাহ্য, কি বস্তু গে অর কি বস্ত্র অদ্তেয় 
বিচারের এজলাসে প্রামাণিক ব্যক্য বা শব্দের (০ut৮০৷5৪7 ) কোন শ্বান নেই । 
হেগেল যুক্তিবাদের এই দাবী অস্বাকার করেন না। পরস্থ ঠার মতে মানবের 
প্রতোক দৈনন্দিন ও ধর্ম জীবনে এই ব্যক্তি, যুক্রি একমাত্র প্রমাণ । কিন্য 
যুক্তিবাদীর স্যায় তিনি যু(ক্তকে সম্পূর্ণ বিষয়ীগত (subjective ) বা বান্তিগ্ত 
(individual) লা ভেবে ভোবেছেন বিষয়গত (০৮je০ii৮৪) বা সর্বগতব্ধাপে 
(universal), সমস্ত বিশিষ্ট বুদ্ধি বা যুক্তির মম্তরালে রয়েছে এক সানাম্য যুক্তি 
(Universal Iteason)—এই সামান্চ যুক্তিই আমাদের বাক্তিগত চিন্তাসমৃহের 
নিয়ামক 1 সমস্ত চিন্তার মূলেই এই সার্বভৌম চিন্ত11. চিন্তার এই সার্বন্থের দিক 
থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় ব্যক্কি-চিন্তার স্থাতস্ত্র নিতান্তই অলীক ও তাসস্তব ; 
এবং সেই হেতুই আমরা দেখতে পাই এই চিন্তাখুলির পারস্পরিক বিরোধ ও 
অসঙ্গতি । এই বার্তি-যুক্তি ব ব্যক্তি-চিন্তাই আমাদের সাব চিন্তাম্বরূপ পরমব্রচ্ষ 
হাতে পুথক্‌ করে রেখেছে । স্থতরাং যে বিশ্বাস বা আপ্তবাক্য ও ধর্মকে অযৌত্তিক 
বলে যুক্তিবাদী প্রত্যাহার ঝরেন, সে বিশ্বাল বা ধর্ম প্রকৃতপক্ষে যুক্তির অতিরিক্ত 
কোন বস্তু নয়। বাক্তি বিশেষের বিশ্বাস ও ব্যক্তি চিন্তার বিরোধ থাকতে পারে, 
কিন্তু সামাস্ক যুক্তির সঙ্গে কোন বিরোধ বা অসামপ্রস্য নেই ; কেননা আমাদের 
বিচার বা বুদ্ধিই বলি আর বিশ্বাস ব! প্রত্যাদেশই বলি সবই সেই বিরাট চিন্তাস্বরূপ 
যে আধা।স্মিক সত্তা তার বিভিন্ন পকারের অন্ভিবাক্কতি । সুতরাং তেগ্রেলের সাতে 
বিজ্ঞান ও তববিজ্ঞানের মধো প্রকৃতপক্ষে কোন হিরোধ নেই--রিজ্ঞান ও ধর্ণের 
কোন অমিল নেই । 

স্বারা হেগেলকে বিমূর্ত ভাবুক (2575৮: thinker) বালে মনে করেন 
তাদের বিপক্ষে স্টালিং এই বলে আপত্তি জানিয়েছেন যে, হেগেল কোথাও আমাদের 
ব্যবহারিক জ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে ভার দর্শনের 65 করেন নাই । পথম থেকে শেব 
পর্যন্ত তার দর্শনের বিষয়বস্তই হচ্ছে এই মূর্ত জাগতিক ঘটনাবলী ও তার জ্ঞান। 
শুদ্ধ সত্ত। (Pur৪ 09108) নিয়ে তার দর্শন শুধু অতীন্দ্রিয় রাছো বিচরণ করে 
নাই ; কারণ হেগেলের মতে মূর্ত প্রকাশকে (concrete manifestation) 
ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ সন্তার কোন মানেই হর না, যদিও কোন অভিব্যক্তি বা জড়ের 
আকারই স্বয়ং-লিদ্ধ বস্তু নয়। সতাকে এ ছু-এর বিমূর্তনে (১50০619)) পাওয়া 
যাবে না, সত্া হচ্ছে এই ছু-এর সংল্লেষণ ব। স্ুসম্পল্ সংমিশ্রণ । 


২৭৬ দর্শন 


এক হিসাবে স্টালিং হেগেল অপেক্ষাও কান্টংকে বড় করে দেখেছেন । 
স্টালিং-এর মতে হেগেলীয় দশ নের গোড়ার পত্তন হয়েছে কান্টে। হেগেলকে 
জানত হলে আমাদের জানতে হবে কান্ট কে, তিনি হেগেলীয় দর্শনকে কান্টীয় 
দশলের “ম্ায্য পরিণতি" 0০2195]1 ০055০71) বলে মনে করেন। হেগেলের 
পুবে ফিক্টে ও শেলিং থাকলেও তিনি তাদের দর্শন কা্ট)য় দর্শনেরই পুরাচ্নৃত্তি 
বলে মনে করেন না এ ক্ষেত্রে হেগেলকে তিনি কান্টের নিকট বিশেষ মী বলে 
খার্য করেছেন, যদিও হেগেল কখনও এ ঝনের কথ। প্রকাশ করেন লাই। এমন 
কি হেগেলের দর্শনে কাষ্ট কে সর্বত্রই পূব'পক্ষরূপে যে আক্রমণ করা হয়েছে তাতে 
স্টালিং-এর বিশেষ ক্ষোভ । তিনি এতে মন্তব্য করেছেন যে, কান্ট কে স্থানে 
অস্থ।নে খণ্ডন করতে যে হেগেকের প্রয়াস তাতে তেগেলের নীচতাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পেয়েছে__হেগেল এটাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন যেন তিনি কান্টের নিকট কোন 
বিষয়ে দেনাগ্রস্থ ন'ন, যেন তার দর্শন কান্টশীয় দশন অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত ॥ 
কান্ট তিনি ‘সাধু, সরল, মধাপন্থী ও মৌলিক’ গবেষণাকারী বলে গুণ বিশিষ্ট 
করেছেন এখানে হেগেলের মৌলিকছের সঙ্থন্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশও করেছেন; 
হেগেলের বিদ্রানবাদ কা'ন্শীয় বিজ্ঞানবাদেরই অভিব্যক্তি বলে তিনি মনে করেন-__ 
অসম্পূর্ণ কাণ্টায় সমালোচনার (0.10705.9)পরিসমান্তি হয়েছে হেগেলে 1--আমাদের 
পরম শ্রদ্ধে্র পরলোকগত অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল হালদার মহাশয় স্টালিং-এর এ 
মহবা অবশ্য স্বীকার করেন নাই । ভার মতে হেগেলীয় দর্শন কান্টশীয় দশ নের সঙ্গে 
লিষ্ট আছে বটে কিন্তু ত! বলে এ দর্শনকে কান্টশীয় দশ'নের 'স্ায্য পরিণতি’ বলে 
ভাববার যথেষ্ট কারণ নেই । তিনি বরং প্লেটো ও আরিষ্টট্ল্‌ এর নিকট হেগেলের 
কপ 'সাছে বলে মনে করেন % এ 
সে যাহোক, সূস্থ বিচারের ফলে কান্ট, ঘখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন 
যে, আমা ভিন্প সমস্ত বিষয়বস্তই মামার মনের একপ্রকার রলা ঃ জগৎ প্রপঞ্চকে 
অবভাস বা এাপিয়ারেন্স ভিন্ন আর কিছুই বল। চলে না, আমাদের জ্ঞালের বিষয়- 
গুলি স্সয়ং সং বস্ত ( থিঙ, ঈন্‌ ইট সেল্‌ফু, বা ডিঙ্গ আন্‌ সিক্‌ ) নয়, তখন তিনি 
আধুনিক পাশ্চাত্য দলের ইতিহাসে এক যুগান্তর স্থি করে দিয়েছিলেন। দর্শন- 
সমালোচকগণ এই অভিনব পরিবর্তনকে চিন্তার জগতে “কোপানিকান পরিবর্তন” 


is not diticealt to defend the thesis that the essentials of 
Hegel's philosophy afeto be found in Plato and Aristotle and ‘that all that 
he did was to make a new wyuthesis of them with euch modification as 
modern kuowledge required” —(Neo-Hegelianiem-—P. 10f.). 
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বলে নাম দিয়েছেন। কান্টের মতে আনাদের যে কোন বিষয়ের ভান হতে হলে 
একদিকে চাই সংবেদন শক্তি বা সংজ্ঞ। (67৯31১81105), অপরদিকে ভাঈ বুদ্ধিশক্তি 
ব। প্রজ্ঞা (understanding) 1 জ্ঞানের ব্যাপারে চাই এই ছু-এর সংবিশ্রণ ছু-এরই 
সমান দাবী। সংবেগন খলো (০৮৯ 6০০৪) আমাভিন্গ বহা-বস্ত ভাত এবং স্বরূপতঃ 
বিচ্ছিন্ ও সুত্রবিহীন (discrete and disconnected সুতরাং যতক্ষণ লা এরা 
স্থসন্বক্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট ও)1,607931590) হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এরা কোন ভঃানের বিষয় 
(০১1৬০) রূপে পরিগণিত হতে পারে না। এবং এই সংশ্লেষণের ভার হচচ্ছ প্রজ্ঞার 
উপর। যে কোন বাহা বস্তুর প্রতীতিই ( আইডির) আমাদের মনের সামনে এসে 
উপস্থিত হোক্‌ না কেন, তাকেই আসতে হবে পথম মনের ছুটী “প্রাত্তাক্ষান্হৃতিএ 
আকার'-এর (ফর্মদ্‌ অব্‌ পাসে প্শন্) নধা দিয়ে -এট আকার বা ফর্ম, ছুটীর একটা 
হচ্ছে দেশ 37৪৪) অপরটী হচ্ছে কাল (61775) । এই'দৈ,শক ও কালিক আকার 
ছটা আমাদের জ্বানেরই আনার মাত্র, এদের কোন বাহা [সন্থা নেই! এক কথায় 
বলতে হয় যে, যা কিছু আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হুবে সমস্তই দেশ ও কালের মধ্য 
দিয়ে। এখানেই জ্ঞানের ব)পার শেষ নয়। বাছা দ্রব্যোংপন্ন সংবেন্নসমূহ দেশ € 
কালের মধ। দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে যপন এসে মানস-প্রতীতিরূপে প্রস্তার সন্মুখে 
পড়ায় তখনও তার! অসম্বদ্ধ নিছক প্রতীতিরূপেই থাকে। এগ্রানেই প্রদ্ঞ/কর্তৃক 
এর! সুসন্থদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হয়_এখালেই প্রকৃত রূপান্তর ঘটে । এখানেও সংশ্লেষণ 
কাব সম্পন্ন হয় প্রজ্ঞার কতকগুলো ‘প্রকার’ বা “ক্যাটিগরিজ'-এর (Cutegories 
of the understanding) মধা দিয়ে । তখলই আমাদের জ্ঞানের বিষয় উৎপন্ন 
হয়। দ্রব্য, গুণ, কার্ধ-কারণ ইত্যাদি করে ১২টী এই -প্রকার'। এই 
প্রকারগুলো প্রজ্ঞার নিজন্ব বন (976) । সংবেদনরূপে জ্ঞানের যে দিকটা 
প্রকাশ পায় মে হচ্ছে পরতঃক্রিয় বা রিসেপ্টিভ, এবং প্রজ্ঞারূপে ঘে দিকটা প্রকাশ 
পায় সে হচ্ছে স্বতঃক্রি্ বা স্পন্টেনিয়াস্‌। স্থতরাং আমরা দেখত পাই যে 
বিষয়ী বিজ্ঞানবাদীর (3৮1৪০৮1৮136) হায় কান্ট, স্বীকার করেন ন! যে বিষয়- 
বস্তুর সম্পূর্ণ টাই মনের স্থপ্ি। মনের কৃতিত্ব শুধু প্রতাতিনি১য়কে অপাস্তরিভ 
করে জ্ঞানের ব্ষিয় করে তোলা, কিন্তু তা বলে মন বাহাবস্ত থেকে যে উৎপন্ন 
ভৌতিক সামগ্রী লে সব সামগ্রী স্ব-ইচ্ছায় স্ষ্টি করতে পারে লা। - জানের 
ব্যাপারে প্রজ্ঞা € সংজ্ঞা এই ছ-এনই স্মান দান। কাচা” মালমসল্লা হে 
materials)” বাইরের জগতের, সংগঠনক্রিয়া ০০০৯1০৪০0০০) মনের এই 

হ'ল সারসংক্ষেপে কাউীশীয় প্রস।-বিজ্ঞানের তাৎপর্য ৷ 
এখন হেগেলের আপত্তি হচ্ছে এই যে লংড্ঞা ও প্রজ্ঞ। এ দুটা যদি পরস্পর 


২৭স শন 


সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ও বিপরীত হয়ে থাকে, যদি বিষয় ও (বিষয়ী ছটা বিভিন্ন বন্য হয়ে থাকে 
তবে এক জ্ঞ!ন- প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের স্ুসঙ্গত সংসিশ্রণ কি করে সম্ভব হয়? 
একই চ্যানের মধো ছটা [বরুদ্ধাত্মক বস্তুর এককালীন সমাবেশ কি করে হতে 
পারে? আবার একহ (7565) না থাকলেই বা আমাদের ভ্যান কি করে হয়? 
সুতরাং প্রমাতা ও প্রমেয় যদি একই ভ্যানের মধো নিত্যসম্থ্ধরূপে অবিচ্ছেভ্ভ হয়ে 
থেকে .. থাকে, যদি স্ব-সংবিদ (১৪1-০০।১৭০1০৫৯7১৪১৪ ) ও বশ্ৰ-সংবিদ্‌ 
(consciousness of the objective world) এই ছ-এর মধো পারস্পারক 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থেকে থাকে তবে যৌক্তিক পিশ্কান্ত এই হবে যে জ্ঞানের স্দরূপই হুচ্ছে 
অথগ্ু-পূর্ণত্ব organic wh০le)৷ এই অধশ্ু-পুৰ্ণ জৈবন্ৰভাব সম্পল্প 
(organic in character) -<ই অথশু-পৃর্ণিব মধে। তথাকথিত দিব অঙ্গাঙ্গিভাবে 
এক ত্রকলপে বিরাজ করে। স্তরাং হেগেল মনে করেন যে কান্টীয় প্রমাবিস্ঞানে 
স্তযানের যে বা।খ।া দেওয়া চয়েডে--তাতে তার যাস্তরিক স্দভাবেরষ্ট ( mechanical 
nature ) পরি৮য় দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে য।হ্িক কৌশল 'আম্।দের ভঠানের 
২পন্তি হয় না । 

তিনি আর বলেন যে বৌদ্ধক পকারঞ্চলে! (categories of the 
understanding) হচ্ছে বিষয়বস্তুর মৌলিক তর বা মূলপদার্থ ( basal 
principles 7 $ সুতরাং তার! বিষয়গত বা জ্ঞেয়গত (০৮je০ti৮e ), বিষয়ীগত 
(5ubjeclive ) লয় এবং কান্ট, যে তাদের সংখ্যা নির্দেশ করে দিয়েছেন 
মাত্র ১২টি তা’ও ঠিক নয়। এই প্রকারগুলোর সংখ্যা কিছু নির্দেশ করা 
সম্ভব নয়__এরা হচ্ছে অসংখ্য । যেমন ব্যয় বন্ধ অসংখা তেমনই প্রকারও 
অসংখা । কান্ট পেয়েছিলেন এই প্রকারগুলো শ্ায়শান্ত্র থেকে । প্রচলিত প্রমাণ 
শাস্ে যে সব ঝকোর আকার (form ০1 J॥u৫৫যদn৷ent) অনুমোদিত আছে তার 
থেকে তিনি এদের পেয়েছেন নিগমন-প্রণালীপ্র।রা (dedu০ti০৷৷)। কিন্তু হেগেল 
এদের খুঁজে বার করেছেন জগত প্রপাপ্দের নধা থেকে । স্মৃতরাং তিনি মনে করেন 
যে ক।ন্ট. এই প্রকার গুলোকে মনের জ্ঞান-রচনায় যে বস্ত্র বা কারণ (instrument) 
রূপে বাঝহ!র করেছেন তা লিতান্তঠ ভুল । প্রকারঞগ্চলো মনের সঙ্গে কোন বাহা 
সম্থন্থে সন্ধদ্ধ নয়--এরা মনের অপরিহার্ধ পদার্থা এরা হচ্ছে বিষয়-বস্তুর স্বরূপ। 
হেশেলের মতে বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই অখক্তপূর্ণ- -স্বরূপ জ্ঞানের মধ্যে, একীভূত হয়ে 
আছে । প্ৰকৃতি, কি বহিঃ কি আন্তঃ, সবই হচ্ছে সর্বগত মনের (Un ersal Mind) 
স্বপ্রকাশ । এই প্রকারগুলোর মধ্য দিয়েই সেই বিরাট মন বা হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতি বা 
জগৎপ্রপঞ্ষকুপে প্রকাশ পাচ্ছে । এবং যেহেতু জ্ঞানের স্বরূপ হচ্ছে দৈব, অথ পূর্ন 
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সেই হেতু এই প্রকারগুলে! এক আভাস্তর সুত্রে সুসম্পন্ন । সুতরাং এই প্রকার প্যানে 
জানতে হলে বা পেতে হলে খতিয়ে দেখতে হবে তাদের পারস্পরিক সন্থদ্গ । এখানেই 
ব্যরপ্ছার করেছেন হেগেল বাদাঙ্ুরাদ ব।( তর্ক-পদ্ধতি (dinlectlical method) | 
তিনি এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে এই প্রকারশ্যলে। 
ত্রহ্ম বা ঈশ্বরের আমুক্র:নক অবশ্র। ভিন্ন আর কিছুই নয়-_র্থাৎ এই অবস্থা সমূতের 
মধ্য দিয়ে ব্রশ্থা-চিন্তা মূর্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে । আমাদের বাক্ধি বিশেষের চিন্ত। ও 
এই প্রকারের মধ্য দিয়ে বিমূর্ত হতে মূ্তণবপ্বায় পরিণত হয়। কান্টীয় কথা? 
যে প্রস্ঞ} ছগং রচন। করে ( understan 





ing makes nalure ) ভার নানেই 
হচ্চে যে দ্রগং স্বগত প্রন্তা বা মনের কচি প্রকাশ । যে প্রচ্ত'-জগত রচনা করে সে 
সসীম ভীব বিশেষের প্রস্থ নয়, সে হচ্ছে ঈশ্বর-গুভা বা ব্রহ্ম (Absolute) । 
হেগেলের মতে প্রকারগুলোর তাৎপর্য ও জটিলতার তাহতন্য ভেদে তাদের নিয় থেকে 
উদ্ধ স্তরে ক্রমপর্যায়ে সাক্ছান যায়। কিন্তু কোন নিল্নতর প্রকারই নিছক মৃল্যহীন 
বলে ফেলে দেওয়া চলবে না, প্রত্যেকটী নিয়ন সোপানের প্রকারই উচ্চতর সোপানের 
অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অংশ -শস্তি (10০৯৭) ও নাস্তি (antithesis) 
বিপরীতার্থক হলেও উভয়েরই সংমিশ্রণে (5ynt৷esi3) উচ্চতর প্রকারের 
অস্তিত্ব ।- এইভাবে তেগেল উচ্চতম সোপানে এসে যে প্রকারকে পেলেন সেই 
প্রকারটী হচ্ছে ত্রহ্ম বা আটাবসলিউট আইডিয়। । সব'বিধ প্রকারই হচ্ছে এই উদ্ধতম 
প্রকারের প্রতীতি ; সুতরাং এই উর্দ্ধতন প্রকারটী আব্মন্বক্ূপ ব! দ্যান ব্ৰকপ । 
এই আত্ম! বা মনক্ষ একাধারে বিষয়-বিষযী শ্বরূপ, শুধু বিষয়ী বা দ্ঞাতাই নয়; 
অথাৎ এই আত্মাই সর্বপ্রকরের আধার বা সর্ব দ্রব্য ও গুণের আকর। স্থৃতরাং 
আত্মা এঁ প্রকারের অতিরিক্ত কোন সন্ত! নয়-_সমন্ত প্রকারের সুধ্যবস্থাপন ও 
একহই হচ্ছে এই আত্মার স্বরূপ-_-এইঈ আস্মা কোন সসীম জীবাস্া নয়, এ হচ্ছে 
পরমা! বা ত্রস্থ, এ মন বাক্তি বিশেষের মন নয়,'এ মন সবগত মন। 

হেগেল আরও বলেন যে, ক্যাটিগরিড বা প্রকার সমূহ হাচ্ছে প্রত্যয়ের 
(০০n৫৪PU) অভাস্তরস্থ বস্তু ; এবং এরা যদিও পরম সন্তের সামান্ত-বিভাগের 
(universal aspect) উপাদান বা অবয়ব (constituent) তবুও বস্তুতঃ তাদের 





* পাশ্চাতা দশনে আত্মা ও মন এই ত'এর মধো কোন বিশেষ পার্থক্য নেই Mind 9 
5৩71 এই দুটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । ভারতীর দর্শনে এ ছু'গের পার্থক্য আনেক । 
ভরভগবদ্গীতা, সাংখ্য প্রহুতিতে মনকে একাদশ ই্রন্তরপে বলা হছ্ছেছে। আত্মা মনের বভিশ্ 
কেষতুত। হতে উপাধিবিশি্ হয়ে আছেন আমরা এপানে পাশ্চাত্য দর্শনোদুমোদিত অর্থনূপে 
"আত্মা ব। মন ব্যবহার করেছি । 


২৮০ দশন 

প্রতিরূপ (5288131570076) এই স্ষ্ট-জগৎ প্রপঞ্চের মধো রগ্রেছে। 
বিমূর্ত সামান্য সন্ত বিশেষ সত্তা! ব। ব।ক্তি বিশেষের জ্ঞানের অধা দিয়ে মূর্ত হজে 
প্রকাশ পাচ্ছে সুতরাং বিশেবকে ছেড়ে দিয়ে সামান্যের কোন মানে হয় না-_লত্য 
হচ্ছে এ তু’এর সমগগকে ব! সংমিশ্রণে ॥ প্রজ্ঞা ও সংজ্ঞা জ্ঞানের ছটা লিভিল্ল পদথ 
লয়, এরা পরস্পর প্রভেগ্চ হলেও, পৃথক নয়_ পুর্ণ সত্য হচ্ছে এই ছ'এর অখণ্ড 
একক্বে। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই হেগেল ফিক্টে ও শেলিং উভয়ের 


ব্রহ্মবাদের বিপক্ষেই দণ্ডায়মান হয়েছেল ॥ তার মতে অবভাল (appearance) ও 
ব্রহ্ষের সম্বন্ধ ও অনিচ্ছেঞ্ঠ । কোল অবভাসের অস্তিন্বই ত্রহ্ম-সত্তায় লীন হয় ন! ; 


ঙ্গা-সন্ত। প্রকাশই পাচ্ছে অবভাসের মধ্য দিয়ে এবং এই সত্তাই হচ্ছে হিম বাস্তব 


জগতের দ।ম্য বা একছের স্তর 
এই হ'ল সার সংক্ষেপে হেগেলীয় দশনের তাৎপর্য-_ঘে তাৎপর্য স্টালিং 


ভার এট 'হেোগেলের রহস্য নামক গ্রন্থে স্ব প্রথমে ইংরেজ-চিন্তার সুস্পষ্টভাবে 
প্রকাশ করেছেন ১ এবং এই হ’ল সব প্রথম ইংরেভী ভাষায় হেগেলীয় দর্শনের প্রকৃত 


অর্থাৎ এই 


ব্যাখা 
[ ক্ৰমশঃ | 


খক্‌ সংহিতার আলোচন। 
( স্বামী বাহুদেবানন্দ ) 

সে আজ অনেক হাজার বসরের আগের কথা, যখন আধ্য শিশুর হৃদয়ে 
প্রজ্ঞার উন্মেষ হলো! প্রকৃতির রুদ্র-সধুর লীলাভঙ্গীতে অবাক হয়ে 5; কোটী-স্বর্ম্য- 
প্রতিভাত হীরক-কিরীট-গবিবত হিমরাদ্র, শংখ-বলয় অযুত-বাহু সিন্ধুর নীলকাস্তি, 
পুলক-কন্টকিত তারকিত-স্তক্ষ-নীলাকাশ, ঘন বরষার গভীর গর্জন, বজ্ছের প্রচণ্ড 
স্ফোট, উষার মাধুরিমা-- সবিতা, সোম, দিক্‌_কে ইহারা? চক্ষে এলো মুগ্ধতা 
হ্বদয়ে উঠলো। প্রশ্ন, ভাবের দেযোতনা, ঝক্‌ ছন্দে মৃত্তি পেল দেবতায়-_বরুণ, ইন্দ্র, 
আগ্নিরূপে । ত্রমে তার জিজ্ঞাসার প্রথরদৃষ্টি দৃশ্য প্রকৃতির রহস্যময়ী 'যবনিকার 
অন্তরালে দেখলে তারই অস্তরতম দেবত।--প্রাণের তারুণা ও লাবণ্য যেখ'য় 
নিচ্ছুরিত__দিবাধামবাসীরা যার স্টোতা, মৃতা ও ভীবেন যর ছায়া, স্থ্টির পদ্ম যাঁর 
নয়নকর-সম্পাতে উন্মেবিত হয়ে উঠছে । | 

দর্শনরসিক নার্ধ্যধিরা কেবল অষ্টার একত জন্ুভাবেই তৃপ্ত হন নি--তাহা 
নিভিকচিন্ডে প্রচার করলেন, শ্রষ্টা ও সৃষ্টি একই-শুধু এক নয় অষ্টা সৃষ্টিকে 
অতিক্রম করেই আছেন-__“বিশ্বকপ্থা যখন এই স্থষ্টিকে দৃঢ় করেন, তখন তিনি 
ত্রচ্ষাতই অবস্থিত ছিলেন।: “তবে এই বৈচিত্র্যের খেলায় এই বহুন্থের সংঘর্ষে সে 
এক কোথায় ? _কার্ধষে! ত কারণের বিরূপেই দেখি, স্বরূপ ত দেশি না? কষির। 
বলেন, কারণ সঙ্ভিদানন্ন সর্ধ্ধকার্ধে। অস্তি-ভাতি-স্রীতিরূপে বর্ভনান__এই ত্রিরূপা 
শক্তির অভাবে কোন বৈচিত্রাই রূপায়ত হতে পারে না। এই অনন্ত অপার _ 
সর্বক্ষণ ব্।লী, সর্ববকাল ব্যাপী, সর্ববদিক বাপী, সর্ববকারণ ব্যাপী, সর্ববকাধ্য বালী 
ইনি সর্ধববিশেষ্যের অস্তিতরূ.প বর্তমান, সর্ববাস্তিতের জ্ঞানবূপে বর্ধমান, সর্ববজ্ঞানের 
আনন্দফলরূপে বর্তমান । এই সতাকে লক্ষ্য করেই পিত! বলেছিলেম, গস আত্মা 
তত্বমস্সি শ্বেতাকোতো ৷" এই সতোরই প্রথম নিদর্শন মনুষ্য জাতির আদিম গ্রান্থে 
দেখি--“অহঙ্মন্ম মহামহ:” ( ঝ’ত্বদ ১০ম । ১১৯ স্থ) “অহং মন্ুরভ বং স্ূৰ্য্যাচ্চাহং” 
(খ। ১-1২৩ সু), “অহং রুদ্রেভির্বসুভিষ্চরামাহম্” (ঝ১০৷১২৫ সু); আর 
তারও পূর্বে রাজযি ত্রদদন্থ্য ব'লেছিলেন, “অহমিংদো বরুণস্তে মহ্বিত্বোবী গভীরে 
রজনী স্থমেকে 1৮ ( ঝ৭৷3২৷৩)। 

গারণ্যে কত তরুপুষ্প সম্ভার, কত শজানা লতা! গুল্যোন্তিদ অনাবিদ্ধৃত- 
ভাবে বিস্তীর্ণ রয়েছে । সেই সভ্যতার প্রথম সুপ্রভাতের সহিত চেতনার অন্তস্তল 

তি ১৬ 


২৮২ দর্শন 


হতে কত চিত্ৰই না জাগরিত'য়ে ওঠে । সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মালীর! এমন 
পুল্পেরই অনুশীলন করেছিলেন, এমন সৌন্দধ্যসম্ভার্রে তার বিকাশ যে তার 
অযৃতবর্ধ ধরে সগর্নের মানুষকে আহবান করছে, হে মন্ত্য ! সত্য ও সুন্দরের নিকট 
মাথা অবনত কর। প্রকৃতির সরলশিশু সৃষ্টির রচস্ যবনিকা উত্তোলন করে 
জিড্ঞাস! করছে, “দিনমালে তারারা কোথায় থাকে ? ” “রাত্রে সুর্যা কোথায় যায়?” 
প্বন্ধন-অবলম্মন-হীন সুর্য কক্ষচুঃত হয় না কেন 1” “দিবা ও রাত্রির মধ্যে শ্রেষ্ট 
কে ?” “বাতাস কোথা হতে আসে কোথায় চলে যায় ?” “আকাশ পথে ধুল।রই 
বা সঞ্চার হয় না কেন ?” সভ্যতার এই আদিম প্রশ্নে কী নিগৃঢ়ভাবের ‘অভিব্যক্তি 
চিন্তসাগরে সংশয়তরন্গের কি অভিনব দোলন !__কিশোর শিশুর বিমুঢ়চক্ষে 
নবদৃস্যের প্রতি কী বিশ্বারিত আলোকন !-_সং কি অসং_কি ধরতে চায় ; জানতে 
চায়, তা নিজেই জ।নেলা_-কেবল একটা বিস্ময়ের প্রেরণ! । 

শান্ত বলেন, জিন্যাসাই স্থৃপ্তির গর্ভ হতে আত্মার জাগরণের প্রথম পরিচয় 
জীবন সংগ্রামের আরন্ত- ম্বস্বরূপ সতা-জ্ঞান-আনন্দে ফিরবার প্রথম প্রচেষ্টা 
ছুনিবার প্রকৃতি জয়ের উকট-ইচ্ছার অভিব)ক্তি। 

ঝক্‌ মানবের প্রশ্নে একটা বড় নতুনত্ব আছে, প্রশ্নে ‘কে’ নেই, “ক্ষন 
করে' আছে_ স্থির বিধাতার সম্বন্ধে প্রশ্ন বড় বিরল-_ প্রশ্ন “কেমন করে সৃষ্টি 
হলে! £-_অবশ্থ বিধাতা ক্রেমে- 'প্রজ্রাপতি” ধবিশ্বকশ্মা'রাপে দেখা দিলেন, 
কিন্তু প্রশ্ন উঠলো-_“সে কেমন বন, সে কেমন বৃক্ষ যা! দিয়ে এই ছ্যলোক ও 
পৃথিবী নিশ্মিত হলো । এই যে উভয়ে অনাদিআলিঙ্গনে জড়িত--কত দিবার 
কত স্ত্রাত অতীত হলো, কিন্তু বাদ্ধক্য ত তাদের জীবনে ঘনিয়ে এলে! 
না” ।ঝছেদ :-ম গুল, ৩১ সূক্ত, ৭ ক) ॥ “ এই বিশ্বের অধিষ্ঠান 
কোথায়_আরম্্ই বা কোথায় _এখন কি ভাবেই বা আছে__পুর্বেধই 
ব' কি ভাবে ছিল যা হুতে সেই সর্ধধদর্শী বিশ্বকর্শ্ম স্ব মহিমায় ভুমিকে 
স্থট্রি এবং দ্্যলোককে প্রকাশ করলেন %” (ঞ্ঝগেদ ১1৮১২) । তারপর 
আবার সেই প্রশ্ব_-“কিং শিদ্বনং কউ স বৃক্ষ ? হে মনীষিগণ ! মনদ্বার! জিজ্ঞাসা 
কর--“মনীষিণঃ ননসা! পৃচ্ছত ইত” ( ঝথ্বেদ ১০৮১৪ )। কিন্ত তার পূর্বের 
বিশ্বকণ্মাকে ক্রানা হয়েছে_ তার সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই-_তিলি বিশ্বচক্ষু, বিশ্বমুথ, 
বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ। সেই “দেবঃ একই” বাছুর দ্বারা ঢৌ; ও ভূমি সৃষ্টি করেছেন 1” 
(ঝখেদ ১০।৮১1৩)। এ তন্বটা বজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণে আরও স্পন্ঠীকৃত 
"সেই ব্ৰহ্মই বন, ব্রক্ষাই বৃক্ষ যা দিয়ে বিশ্বেদেবসকল ছ্েোঁঃ ও পুথিবী নিৰ্শ্মাণ 
করেছেন । হে জ্ঞানিগণ আমি বিচারদ্বারা একথা প্রচার করছি-_বিশ্বকর্শ্মা যখন 
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এই স্বষ্টিকে দৃঢ় করেন, তখন তিনি ত্রহ্মতেই অবস্থিত ছিলেন। (১৮1৯৬ )1 
এই উত্তরটা যখন আবিক্কৃত হয়েছে, তখন কক্‌ ঝর দর্শন প্রকুৃতিবাদ অতিক্রম 
করে সব্ধাস্মবাদে প্রায় উপশ্হিত । সৃষ্টির নিয়ম যে বিশ্বকৰ্ম্মা তারও কারণ আছে। 
আবার স্বষ্টির উপাদান তারও কারণ সেই একই ত্রহ্ম। তবে নিমিন্ত কারণত| 
খুব স্পষ্ট_"বরুণ এই বিরাট রোদসীকে বলপূর্ববক উত্তোলন করেছেন উজ্জল 
ও মহিমাময় শ্বর্গকে তিনি উন্ধে রক্ষা কারেছেন__এই বৃহৎ নক্ষত্রলোক ও প্রণিবীকে 
তিনি বিস্তার করেছেন |” (ঝন্েদ ৭৮৬১ )। তবটী তারও বিকশিত হায়েছে 
‘কঃ ব। হিরণাগর্ভ' স্থক্তে ( ঝথ্বেদ ১০১২১) । আলোচনায় দর্শনের তিনটী দিক 
আমরা দেখতে পাই ঝক্মস্রে_ 

(১) রচল। কৌশলবাদ-_ছুতোর কাঠ দিয়ে যেমন একটা জিনিষ তৈরী 
করে। 

(২) বিভিন্ন দেবতার নাম স্ষ্টিকর্ত।রূপে প্রতিভাত ।  যেলন কখন 
প্রজাপতি, কখন বিশ্বদেব, কখন বরুণ, কখনও বা বিশ্বকর্মা! অষ্টাকপে বণিত 
(৪০০০৮7০1579) or Kathenotheism) । আবার বিভিন্ন স্প্রিকর্মছের নামের 
সময়ও দেখতে পাওয়া যায়__“ভারা একে নিত্র বরুণ অগ্নি বলেন; এই 
সুপর্ণগরুত্থান সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট_এই এক সত্যকে পণ্ডিতের! বহরূপে বলে 
থাকেন।” খেয়েদ, ১১৬৪৪৩৬) । 

(৩) যলুস্থষ্টি। “এই স্বষ্টিই যজ্ঞের উপাদান, অগ্নি এই যজ্ছের ভোক্তা 
তিনি নিজের রচিত স্থষ্টি নিজেতেই আহুতি দেন_-এতেই সপ আনন্দ । এই 
স্থষ্টি ভার শরীর__তিনি নিজেকেই সকল দেবতার নিকট আহুতি দিলেন” 
( ঝয্বেদ, ১*।১।৬ ) ৷ বিশ্বস্তর অগ্নিদেবত! থেকেই অপরাপর ইন্দ্রিয় দেবতাদের 
স্থস্টি। স্রষ্টা নিজের রূপ-রসান্বিত সৃষ্টিকে চক্ষুরাদির অধিপতি আদিত্য প্রভৃতি 
দেবগণকে বিভাগ করে দিলেন এবং নিজে সর্ববাত্মকরূপে সর্ববযাজ্ছের ভোক্তা ও 
প্রভু হয়ে রইলেন। পুরুষসুক্রে (কথ্বে ১1৯০) এই তবটাই পুরুষাকারে রূপায়ত 
হয়েছে । পাশ্চম দেশীয় আর্য্যপ্রবাদের মধ্যেও এর একটু আধটু অবশেষ 
রূপকথাকারে দেখা যায়।১ | 

এই স্তরগুলির সরল হতে ক্রমজটিলবিকাশ যে পর পর হয়েছে সেটা বেশ 





১ The Scandinavian Cosmogonic legend (in the Edda) of the 
making of world out of the different members of tha primeval giant 


ymer’s body.— Story of Chaldes, P. 259. 


২৮৭ দর্শন 


বুঝতে পারা যায় - কিন্ত প্রতোকটা স্তর যে কতকাল সাপেক্ষ সেটাকে এতিহান্দিক 
গণ্ডি মধো এনে ফেল। বা সাজান ইদানীং বোধ হয় অসাধা ব্যাপার । আবার 
কখনও বা একই সুক্রের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার উল্লেখ দেখে বোধ 
হয় যেন পাতজল দর্শনের এক সর্বজ্ঞ ঝয, যিনি কালের দ্বার। অবচ্ছিন্ধ নন, সকল 
গুরুর গুরু মানবের ভেতর এই জ্ঞান প্রধাশ করেছেন) প্রাচীলের! বলেন, বেদ 
অপৌরুষের ঈশ্রর হতে নিশ্বাসের স্যায় বহির্গত হয়েছে । জ্ঞানার্থক ৯/ বিদ্+ করণ 
বাচা ঘঙ়় করে আচাধ্যেরা বেদের অর্থ করেন অনস্তভ্ান। বন্েদের 
ভাস্োপক্রসণিকায় সায়ণ বলেন, “অলৌকিক পুরুষার্থের (ধশ্ ও অ্রক্ষের ) উপায় 
যার সাহাযো জানতে পারা হায়, এইটা বেদ শব্দের বুাংপত্তিগত অর্থ । প্রত্যক্ষ 
বা অনুমান প্রমাণের আহার! পুরুষাথের যে উপায় বুঝতে পারা যায়৷ না, বেদের দ্বার! 
তা বুঝতে পারা যায় বলেই বেদের বেদ /৮ রূপ ও লিঙ্গ লা থাকায় ধর্শ্ম 
অপ্রত্যক্ষ ও অনগুমেয়। অপৌরুবের শব্দে কেহ ঈশ্বরস্থষ্ট, কেহ কলানস্তে 
ঈন্বরেচ্ছ প্রস্থত, কেহ বা ঈশ্বরের নিঃশ্বাসের স্যায় স্বাভাবিক বলে থাকেন। 
কারও নতে, “ন কেচিদ্‌ বেদকর্তারঃ ম্মর্তারঃ সর্ব এব হি”--বেদের কোনও কর্তা 
নেই। কলে কলে মন্ুজঞষ্টা ঝষিগণ তপোবলে বেদ শ্মঃণপ করে থাকেন। বেদের 
উৎপাণ্ধ সম্বন্ধে বৃহদারণ)কি বলছেন__"“অরেইস্য মহতোহভুতস্থয নিংশ্বসিতমেতৎ যদ্‌ 
ঝ্বগ্বেদোঘচ্ু্বেদ:ঃ সামবেদোহপ্র্বাঙ্গিরসঃ, শং ত্রাহ্মণা যস্ত নিংশ্বসিতং বেদাঃ। 
এতরেয় ব্রাহ্মণের পঞ্চম পঞ্চিকার ২৫ অধ্যান্সের ৭ম খণ্ডে আছে,-_“প্রজ্গাপতি 
কামন। করলেন, আম বহু হয়ে জন্মাব । তিনি তপন করলেন। তিনি তপস্যা 
করে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও ছালোক সকল স্থট্টি করলেন; তার পর সেই লোক 
সকলের পধ্যালোচনা করলেন ॥ সেই পৰ্য্যালোচনা হতে তিনটা 
জ্যোতি জন্মাল__পৃথিবী হতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হতে বায়ু ও ছালোক 
হতে আদিত্য । তিনি পুনরায় সেই তিন ভ্য্যোতির পর্যালোচনা 
করলেন। তাতে পুনরায় তা হতে তিন বেদ শ্রন্মাল-_ আয় হতে ঝথেদ, বায়ু হতে 
যজ্ু্বেদ এবং আদিতা হতে সামবেদ। তিনি পুনরায় বেদের পর্যালোচনা 
করলেন। তা হতে তিন শুক্র জন্মাল-_ঝথ্বেদ হতে ভুঃ, যজুর্বেদ হতে ভুবঃ এবং 
সামবেদ হতে স্বঃ। তারপর তিনি য় সেই শুক্র-জ্যো/তর পর্যালোচনা 
করলেন । তাতে তিন বণ জশ্মিল--অকার, উকার ও মকার। তিনি সেই তিন 





২1 মন্ত্র ব্ৰাহ্ষণাণ্মক অপৌরুষেধ বেদ সঞ্বস্ধে আরও অধিক প্রহাণ_(১) সাপশ্ুখ 
বচ্ছপরিভাষা হুত্র, (২) যড়গুরুশিধ্য রচিত সর্বান্থ ক্রম, ভাষ্য ভূমিকা গেখুন । 
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বর্ণকে একত্রে যোগ করলেন। তাতে গুঞারের উৎপত্তি হলে।। এই অন্য হই 
প্রণব, এ যে স্বর্গলোক ত! ওঁ স্বরূপ, এ হৈ আদিতা তাপ দেন তিনিও ও স্বরূপ ৷” 
ঝপ্বেদের পুরুষযসুক্ত বলেন, “সেই সর্বাত্মক পুরুষ যাতে নিঙেকে আহুতি দিলেন, 
সেই সব্বকৃত যজ্ঞ হতে ঝক্‌, সাম, এবং যঙ্জুঃ বঙ্গ লকল উৎংপল্ন হলে! ।” অমরকোষের 
উক্ত হতে পাওয়া যায়“ স্বিয়াস্বক্‌ সাম য্জুষী ইতি বেদাবয়প্য়ী ৷” অথর্ব গেদেও 
ত্রয়ীময় বলে বেদপদবাচা । 
এই বেদ গুরুমুখ হতে শিষ্য-পরম্পরা শ্রবপের দ্বারা প্রাপ্তবলে কার রচিত 
তা জ্ঞান৷ যায় ন', তাই এর অপর নাম শ্রুতি বা লঙ্গশ্রব। অনুশ্বব, বেদ, নিগম, 
আগম, ছন্দঃ, শ্রুতি, ত্রয়ী, আগায় ও ব্রহ্ম এই গুলি বেদশব্দের এক পৰ্য্যায় ৷ 
“অগ্নি মীড়ে গুভৃতি পাদবদ্ধ গায়ত্রী এভূতি ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম কক্‌ । 
কক্‌ মন্ত্র যখন উদ৷স্তাদি স্বরে গীত হয় তখন উহার নাম সাম। খুকু ও সাম হতে 
ভিন্ন লক্ষণাক্রাস্ত গন রচিত মন্ত্রের নাম যঙ্গুঃ। বেদ্ব্যাস খগাদি মন্ত্রের যে ঢারটা 
সংস্করণ প্রকাশ করেন তারাই ঝক্‌ সংহিতা, সামসংহিতা, যজুঃসহিতা ও অথর্ব 
সংহিতা নামে পরিচিত । এ্রতোক সংহিতা! মন্ত ও ব্রাহ্মণ এই দু ভাগে বিভক্ত । 
ব্রাহ্মণ, মন্ত্র ভাগের মন্তগুলি. কর্ম উপাসনা ও ভ্ঞা-কাণ্ডে বিতক্ত করে প্রয়োগ 
দেখিয়েছেন। ব্রাহ্মণের যে অংশে য মন্ত্রুলির যাগযভঞদি:ত প্রয়োগ দেপান 
হয়েছে, ব্রাহ্মণের সে অংশটা ত্রাহ্মণ বলেই পরিচিত, আর যে অংশে সে মন্্রগুলির 
উপাসনার প্রয়োগ দেখান হয়েছে, সেগুলি ব্রাহ্মণের সেই অংশ আরণাক বলে 
পরিচিত ; আর যে অংশে সে মন্তরগুলি ভাংন বিষয়ক উপদেশ, ব্রাক্ষণেগ সে. অংশ 
উপনিষত বলে পরিচিত । . 
সংহিত। মাস্্রর সংগ্রহ । অন্ত্রসংহিতার পাঠ প্রধানত: তু প্রকার-_(১) নিভুজি 
সংহিতা ও (১) গুণ সংহিতা । নিভূঁজ সংহিতার আষী পাঠ যথাযথ । যেমন__ 
“অগ্নিমীড়ে পুরো-তিম্‌ ৷” প্রতৃ*্সংহিতার পাঠ তু প্রকার_২১) পদ্সংহিত!_ 
“মগ়িম্‌, ঈড়ে, পুরঃহহিডম্‌ ৮ (> ক্রসসংহিতা-__অগ্রিষ্‌, ঈ'ড়ে, ঈড়ে, পুরোহিতম্‌ ; 
পুরোহিতমিতি পু্ঃহহিতন্‌।” এক সময় একাদশ প্রকার সংহিতা প্রাঠ প্রচলিত 
ছিল। পাঠ ভেদের হেতু-_কালভেদ, দেশভেদ, ব্যক্তিভেদ, অধ্যাপনীয় উচ্চারণ 
ভেদ : কিন্তু সন্ত্গুলিকে অবিকৃত ভাবে রক্ষা করাই পাঠভেদের প্রধান হেতু । 
বেদ সম্বন্ধে প্রাচা ও পাশ্চাতা পণ্ডিতদের নানা রকম মতামতই রয়েছে; 
এখানে শুপ্‌ হিন্দু ধর্মের হুজন প্রবল প্রতাপাস্থিত আচার্য্যের মতামত উল্লেখ করছি-_- 
(১) শীমদাচার্যা --শরক্ষর মুশুকে!পনিবদের পরা ও অপর! বিদ্যার শ্রকরণে (১৭) যে 
বিচার করেছেন এখানে তার অনুবাদ দেওয়া যাচ্ছে “তন্মধ্যে অপরা কি ? তা 


২৮৬ দর্শন 


বল৷ হচ্ছে বঝথ্বেদ, যজুবেদ, সামবেদ ও অথববেদ এই চারিটী বেদ, শিক্ষা কলসূত্র, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই. ৬টী বেদাঙ্গ--এরাই পর! বিদ্যা! বলে উক্ত । 
অতঃপর পরাবিদ্যা বল! হচ্ছে__যার দ্বার বক্ষ্যমাণ বিশেষণ বিশিষ্ট অক্ষর ব্রহ্মাকে 
অধিগত অথাং প্রাপ্ত হওয়। যায়। আচ্ছ॥ পরাবিস্ঞা যদি ঝয্বেদাদির বহিতূ্ত হলো, 
তা হলে তা পরাবিদ্য। এবং মোক্ষসাধনই বা কির্ূপে ! স্মৃতিকারগণ বলে থাকেন 
“বেদবহিভু ত যে সমস্ত স্মৃতি এবং যে কোনও অসৎ উপদেশ উপেক্ষণীয় ।!” যা কিছু 
বেদ বহিছুত তা সবই মসতৃপদেশ স্থৃতর।ং নিক্ষল, নিক্ফলত হেতুই অগ্রাহ্য হয়ে থাকে 
এবং উপনিষং সমুহেরও ঝঘেদাদি বাহা হয়ে পড়ে । আর যদি তারা খখেদাদি 
অন্তর্গত হয় তা হলে তাদের “অথ পর।” বলে পৃথক ভাবে নির্দেশ করবারও কিছুমাত্র 
প্রয়োজন থাকে না। এইরূপ পূর্ববপক্ষ প্রাপ্ত হলে তার সমাধানের জন্য বলা 
হচ্ছে__লা_ প্রথক নির্দ্দেশ নিঃথক নয়; কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান ব! 
সাক্ষাংকারই এখানে বিবক্ষিত। অর্থাৎ উপনিষদ্‌ বেগ যে মক্ষত্র ব্রহ্ম বিষয়ক 
জ্ঞান, তাই এখানে  পরাবিগ্ঠা” বলে প্রধানতঃ বিবক্ষিত হয়েছে, পরস্ত উপনিষদের 
শব্দ সমূহ নয়। পক্ষান্তরে, “বেদ” শব্দে সর্বত্রই কেবল শব্দহাশি মাত্র বিবক্ষিত 
হয়েছে । কেবল শব্দসমূহ অধিগত হলেও গুরু সমীপে গমনাদিরূপ এহ্স এবং 
বৈরাগ্য লান্ড ব্যতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্তির সম্ভবই হয় ন! এই তব প্রতিপাদনের 
জন্য ব্রঙ্গাবিদ্ঠার পৃথক করণ এবং *'পরাবিদ্যা” নামকরণ হয়েছে” কামে কাজেই 
বেদ শব্দের গৌণ অর্থ অক্ষর রাশি আর মূখ্য অথ তংপ্রতিপান্ভ অনাদি অনন্ত জ্ঞান 
রাশি -য। কোন পুরুষন্তষ্ট নয পূরস্ত য। পুরুষ হৃদয়ে আবিতূত হয় । 

0) স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ‘ভাববার কথ৷” নামক গ্রন্থে “হিন্দূধৰ্শ্ম ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ” নামক প্রবন্ধে বেদ সম্বন্ধে নিয়লিখিত মতামত প্রকাশ করেছেন - 
“শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনম্তরকে বুঝ) যায় ॥ ধর্শ্ম শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম । 
পুৱাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতি শব্দ বাচ্য ; এবং তাহাদের প্রামাণ্য যে পধ্যন্ত' তাহার! 
শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যান্ত। ‘সত্য’ হুইপ্রক/র (১) যাহা মানব-সাধারণ 
পঞ্চেম্দ্িয়-গ্রাহা ও ততুপস্থাপিত অনুমানের দ্বার! গ্রাহ৷ । (২) হাহা অতীন্দিয় সুন্্ 
যোগজ শক্তির গ্রাহ্ । প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে, বিজ্ান বলা যায়। 
দ্বিতীয় প্রকারের সংকলিত জ্ঞানকে ‘বেদ’ বল! যায় । “বেদ” নামধেয় ‘অনাদি অনস্ত 
অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদ! [বদ্যমান, স্থষ্ি কর্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের 
স্থপ্িস্থিতি প্রলয় করিতেছেন । এই অতীন্টিয় শক্তি যে পুরুষে আবিভভূত হুন, 
তাহার নাম কবি সেই শক্তির ছারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, 
তাহার নাম “বেদ'। এই আধিত্ব ও বেদদ্রষ্ট লাভ করাই যথার্থ ধর্শ্মামুভূতি ৷ 


ঝক্‌ সংহিতার আলোচনা ১৭ 


যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন “ধর্শ্ম' যেমন ‘কথার কথ!” ও ধৰ্ম্ম রাজ্যের প্রথম 
সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে। সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপির। 
বেদের শাসন অথা বেদের প্রভাব দেশবিশেবে বা কালবিশেষে বা শান্তর বিশেষে 
বন্ধ নহে ॥ সাব্ধঞ্জনীন ধর্শ্মের ব্যাখ্যা তা একমাত্র 'বেদ' ? লৌকিক জ্বানবেতৃহ 
কিঞ্চিং পরিমানে অন্মন্দেশীয়। ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও সেচ্ছাদিদেশীয় ধর্শ্মপুল্যক 
সমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক ভ্ঞানরাশ্ির সব প্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত 
সংগ্রহ বলিয়া আর্যাজাতির মধো প্রসিচ্চ ‘বেদ’ নামধেয় চত্বিভিক্তি অক্ষর রাশি 
সর্ববতোভাবে সবেনীচ্চস্থানের অধিকারী, সমগ্র ছগতের পুজার্হ এবং আধ্য বা শ্লেচ্ছ 
সমস্ত ধৰ্্মপুস্তকের প্রমাণভূমি ॥  জার্ধজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দ রাশির 
সম্বন্ধে ইতাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধো যাহ! লৌকিক, অর্থবাদ বা ওঁতিত্য নহে, 
তাহাই ‘বেদ’ ৷ এই বেদরাশি জ্ঞানকাও ও কর্শ্মকাণ্ড হুইভাগে বিভক্ত । কশ্মকাণ্ডের 
ক্রিয়া ও ফল, মায়াধিকত জগতের মধ্য বলিচ্চা দেশ-কাঙ--পাত্রাদি-নিয়মাধীনে 
তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে ।”* 





« মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও খশ্মেদ সংহিতাত্্ বে অনুবাদ তৎকানীন তববোধিনী 
পত্রিকান্র আরন্তমাত্র করেন, তার ভূমিকা বলেন যে অপরাবিস্ছার প্রয়োঙ্গন ন। থাকিলেও 
ব্ৰহ্মবিষ্ঠাপর বেদ বোঝবাব জন্ত অনুবাদ কার্য তিনি আরম্ভ করেন। 





সম্পাদকীয় 

“দশন” পত্রিকার গত কাত্তিক সংখ্যা আমরা দার্শনিক আলোচন! ও রচনার দুইটি ধারায় 
উল্লেখ করিল্রাছিলাম । তন্মধ্যে প্রথমউিকে মৌলিক চিস্বযমূলক ও দ্বিতীঘটিকে গবেষণ।মূলক বলা 
হইপ্রাছে এবং দ্শন।হ্ররাপী যোগ্য ব্যক্তিয।ত্রকে বাংল! ভাবাতে এই দুই প্রকারের রচনার হুন্ুক্ষেপ 
করিতে অনুরোধ কর) হুইয়াছে। এখন দার্শনিক রচনার ছারও ছুইটি ধারা সন্ধে এখানে 
লংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

আমর! পুর্বে বলছি যে দার্শনিক রচনা প্রধানতঃ চারি প্রকারের হইতে পারে। তাহার 
মধে) প্রথম ও ত্বিতীয় প্রকার রচনার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইন্থাছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখি কৃতী 
প্রকার দাশানক রচনাকে আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ)ামূলক বলিতে পারি । দশনের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামুলক 
যচন। বিবিধ প্রকারের হইতে পারে। প্রথম, উহ। সরল ব/খ/; হইতে পারে; দ্বিতীগ্, উহা তুলনা- 
মুলক ব্যাখ্যা! অথব। সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা হইতে পারে, আবার. উহ তুলন। ও সমালোচনামূলক 
ব্যাখ্য।ও হইতে পীরে । যেমন ঝ]।খ্যার প্রকার ভেদে ব্যাখ্যামুলক দার্শনিক রচনার ভেদ হয়, 
তেমনি ব্যাখ্যার বিষয় ভেদেও ইহ। বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে ॥ দার্শনিক ব্যাখ্যার বিয়ের 
মধে! কোন দার্শনিক গ্রন্থ বা কোন দার্শনিকের যত, ঝা কোন বিশিষ্ট, দার্শনিক মতবাদ, অথবা 
দশনের কোন শাখা! স্থান পাইতে পারে । দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রকার ও বিষয়ের ভেদের প্রতি 
লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে ঘে, উহ! বছ রকমের হইতে পারে। বাংলা ভাষাতে ব্যাখ্যাম্লক 
দার্শনিক রচনা অন্ন প্রকারের এবং অতি অন্ন সংখ]াতেই হইয়াছে । ইংরেদী ভাবার দিকে 
দৃ্িপাত করিলে দেখা যার যে উহ।তে গার সকল দেশের দর্শনের অহ বিস্তর ব্য।খ।। আছে ॥ 
অবস্থা ইহার একটি প্রধান কারণ এই বে ইংব্রেদী ভাবা একাধিক দেশের মাতৃভাষা এলং বহু 
দেশের রাজভাষ! ৷ অধুন। আমাদের দেশে যে সব উচ্চাঙ্গেব দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইছে তাহার 
অধিকাংশই ইংরেছিতে লিখিত হুইপ্রাছে॥ এমন কি ভারতীঘ্র দর্শন সন্দদ্ধেও যে সব মুলাবান 
গ্রন্থ ভারতীন্লেরা লিখিয়াছেন তাহার প্রা সর্বব।ংশই ইংরেজী ভাষাতে লিখিত হইছে । কিন্ত 
আজ মদের দৃতিভগী পরিবর্তন করিবার সমর ব্বাপির!ছে এবং মাতৃভাষার উন্নতি ও লম্ৃদ্ধি- 
কলে ঝাংলা ভাষাতেই দার্শনিক গ্রন্থ লিখিবার ও ব্যাথানুলক রচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন, 
হইছে । আমর আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি বে বঙ্গমাতার তুই একটি কৃতী লম্ত।ন 
এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শন করিগ্াছেন । ইহাদের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ, 
চক্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ফনিহুষণ তক্কবাদিশ, ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ষড়দ্র্শন সন্ধন্ধে ইহারা যে সব অমূল/ গ্রস্থ বাংলা ভাষতে রচন। করিছাছেন 
তাহা ভারতীগ দৰ্শনাছরাগীমাত্রেরই পাঠ্য ও প্রণিধানযে।পা । পরলোকগত মনীষী 
হীরৈন্ন।ণ দত বাংল! ভাষাতে যে সব দাশনিক গ্রন্থ রচন। করিগ্নাছেন তাহার মধ্যে বৈদিক দর্শন 
ও অবৈদিক ঝ্রে্ছ দর্শনের প্রাঞ্জাল ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যাহ । তারা কিশোর শর্মা 
(€: সম্তদাস বাবাজী ) অতি সহজ ও সরল বাংলাতে ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া! গিদ্রাছেন ॥ 


পি _ 


সম্পাদ্কায় ৯৬৯ 


তাহার লিশিত “দাশনিক ত্রক্মবিত্” নামক চারি খণ্ড পুপ্ডক পাঠ করিলে ভানভীঙ দশের প্রধান 

শাখ।গুলির সহিত পরিচিত হইতে পারা বান । ভপ্রকশচন্দ্র সিংহ বাংল! ভাষাতে প্রা ও 

পাস্গাতা দর্শন সন্বন্দে করেকটি সুল)বান গ্রন্থ লিখিগ্রা কোন কোন বিষে আমাদের পথপ্রদশন 
* করিয়াছেন । আধুনা পাশ্চাত) মনোবিজ্ঞান সন্দন্কে বাংল) ভাষাতে কর্গেকথানি গুপ্র ও বৃহৎ 
আরব রচিত হইছে ; তশ্মদো উদুক্ত নপিনাক্ষ ভভ্ভাভার্য) ও অধ্যাপক উজাবচন্্র লেংহ চিত 
“মনোবিদ্ঞানের’ নাম উল্লেখধোগ্য ॥ "পাশ্চাত্য নীতবিদ্ঞান সখক্ধেও অধ ৷ক অবাবচস্্ 
লিংহ বাংণা ‘ভাষাতে একটি ক্ষুদ্র অপচ ুখবোধ্য গ্রন্থ লাখিয়া আমাদের ধঞ্খাদের পাত্র হত 
ছেল। অধাংপক ওর্নীকাস্থ ওহ তাহার ‘সক্লেটাস” নামক সুবৃহৎ এরন্বের গুহ খণ্ডে সু আদঙ 
আীকৃ দাশানক সক্ষেটিসের জীবনী ও পাশবিক চিন্তার অতি বিঞ্ডুত বঝ্যাখ। করিয়াছেন । 
সম্প্রতি অধা।পক হুম৷যুন কণার ও অদ্যাপকচ এ্ুসগেঞ্রন।দ পেলগুপ্য ধর্ঘ(ংম ‘হমানরয়েল কান্ট 
ও ‘হেগেলের দশনিক মতবাদ’ নামে দুইটি ক্ষুদ্র পুগুক বাংল) ভাষাতে লিশ্দিন উালখিত জামল 
দাশনিকছঘের দএনের (কিক পরিচয় দিয়াছেন । আমরা হহাদের সকলকেই দন্দ দিতেছি 
দশনের অন্তত বিষয়েও ঝাংল) ভাবাতে যে সকল ব্যাখ]1নুপক রচন। আছে এবং ঘেভাশ এখানে 
উল্লিধিত হুয় নাই সে সকলের জণ্ত ৪ আমরা লেখকদের আন্তরিক ধহঝাদ জানাইতেছি । 


৬ 


বাখামূলক দাপনিক রচল।র বগবিধ প্রকার ও বিহয্ের করা ভাবলে আমরা এখ নে 

বে সধ গ্রস্থের উল্লেখ করিয়াছি বা উল্লেখ করিতে পার নাই সে সমস্ত ধারলেও ভাতা পদ্মা 
বলিয়া মনে হন্সন)। প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি অতি অলসংখ্যক বাপচাই বোধ হর । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত) দর্শন সন্ধে ঝংলা ভাষাতে ব্যাখ্যামূলক রচনার পে অবকাশ ও গচোসন 
(৷ এসবক্ষে কোন বিষরে পর্ণ ঝ]াখ)), কোন বিষয়ে ভুল) বা সমাণোচন; হুলক বা।থ॥, 
আবার কোন (ববে উত্দ্রমূক ব্যাখ্যার উপধোগিতা আছে । ক্াারতীর দশনের সকল শাঙ্ছার 

* অন্তত প্রামানিক গ্রন্থগুলির সরল ও সঠিক ব্যাথা) বাংলা ভাষাতে শিশিত হইলে দণনাগুরাগ 
বাঙ্গালী মাত্রেরই উপকার হুইবে । পাণ্ডতা দাশনিকদের মসো প্লেটে, আরিইটুল। কাণ্ট, 
হেগেল, বেগঁসে। প্রনুখ  দর্শনাচাপাগনের মতবাদের সরল ব্যাখা বাংল! ভাষাতে বিশেষ 
ব্সাদরণীয় হইবে। চাব্বাক ও হিউমের দর্শনের, বৌদ্ধ ও পেপে) . দশলের, রামাহজ ও 
হেগেলের দর্শনের, জ্নাঘ্বৈত বেদান্ত ৪ ব্রাচূলের পপনের এবং এইরূপ অন্তান্ত ভুগা ভারতীয় 
“ও, মুযোপীয় দর্শনের তুলনান্লক ও সমালোচন্নুণক বাখ্যা বাংলা ভাষাত লিখিত হইলে 
আমাদের দেশে দশন চচ্চার বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। -ঘেইঞ্ছপ ওারতীয় ও পাশ্চাতা 
জড়বাদ, বস্তুতত্ত্রবাদ, (বদ্ধ/নবাদ প্রভৃতির এবং অনো/বজ্ভান। এীতিবিল্পান, তব্বিদ্ঞান ইত্যাদির 
সরল ব! হুল্ন! ও সমালোচনামুলকঞাখ্য। বাংল। ভাষায় লেখার [বিশেষ প্রশ্বোজন ও উপকাৰিতা 
ঞাছে। সম্প্রতি পণ্ডিত উইন্সমরেন্দ্র মে/হন -তর্কতীর্থ বাংল) ভাবাতে সাহ দর্শন সৰ্বক্ধে 
“ঞার প্রবেশ” নামে একটি সহছ ও সরল এবং ডুলনামূণক বাখাগ্রস্থ প্রপ৷ন কহিয়। আমাদের 
ধর্পবাদার্হ হইয়াছেন। এই যব বিভিত্র প্রকার খাখ্যামূলক রচনাকার্ণো অগ্রসর হবার জণ্ 
৯, আদর৷ দ্শনাহুয়ানী যোগ্য ব্যক্তিদের সাদর আহ্বান করিতেছি । বদি কোন বিষরে ও কোন 


ডট ৯২. ১১. 


২৪৯০ দর্শন 
রকমে কেন স্ুধীজন এই কাজ ব্মারস্্ করিরা থাকেন ক আরস্ত করেন তবে তিনি আমাদের 
অশেষ বগ্তবাদের পাত্র হইবেন। 

আৱ একপ্রকার দাশনিক রচনা আছে। ইহাকে আমরা অদুবাদ বা অন্যাদমু্ীক 
রচনা বলিতে পারি) অনুবাদ ছই প্রকারের হইতে পারে__একপ্রকার অঙ্গবাদে কোল, 
প্রস্থবিশেষকে কোন একটি ভাষা হইতে ভাবাম্তরে লেখা খাইতে পারে! ইহাতে অনুবাদকের 
কোন ম্বাতহা থাকে না, তিনি কেবল কোন গ্রন্থের ভাবাম্র মাত্র করিতে পারেন ।' কিন্ত 
ছশনের ক্ষেত্রে একশ 'অহ্বাদের কোন উপকরিত। বা উপযোগিতা আছে বলিত্র মনে হয় লা। 
কারণ দশনে আধা অপেক্ষা ভাব বা প্রত/য়ের শুরুত্বই আহক । দাশনিক অনুবাদে ঘদি 
কোন বিবঙ্গের ভাষান্তর মাত্র কর হয় তবে তাহ। অবিক স্বলেই অবোধা ঝা ছবোধ্য হইয়) 
পড়ে । এজন) একভাষাঘ লিখিত কোন দার্শনিক গ্রন্থ ব! বিষন্থ অন) ভাবাদ্র অহ্ব!দ করিতে 
হইলে তাহার মধো বে সব ভাব, প্রভাত বা ভিন্টাধ)এ) আছে ভাগাঠ অনান্ডাঘার প্রাকাশ কারতে 
হইবে । এরুপ দাশিনিক অনুবাদ প্রধানতঃ ছইডি বিষে হইতে পারে। উহা কোন 
দ।শনিকের তস্থাবলীর অগ্তবাদ হইতে পারে, অথব) কোন দেশের দশনের বা সাধারণ দ।শনিফ 
মতবাদের ই/তহাসের অনুবাদ হইতে পারে। বাংলা ভাবাতে এহ ছইপ্রক।র দধ।শনিক 
আনমুবাদেরই যপেষ্ট উপঘোগিত৷ ছে । ভারতী দশন ক্ষেতে দে, উপনিষদ হইতে বআয়ন্ত 
কারা বিভিন্ন দশন শাখার মখাস্থ প্রামাণিক গ্রন্থের ও ভারতী, দর্শনের ইতিভাল গুলির 
বঙ্গানুবাদ কর। একান্ত প্র্ছেজন । এ সশ্ধন্ধে কিছ কিছু কাজ হইলেও এখনও নেক বিফলে কাজ 
করিবার আছে । ভারতীয় দর্শন-সমুপ্রের মধ্য দৃষ্টাস্তন্থপে মাত্র বৌদ্ধ (পটক, মাধাসিকক1(রকা। 
প্রভৃতির, জৈন দর্শনের মুলগ্রগ্থ দ্রধাসংগ্রহ, পঙশন্ভিকঃলার, তত্বার্থাধিপণন্থত্র, প্রমে্কমলমার্তও 
প্রকৃতির, চাববাক দশনের তথব্বোপপ্নবসিংহ, ন্যায়বৈশেষিক দশের ভাষাপনিচেছেদ, 
সিন্ধান্তমুক্তাবলী, তত্বচিন্তামনি, কুম্থুমাঞ্জলি, ন্যান্থকদ্দলী, তাকিফযক্ষা, কিরপাবন্লী প্রতৃতিত়,- 
মীমাংসা ও বেদাস্বের লান্নদীপিকা. বিবরণপ্রমেরসংগাহ, ব্দহ্বৈতসিন্ধি, চিৎস্থখী এ্াসথতির 
উল্লেখ করিতে পার। ধায় । সেইরূপ যুরেপীয় দশনের মধ্যে মাত্র ল্লেটো, আত্রিষ্টটুল্‌, দোটিনাল . 
ডেকাট.,, লক, বাকৃ'লে. ছিউম্‌, ল্পনোজ৷, লাইব লি, কান্ট.» ফিক্‌্টে, শোলং, হেপেল, 
গ্রীন, ত্রাডলে, বোলাস্কোপ্রেটু. হটম্যান, শোপেনহাওয়ার, উইলিক্সাঘ জেম্স্‌. শিলার, ডিউই,- 
বেগসো, ক্রোচে, জেন্টিলে, রাসেল, হোয়াইটুহেড প্রসুখ দাশনিকদের নাম উল্লেখ করা ঘায়। 
পাশ্চাত। দর্শনের ইতিহাস এবং পাশ্চাত/ দার্শনিক মতবাদগুলির ক্রম[বকালের ইতিছাপ 
গ্রস্থগুলির ও উল্লেখ কঝ। ঘাইতে পারে । বাংল) ভাষাতে এসব বিষণ অমুবাদ্গ্রস্থ প্রণপ্নন করা 
একান্ত প্রয়োজন । বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস বাংলা ভাষাতে প্রকাশিত হইলে 
একটি বহুকালের অভাব দূর হুইবে । মোটের উপর বাংলা ভাষার স্বদেশের ও সৰ্ব্বঙ্গাতির 
দর্শনের ব্দসুবাদগ্রন্থ রচনা করা বাঞ্জালী দাশনিকগ্গের একটি মহান্‌ কতবা । এই কর্তব্য 
পালনে মি গাহার। ষত্তবান চন তবে যে কোন সমন্ধে হউক তাহার! সঞ্চলকাম হইবেন এবং 


গ্রহণ করিতে হইবে ন) । 





লা 


